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নিবেদন 


কৃজস্তং রামরামেতি মধুরং মধুরাক্ষরম্‌ । 
আরুহ্য কবিতাশাখাং বন্দে বাল্ীকিকোকিলম্‌ ॥ 

মহর্ষি বাল্ীকিকে আদি কবি বলা হয়। তাঁহার রচিত অপূর্ব মহাকাব্যের 
নাম-_ রামায়ণ" | রাম হইতেছেন অয়ন (প্রতিপাদ্য) যে কাব্যের, তাহারই সংজ্ঞা 
“রামায়ণ । রামায়ণ আদি মহাকাব্য | এই গ্রন্থ ব্যাসদেবের মহাভারত অপেক্ষা প্রাচীন । 
মহাভারতে রামায়ণের বহু ঘটনার উল্লেখ আছে, কিন্তু রামায়ণে মহাভারতের কোনও ঘটনার 
উল্লেখ নাই । 

রাবণবধের পর রাম অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিয়াছেন । রামরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 
সকলই আপন আপন করওব্যপালনে রত | দেবর্ধি নারদ আপন আশ্রমে তপস্যা ও 
বেদাধায়ন করিতেছেন । এরূপ সময়ে একদিন তপস্বী বাল্মীকি দেবর্ষির আশ্রমে যাইয়া 
তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন_ _'মুনিবর, বর্তমান সময়ে প্রথিবীতে এরূপ কোন্‌ ব্যক্তি 
আছেন-_যিনি সর্বগুণসম্পন্ন, অপবিমিত পরাক্রমের আশ্রয়, ধর্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ, সত্যবাক্‌, 
দৃব্রত, সচ্চরিত্র ও সকল প্রাণীর হিতকারী । এরূপ কে আছেন-_যিনি বিদ্বান, দক্ষ, 
প্রিয়দর্শন, ধীব, জিতক্রোধ, দ্যুতিমান ও অনসুযক | এরূপ কে আছেন-_যিনি দ্ধ হইলে 
দেবতারা ভয় পান । আপনি এরূপ পুরুধকে জানিতে সমর্থ । অনুগ্রহপূর্বক আমার 
কৌতুহল নিবৃর্তি করুন ।' 

মহর্ষি বাল্মীকি রামের অসাধারণ চরিত্রবল ও শক্তি-সামর্ের কথা অবশ্যই জানিতেন । 
তথাপি নারদের ন্যায় সর্বজ্ঞ দেবর্ষির মুখে বন্ধুপূত্রেব অলোক-সামান্য মাহাত্ম্য শুনিয়া 
পরিতপ্তি লাভের উদ্দেশ্যেই সম্ভবতঃ দেবর্ষিকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন । 

বাল্মীকির জিজ্ঞাসার উত্তরে দেবর্ষি নারদ ইক্ষনাকুবংশজাত রামের নাম করিয়া তীহার 
গুণ কীর্তন করিলেন ৷ তারপব দেবর্ধি রামের যৌবরাজ্যে অভিষেকের আয়োজন হইতে 
আরম্ভ করিয়া রাবণবধের পর অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন পর্যস্ত সংক্ষেপে বাল্ীকির নিকট বর্ণনা 
করেন । পরিশেষে নারদ ভবিষ্যতের কথা বলিতেছেন- __রামরাজ্যে প্রজাবৃন্দ আনন্দিত, পুষ্ট, 
ধর্মপরায়ণ, নীরোগ ও দুর্ভিক্ষভয়শুন্য হইবে । কোন ব্যক্তি আপন পুত্রের মরণ দেখিবে না, 
নারীগণ নিত্য সধবা ও পতিব্রতা হইবেন | রাম অনেক যজ্ঞানুষ্ঠান করিবেন এবং বহু 
রাজবংশ স্থাপন করিবেন । আপন আপন ধর্ম পালনের নিমিত্ত তিনি প্রজাগণকে নিযুক্ত 
রাখিবেন । এইভাবে এগার হাজার বৎসর রাজত্ব করিয়া তিনি ব্রন্মলোকে প্রয়াণ করিবেন । 

ইহাই নারদবর্ণিত সংক্ষিপ্ত রামায়ণ । এই রামচরিতের আখ্যান অতি পবিত্র ও 


পাপনাশক | ইহা পৃণ্যজনক ও বেদের সমান | যিনি এই আখ্যান পাঠ করিবেন, তিনি 
পাপমুক্ত হইবেন । 
ইদং পবিত্রং পাপদ্বং পুণ্যং বেদৈশ্চ সম্মিতম্‌ । 
যঃ পঠেদ্‌ রামচরিতং সর্বপাঁপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ১।১।৯৮ 
মহর্ষি বাল্ীকিকে সংক্ষিপ্ত রামচরিত শোনাইয়া দেবর্ষি নারদ আকাশপথে স্বর্গে চলিয়া 
গেলেন । বাল্ীকিও শিষ্য ভরদ্বাজকে সঙ্গে লইয়া জাহবীর সমীপস্থ তমসা-নদীতে স্নানার্থ 
যাত্রা করিলেন ৷ তমসাতীরে উপস্থিত হইয়া তিনি চারিদিকের নিবিড় বনরাজি দেখিতে 
দেখিতে বিচরণ করিতেছেন, এমন সময় দেখিতে পাইলেন-__-অতি নিকটে এক কলকণ্ঠ 
ক্রৌঞ্চমিথুন (কোৌঁচবক) বিচরণ করিতেছিল, এক ব্যাধ আসিয়া ক্রৌঞ্চটিকে হত্যা করিল । 
তাহাকে রক্তাক্তকলেবরে ভূমিলুষ্ঠিত দেখিয়া ক্রৌধ্ধী অতি করুণ বিলাপ করিতেছে । 
ক্রৌঞ্চটিব মাথায় ছিল লাল ঝুঁটি, মিলনের আকাঙক্ষায় মত্ত হইয়া পক্ষদ্বয় বিস্তারপূর্বক সে 
প্রণয় প্রকাশ করিতেছিল । ব্যাধের এই নিষ্ঠুর কর্মদেখিয়া ও ক্রৌধ্চীর করুণ বিলাপ শুনিয়া 
মহর্ষির হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল । তখনই তাঁহার মুখ হইতে উচ্চরিত হইল__ 
মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ । 
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম ॥ ১1২২৫ 
-নিষাদ, তুমি চিরকাল পতিত থাকিবে! যেহেতু তুমি ক্রৌঞ্চমিথুনেব একটিকে 
কামমোহিত অবস্থায় বধ করিযাছ । 
কথাটি উচ্চরিত হওয়াব সঙ্গে সঙ্গেই মহর্ষির মনে চিন্তা জাগিল-_একি £ এই 
ক্রৌঞ্চপক্ষীর শোকে কাতব হইয়া আমি কি কহিলাম ? এই পাদবদ্ধ সমান অক্ষরবিশিষ্ট 
বীণাদি যন্ত্রের সহযোগে গানের যোগ্য বাক্যটি আমার শোকাবেগে উচ্চরিত হইয়াছে । ইহা 
“শ্লোক' নামে খ্যাত হউক | শিষ্য ভরদ্বাজ হৃষ্টচিত্তে গুরুর অনুমোদন করিলেন । বাল্মীকির 
হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ | 
তারপর তমসা-নদীতে অবগাহন করিয়া সশিষ্য বাল্মীকি আশ্রমে ফিরিয়া যাইতেছেন । 
তিনি মনে মনে কেবল শ্লোকোৎপত্তির কথাই ভাবিতেছেন । আশ্রমে ফিরিয়া আসার পর 
প্রজাপতি ব্রহ্মা বাল্মীকির নিকট আবির্ভৃীত হইলে যথাযোগ্য অচনাদির পব মহর্ষি বাল্মীকি 
তমসাতীরে ক্রৌঞ্চবধ ও তাঁহার উচ্চরিত শ্রোকটির কথা ব্রক্মাকে বলিয়াছেন । ব্রহ্ষা 
স্মিতমুখে কহিলেন_-“তোমার এই বাকটি শ্লোক নামেই খ্যাত হইবে 1 আমার ইচ্ছাতেই এই 
বাণী তোমার মুখ হইতে নির্গত হইয়াছে ! হে ধষি-সত্তম, তুমি সমগ্র রামচরিত রচনা কর । 
তুমি নারদেব মুখে যেরূপ শুনিয়াছ, সেইরূপ রাম, লক্ষণ, সীতা ও রাক্ষসদের বিষয়ে জ্ঞাত 
ও অজ্ঞাত সকল বৃত্তান্ত কীর্তন কর। 
যচ্চাপ্যবিদিতং সর্বং বিদিতং তে ভবিষ্যতি | 
ন তে বাগনতা কাব্যে কাচিদত্র ভবিষ্যতি & 
যাবৎ স্থাসান্তি 'গ্রয়ঃ সরিতশ্চ মহীতলে | 
তাবদ রামাযণকথা লোকেষু প্রচবিষাতি 1 ১/২৩৫,৩৬ 
_যাহা তোমার অধিদিত আছে, £সইসকল ঘটনাও বিদিত হইবে । তোমার এই কাব্যে 
কোন কথাই মিথা। হইবে না । যতকাল গিরি ও নদীসকল পৃথিবীতে অবস্থান করিবে, 
ততকাল রামায়ণকথাও পৃথিবীতে প্রচারত থাঞ্িবে । তোমার কীর্তিও সমগ্র জগতে 
প্রতিষ্ঠিত থাকিবে । 
এই আদেশ দিয়া ব্রক্মা অস্তহিত হইলেন । মহি বাল্মীকি যোগাসনে উপবিষ্ট হইলেন । 





মহর্ষি যোগবলে রামসম্বন্ধী সকল বৃত্তান্তই দিব্য দৃষ্টিতে দেখিতে পাইলেন । তারপর 
চতুর্বিংশৎসহস্রাণি ্লোকানামুক্তবানৃষিঃ | 
তথা সর্গশতান্‌ পঞ্চ ষট্‌ কাণ্ডানি তধোত্তরঙ্গ ॥ ১1৪1২ 

--খষি চবিবশ হাজার শ্লোক, পাঁচ শত সর্গ এবং ছয় কাণ্ড, তথা উত্তর কাণ্ড রচনা 
করিয়াছেন । 

উত্তরকাণ্ডে কাব্যের সৌন্দর্য পাঠককে তেমন আকর্ষণ করে না, ইহা যেন অনেকাংশে 
পুরাণশাস্ত্রের মত: লঙ্কাকাণ্ডের অস্ত্য ভাগে গ্রন্থের সমাপ্তিসূচক প্রশস্তি এবং ফলশ্ুতি 
রহিয়াছে । উল্লিখিত ক্লোকেও “যট্‌ কাগ্ানি তথোত্তরম--এই অংশে “তথা' শব্দের ছারা 
উত্তরকাণ্ডের পৃথক্‌ উল্লেখ করা হইয়াছে । এইসকল কারণে উত্তরকাণ্ুকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া 
অনেকে মনে করেন । প্রক্ষিপ্ত হইলেও দীর্ঘকাল হইতে এই কাণুটি মূল রামায়ণের অন্তর্ভুক্ত 
হইয়া বাল্মীকির রচনারূপে মযাদা পাইয়া আসিতেছে । কালিদাস, ভবভৃতি প্রমুখ 
মহাকবিগণও উত্তরকাগুকে বাল্ীকির রচনা বলিয়াই মনে করিতেন । 

মহর্ষির আশ্রমে জাত রামের পুর্রদ্বয় সুক্ঠ মেধাবী কুশ ও লব মহর্ষির নিকট 
রামায়ণ-গীতি শিক্ষা করিয়া প্রথমতঃ রামের অশ্বমেধ-যজ্ঞে গুরুর আদেশে এই রামায়ণ গান 
করিয়াছেন । 

রামায়ণের উপক্রমণিকা হইতে জানা যাইতেছে-_-মহ্র্ষি বাল্মীকি রামের সমকালীন । 
তিনি দশরথের সখা ছিলেন । পক্ষান্তরে “রাম জন্মিবার আগে রামায়ণ” এই প্রবাদ-বাক্যটিও 
বহুল-প্রচলিত | এই বিষয়ে নানা মুনির নানা মত । ইহা অবশ্যই সত্য যে, রামায়ণের 
বিষয়বস্তু কবিকল্সিত নহে। 

ভারতীয় সাহিত্যে এবং ভারতের বাহিরে যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ প্রভৃতিতেও রামকাহিনী 
জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে । অবশ্য কাহিনীগুলির মধ্যে গুরুতর পার্থক্যও দেখা যায়। 

রামায়ণকে অবলম্বন করিয়া সংস্কৃতে ও বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় বহু গ্রন্থ ও অনুবাদ 
লিখিত হইয়াছে, কিন্তু কোথাও বাল্ীকিকে সম্পূর্ণরূপে অনুসরণ করা হয় নাই। 

রামায়ণে ভারতবর্ষের যে রূপটি প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা অনবদ্য | মানুষের ন্নেহ-প্রেম 
বিরহ-মিলন, বার্থ প্রবণতা ও পরার্থে আত্মতা:গ প্রভৃতি কাব্যখানিতে উজ্জ্বল অক্ষরে বিধৃত 
এবং বিচিত্র কাব্যরসে জারিত | মানবিকতার গুণেই মহাকাব্যখানি ভারতের চিত্তভূমিতে 
চিরদিনের জন্য স্থান পাইয়াছে। পরবর্তী কোন ভাষার কাব্যপ্রস্থ এই আর্ধ মহাকাব্যখানিকে 
অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় নাই । মহাভারতে ভারতবর্ষ যেভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে, 
রামায়ণে সেইভাবে হয় নাই, পক্ষান্তরে রামায়ণই ভারতচিন্তে প্রতিফলিত হইয়া ভারতের 
ররর গো 


সুখদুঃখাদির অতীত নহেন । তিনি দিব্যাদিবয ৷ সীতা অযোনিসম্ভবা, তাঁহার জন্ম 
রহস্যপূর্ণ । রাক্ষস, বানর, খক্ষ, গোলাঙ্গুল আকৃতি-প্রকৃতিও বিচিত্র । এইসকল 
বিচিত্রতা কাব্যখানিকে রূপকথার মত আপামর জনসাধারণের চিত্তাকর্ষক করিয়া তুলিয়াছে। 
দাক্ষিণাত্যের পার্বত্যাদি অঞ্চলের তৎকালীন গোষ্ঠীগুলির আকৃতি-প্রকৃতি ও সামাজিক 
ব্যবহারের পার্থক্য অপরাপর অঞ্চলের অধিবাসীদের কৌতৃহলের উদ্রেক করিত | এই 
কারণেই সম্ভবতঃ তাঁহারা বানরাদি সংজ্ঞায় এই মহাকাব্যখানিতে বর্ণিত হইয়াছেন । পরস্ত 
বিদ্যাবুদ্ধি এবং চরিব্রবল তাঁহাদের কিছুমাত্র কম নহে। রাক্ষসেরা প্রধানতঃ কাঁচা মাংস 


ভোজন করিলেও তাঁহাদের সমাজ কোন অংশে ন্যন ছিল না। মনে হয়__তীঁহাদের 
অস্বাভাবিক আকৃতির বর্ণনার দ্বারা মহর্ষি হাস্য, অদ্ভুত ও ভয়ানয়ক রসের সৃষিট 
করিয়াছেন । 

আমাদের বর্তমান সমাজ আর তখনকার সমাজ সমান নহে । এখন যে সংস্কার লইয়া 
আমরা কাব্য ও উপন্যাসাদির সমালোচনা করি, রামায়ণের আলোচনায় সেই সংস্কার চলিবে 
না । রামায়ণের পাত্রপাত্রীর চরিত্র আমাদের কিরূপ লাগে, ইহাই বড় কথা নহে, ভারতবাসীর 
হৃদয়াসনে সেই পাত্রপাত্রীগণ কিরূপ স্থান পাইয়াছেন__ইহাই সংযম ও শ্রদ্ধার সহিত চিন্তা 
করিতে হইবে | 

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন-_“ভাবতবাসীব ঘরের লোক এত সত্য নহে, রাম, লক্ষ্মণ, সীতা 
তাহার পক্ষে যত সত্য | পরিপূর্ণতার প্রতি ভারতবর্ষের একটি প্রাণের আকাঙ্ক্ষা আছে । 
ইহাকে সে বাস্তব-সত্যের অতীত বলিয়া অবজ্ঞা করে নাই. অবিশ্বাস করে নাই | ইহাকেও 
সে যথার্থ সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছে এবং ইহাতেই সে আনন্দ পাইয়াছে। সেই 
পরিপূর্ণততার আকাঙক্ষাকেই উদ্বোধিত ও তৃপ্ত কবিয়া রামায়ণের কবি ভারতবর্ষের 
ভক্ত-হৃদয়কে চিরদিনের জন্য কিনিয়া রাখিয়াছেন | ইহাতে যে সৌন্রাত্র, যে সতাপরতা, যে 
পাতিত্রতা, যে প্রভুভক্তি বর্ণিত হইয়াছে, তাহার প্রতি যদি সরল শ্রদ্ধা ও অন্তরের ভক্তি রক্ষা 
করিতে পারি, তবে আমাদের কাবখানা ঘরের বাতাযনমধ্যে মহাসমুদ্ের নির্মল বায়ু প্রবেশের 
পথ পাইবে । 

ংস্কৃত সাহিত্যের কোন গ্রন্থই রামায়ণের ন্যায় সরল ও মধুর ভাষায় রচিত হয় নাই। 
রামায়ণের প্রসন্নগন্ভীর সরল ভাষার একটি অলৌকিক সম্মোহনশক্তি রহিয়াছে, যাহা অন্যত্র 
দেখা যায় না। 

এই মহাশ্রন্থের অগণিত পাঠক ও শ্রোতা যদিও অনেক পাত্রপাত্রীব চরিতকথা ভক্তিভরে 
হৃদয়ে ধারণ করিয়াছেন, করিতেছেন ও করিবেন, তথাপি চতিত্রবিশ্লেষণে মনুষ্োচিত 
দোষত্রুটি বিচারকে একেবারে ঠেকাইয়া রাখা যায় না । মহর্ষি বেদব্যাস তাঁহার "মহাভারতে 
এবং মহাকবি ভবভূতি “উত্তররামচরিতে" রামচরিতের সমালোচনা করিতে কুষ্ঠিত হন নাই । 
যেহেতু রামায়ণ কিয়ৎপরিমাণে ধর্মগ্রন্থ এবং ইতিহাস হইলেও প্রধানতঃ মহাকাবা, বেদাদির 
ন্যায় প্রভৃসম্মিত নহে, সেইহেতু ভবসা করি_ ইহার পাত্রপাত্রীর চরিত্র-সমালোচনা 
পাঠকগণের নিকট ক্ষমাহ হইবে | 

খ্যাতনামা স্বর্গত অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়েব 'রামায়ণী কথা'য় মাত্র নয়টি প্রধান 
চরিত্র আলোচিত হইয়াছে । তীহার্‌ সংক্ষিপ্ত আলোচনায় অনেক স্থলে বাল্দীকির বর্ণনার 
তাৎপর্য যেন অনুসৃত হয নাই । আমাদের এই আলোচনা সম্পূর্ণরূপে বাল্মীকির রামায়ণকে 
অনুসরণ করিতেছে, কোন কিছুই লেখকের কল্পিত নহে । 

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওুঁকারনাথ-_প্রবৃতিত আর্যশান্ত্রে প্রকাশিত রামায়ণ হইতে শ্লোক 
উদ্ধৃত হইয়াছে । উদ্ধৃতি-স্থলে কাণুগুলির ক্রমিক সংখার উল্লেখ করা হইয়াছে । যথা - ১ 
আদিকাগু, ২. অযোধ্যাকাণ্ড, ৩. অর্ণাকাণ্ড, ৪-কিক্কিন্ধাকাণ্ড, ৫ সুন্দরকাণ্ড, ৬. লঙ্কাকাণ্ড, 
৭. উত্তরকাণ্ড ৷ 

“কিফিন্ধা' শব্দটিকে য-ফলা-বজিতও দেখা যায় । সুন্দরকাণ্ডকে সুন্দরাকাণ্ডও বলা হইয়া 
থাকে । সাতটি কাণ্ডের মধ্যে সুন্দরকাণ্ড সংজ্ঞাটিব অর্থ জানা যাষ না । একটি প্রাটীন উক্তি 
আছে--.সুন্দরে সুন্দরং সর্বম'_সুন্দরকাণ্ডের সব কিছুই সুন্দর বলিয়া এই সংজ্ঞা করা 
হইয়াছে ! 


আমার একান্ত শুভানুধ্যায়ী ও সর্ববিধ শুভ সঙ্কল্পে উৎসাহদ'তা বিদোৎসাহী স্বর্গত 
তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমার “মহাভারতের চরিতাবলী' প্রকাশিত হইবার পর এই 
গ্রন্থরচনায় আমাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন | তাঁহার হাতে শ্রন্থখানি সমর্পণ করিতে পারিলাম 
না, শমার এই দুঃখ রহিয়া গেল | 

চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্ররোচনায় গ্রন্থের বিষয়বস্তু সক্কলনেব প্রারভ্েই আমার 
"মহাভারতের চরিস্ভাবলী'র প্রকাশক সদাশয় শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন মজুমদার মহাশয়ও অনুরোধ 
জানাইলেন-__“রামায়ণের চরিতাবলী,ও আমাকে লিখিতে হইবে । কৃতজ্ঞতাব সহিত স্বীকার 
করিতেছি যে, এই অনুরোধও আমাকে উৎসাহিত করিয়াছে ৷ অধ্যাপনার অবকাশে দেড় 
বৎসরে গ্রহ্থুখানি রচনা করিয়া প্রকাশক মজুমদার মহাশয়কে দিয়াছিলাম । তিনি বিশেষ 
তৎপরতার সহিত গ্রন্থখানি প্রকাশ করিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন এবং 
আমার আশাঁবাদভাজন হইয়াছেন । প্রার্থনা করি--জগদীশ্বর তাঁহার কলাণ করুন । 

বিগত এক বৎসরের ভিতর এই গ্রন্থের অন্তর্গত কয়েকটি প্রবন্ধ সংক্ষিপ্তরূপে 
“আনন্দবাজার পত্রিকা"য় প্রকাশিত হইয়াছে । ইহার ফলে অনেক বিদ্যোৎসাহী পাঠক মুখে 
এবং পত্রযোগে আমাকে উৎসাহিত করিয়াছেন । আনন্দবাজারের সম্পাদক মহাশয ও 
উৎসাহবদ্ধক মহোদয়গণের প্রতি সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি । 

ভরসা করি--লেখকের ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকিলেও গ্রন্থখান রামনামের মহিমাতেই 
ভারতবাসীর নিকট সমাদর লাভ করিবে । 

বাল্মীকিগিরিসম্ভৃতা রামসাগরগামিনী । 
পুনাতু ভুবনং পুণ্যা রামায়ণমহানদী ॥ 

__বাল্মীকিরপ পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া যে রামায়ণরূপ মহানদী রামরাপ সাগবে গমন 
করিতেছে, সেই পুণ্যা মহানদী ভূবনকে পবিত্র করুক । ইহতি-_ 


রাষনবমী, 


১৩৭৫ বঙ্গাব্দ | শ্রীসুখময় শমা 
শাস্তিনিবে তন 


নিবেদন 


দীর্ঘদিন পূর্বেই “রামায়ণের চরিতাবলী”র প্রথম প্রকাশিত বইগুলি নিঃশেষিত হইয়াছে । 
অনেক সহৃদয় পাঠক-পাঠিক! বইখানির অভাব অনুভব করিতেছিলেন ৷ রামায়ণের 
পাত্রপাত্রীগণকে ভারতবাসী আপন পরিবারের ব্যক্তিগণ অপেক্ষাও সত্য মনে করেন । 

মহর্ষি বাল্ীকির সুললিত সংস্কৃত ভাষার তুলনা নাই । এরপ প্রসন্নগম্ভীরপদা সরস্বতী 
আর কোনও মহাকবির লেখনীতে আজ পর্যস্ত অধিষ্ঠিতা হন নাই । গীতিরূপেই প্রথমতঃ 
রামায়ণের প্রকাশ । এইহেতু রামায়ণ মহাকাব্য হইলেও গীতিকাব্য | 

হিন্দুগণের প্রাতঃস্মরণীয় পঞ্চকন্যাকে রামায়ণ এবং মহাভারতের ভিতরেই পাওয়া যায় 
বলিয়া বালিপত্বী তারাকেই পঞ্চকন্যার ভিতরে গ্রহণ করিয়াছি । কোন কোন গবেষকের 
অন্যবিধ সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করিতে পারি নাই । রামায়ণ সম্পর্কে অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি 
আজকাল যে-সকল গবেষণালন্ধ সিদ্ধান্ত করিতেছেন, সেইগুলিও আমাদের আশৈশব 
সংস্কারের বিরোধী বলিয়া মানিয়া লইতে পারি নাই | বিশেষতঃ ভারতীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের 
মধ্যে একটি সম্প্রদায় ভগবান্‌ রামের উপাসক । ইহা মনে রাখিয়াই শ্রদ্ধানত চিন্তে 
রামায়ণের আলোচনা করা উচিত বলিয়া হিন্দুগণ মনে করেন । শুধু কাব্য বা ইতিহাসরূপেই 
ইহা আলোচ্য নহে। 

আর্ষ মহাকাব্য রামায়ণকে হিন্দ্ুগণ ধর্মগ্রস্থরূপেও মান্য করিয়া আসিতেছেন । এই 
মহাগ্রস্থের মান্যতা এবং লোকপ্রিয়তা কোন দিনই হাস পাইবে না । কল্যাণের নিমিত্ত 
দাক্ষিণাত্র ব্রাহ্মণসমাজে সঙ্কল্পপূর্বক আর্ধ রামায়ণের পারায়ণের বাবস্থা রহিয়াছে__ইহাও 
দেখিয়াছি । 

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন__-শান্তরসাম্পদ গৃহ্ধর্মকেই রামায়ণ করুণার অশ্রুজলে 
অভিষিক্ত করিয়া তাহাকে সুমহৎ বীর্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে ।' 

চরিত্রগুলির আলোচনায় আমরা মহর্ষি বাল্লীকির বর্ণনাকে কল্পনার দ্বারা ক্ষুপ্ন না করিয়া 
বঙ্গভাষায় সেই গৃহধর্মকেই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি । পূর্বের ন্যায় গ্রস্থখানি সহৃদয়সমাজে 
আদৃত হইলেই কৃতার্থ হইব । 

“আনন্দ পাব্লিশার্স'এর কর্তৃপক্ষ গ্রন্থখানির দ্বিতীয় প্রকাশে উদ্যোগী হইয়া আমার 
কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন ৷ জগদীশ্বরের চরণে তাঁহাদের প্রতিষ্ঠানের শ্রীবৃদ্ধি প্রার্থনা করি । 
ইতি শম্‌। 


দক্ষিণায়ন-সংক্রাস্তি, 


দক্ষিণপল্লী, 
শান্তিনিকেতন | 


দশরথ 


সূর্য-বংশের প্রখ্যাত মহারাজ ইক্ষধাকুর অধস্তন ত্রয়ন্ত্রিংশ পুরুষ ছিলেন মহারাজ অজ । 
তীহার পুর্ন দশরথ এ 
উত্তব ভাবতে সরযু নদীর তীরে কোশল-নামে একটি দেশ আছে । তাহার উত্তরাংশে 
অবস্থিত অযোধ্যানগরী ইক্ষবাকুবংশের রাজধানী | এই নগরীর সমৃদ্ধি ও সৌন্দর্য তুলনা- 
রহিত |. 
কোন প্রতিপক্ষ এই নগরীকে আক্রমণ কবিতে পারিতেন না বলিয়াই ইহার নাম দেওয়া 
হয়--অযোধ্যা | 
দশরথের বিদ্যাবৃদ্ধি অনন্যসাধারণ । তিনি ছিলেন বেদবিৎ, শাস্ত্রজ্ষ পণ্ডিত এবং 
ধনূর্বেদনিপুণ বীবগণের সংগ্রাহক ও পরিপোষক | তিনি অতিরথ (দশ হাজার মহারথ বীরের 
সহিত সংগ্রামে সমর্থ), যাজ্কিক এবং ধর্মশীল ছিলেন । তিনি ছিলেন__ 
মহ্ষিকল্পো রাজর্ষিস্বিধু লোকেষু বিশ্রুতঃ ৷ 
বলবামিহতামিত্রো মিত্রবান বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ইত্যাদি | ১1৬।২-৪, ২৩।২৬ 
_-মহন্দিতুলা এবং রাজধি বলিয়া ত্রিভুবনে তাঁহার প্রসিদ্ধি ছিল । তীহার প্রভূত বল ও 
অসংখা সুহৎ ছিল, পরস্তু শত্রু ছিল না । তিনি ছিলেন- জিতেন্দ্রিয় । এম্বর্ষে তিনি ইন্দ্র ও 
বেবের সমান । 
ন দেষ্টা বিদাতে তস্য স তু দ্বেষ্টি ন কঞ্চন। ৪181৭ 
--তাঁহাকে কেহ দ্বেষ করিত না, তিনিও কাহাকে দ্বেষ করিতেন না. অধিকন্তু পিতামহ 
বৃন্দার ন্যায় সকল প্রাণীকেই দযা করিতেন । 
দশবথ ছিলেন অগ্নিহোত্রী রাজর্ষি । তাঁহার নিজের অগ্নিহোত্রগৃহ ছিল |: 
শহারাজ দশরথের আটজন অমাত) বা কর্মসচিব ছিলেন । তাঁহাদের নাম--ধৃষ্টি, জয়ন্ত, 
বিজয়, স্ুরাষ্্র, রাষ্ট্রবর্ধন, অকে।প, ধর্মপাল ও সুমন্ত্র । সকলই মন্্রণাকার্ষে সুনিপুণ, ইঙ্গিতজ্ঞ, 
পৃতটরিত্র, রাজকৃতে। অনুরক্ত এবং রাজার প্রিয়হিত-সাধনে রত ছিলেন | বিশেষতঃ সুমন্ত্ 
অর্থশাস্ত্ে বিশেষ অভিজ্ঞ | 
ঝষিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ ও বামদেব ছিলেন মহারাজের পুরোহিত, আর সুযক্ঞ, জাবালি, কাশ্যপ, 
গৌতম, মার্কেগ্ডেয় ও কাত্যায়ন খত্বিক হইয়াও মহারাজকে সুমন্ত্রণা দিতেন | বংশানুক্রমিক 
শরমাতাগণ ও খত্ডিগ্গণ এইসকল ব্রন্মর্ষিগণের সহিত মিলিত হইয়া মহারাজের সকল কার্য 
সম্পাদন কবিতৈন | ইহাদের সৌহাদদ অকৃত্রিম বলিয়া বহুধা সপ্রমাণ হইয়াছে ।* 
মহযি বশিষ্ঠ ও অমাত্য সুমন্ত্রের সহিত দশরথেব সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ | (সুমন্ত্রের বিষয় 
পৃথক প্রবন্ধে আলোচিত হইবে 1) একস্থানে দেখিতে পাই, দশরথ বশিষ্ঠকে কহিতেছেন-__ 
ভবান স্িপ্ধীঃ সুহ্ৃন্সহ্যং গুরুশ্চ পরমো মহান্‌। ১১৩1৪ 
_-আপনি আমার প্রতি পরম শ্নেহশীল, আপনি আমার সুহৃৎ ও মহান্‌ গুরু । 


দশরথের ভারি সংখ্যা তিনশত বায়ান্ন ৷ বামেব অরণ্যযাত্রার সময় ভীাহাদেব সহিত 
রামায়ণ-পাঠকেব সাক্ষাৎকার ঘটে | (ইস্থলে বলা হইযাছে-_ 
অর্ধসপ্তশতাস্তত্র প্রমদাস্তাত্রলোচনাঃ 
কৌশল্যাং পরিবাষথি শনৈর্জগুরধতব্রতা 2 ২।৩৪১২, ২।৩৯।৩৬ 
_-রোদন করায় আবক্তলোচনা ব্রতচাবিণী তিনশত পর্চঠাশজন বাভমহিষা কৌশলাকে 
বেষ্টন করিয়া ধীরে ধাবে মহাবাজের নিকট গমন কবিশেন | 
আমরা বুঝিতে পারি-_কৈবেধা নিশ্টয়ই তীহাদেব মাধা ছিলেন না, জাল যেতে 
মহিষীগণ কৌশলাকে বেষ্টন করিয়া যাইতছিলেন, সেইহেত কৌশলাকে ও এই টি 
সংখ্যা হইতে বাদ দিতে হইবে | অঙএব মহাবাজেব ভাষরি সংখ্যা তিনশত বায়ান্ন, তীহাদের 
মাখ। হিশাকনা! ৫ শদ্রকন।ও ছিলেন | 
দশরথ শুধু যে পূত্রকামনায়হ এ৩গুলি বিবাহ কপিযাছিলেন, তাহা মনে হয না । মহর্ষি 
তাঁহাকে ভিতেন্দ্রিয খপলিলেও অনাবকম কথাও বামাষনে পাওমা যাষ 1 সাতা বাশের ৪রিএ 
বর্ণনাপ্রসঙ্গে অধরিপ ব্র। অনসয়াকে কহিতেহেন-ন অহাপাজ দশ্রথ একবাবমাএ থে স্ত্রালোকের 
প্রি দৃষ্টিপাত কনিষাহেন, পিতনৎসল ধর্মঙ্ড বাম সহ স্্রীলোবেপ প্রতিও সবিনযে মাতবৎ 
বাবহাব করিয়া খারকেন 1 বুদ মহাবাভেব এহপ্রকাব দষ্টিপাত পএ এবং পূত্রবধূব নিকটও 
গোপন রি শাহ! 


1জমহিষীগণেপ অন্ধ কৌশলযাহ প্রপান, সমিএা দিতাষ এবং কৈকেয়ী তৃতীয় | এই তিন 
পাঠাবে হ প্রধানত দি দা 
মহাবাজেণ বস হইখছে-কিশু তিনি পুত্রনুখ দর্শনে বঞ্চিত । অনেক তপশ্চরণেও কোন 
ফন্ন হা শাহ । তাঠাব বাস 1 হইল _ অশ্বমেধ-যজ্ঞ কবিবেন । মন্ত্রিশ্রে্ঠ সুমন্ত্রকে পাগাইযা 
দি 


তিশি শি বামদের ভি আনাইযাছেন এবং তীহাদের নিকট আপন 
পান বাশ কবিযাছেন 1 দিভাগণ একবাকো মহারাজের অভিপ্রাযকে সমর্থন করিলেন। 

ণ হইল থে, সপথ নদাঁদ উঠত্ন তীর যজ্ঞমণ্ডপ নির্মিত হইবে । মহাবাজ অন্তঃপুরে রে 
তাহাণ প্রিষ ত০] প প্রাগণকে এই সংবাদ দিয়া যজ্ঞেব দীক্ষাগ্রহণে নিদেশ দিলে তীহারা 


1 
চন ভা্সেধেব সঙ্গের কথা শুনিয়া সুমন্ত মহারাজকে গোপনে 
বহিনেন টগৃহাবাড, শদপান সনত্কুমাব সধষিগণের নিকট আপনার পুত্রলাভেব কথা 
“হাছন 1 আমি ফধিগণের নিকট হইতে তাহা শুনিযাছি । আপনি শ্রবণ করুন । 
'পশশপি পাষিল পুএ খষি বিভাগুক, বিশান্ডকেব অতি তপস্থী একজন পুত্র জন্মিবেন । তীহার 
তান হইবে কাশ | (সই সময়ে অঙ্গদেশেব বাজা হইবেন__বোমপাদ | তীহার পৃষ্ৃর্মের 
ফলে অঈবাজে দাক্ণ অনাবষ্টি ঘটিবে | খধিপুত্র খষাশঙ্গকে আপন রাজ্য আনয়ন করিয়! 
পজ] তাহার খা শাস্তাকে খষাশঙগের পত্রীৰপে দান করিলে জাঙ্গরাজ্যে বারি বর্ষিত হইবে | 
এই কয়াখঈিহ দশর্ণের পুঞলাঙের উপায় করিতে পাবিবেন |  ইক্ষণাক-বংশেব ধার্মিক 
নাল ইনবথ অঙ্গবাজ ৯ ব সহিত সখ্য স্থাপন করিবেন । রোমপাদের নিকট দশবথ 
নাপণাব আশ্প্রা ভানাইলেই রোমপাদ সানন্দে তীহাব জামাতাকে অঘোধ্যায় পাঠাইবেন | 
ঝষাশন্গেল অনু ক ডধিভন বিক্রমশালী পুত্র লাভ করিবেন । 

ভগবান সনৎকমাৰ অনেক পূর্বে সত্যযুগে এইসকল কথা বলিয়াছিলেন । অতএব 
মহারাজ স্বয়ং অশ্তদেশে যাইয়া ঝষ্যশূঙ্গকে অযোধ্যায় আনিবার ব্যবস্থা করুন |” 

সমগ্থের মুখে এই পুরাবার্ত শ্রবণ কিয়া মহারাজ অতিশয় আনান্দত হইলেন । গুরু 


১১৮ 


বশিষ্ঠকে সুমস্ত্রকথিত সমস্ত ঘটনা জানাইলে পর তিনিও সানন্দে মহারাজকে এই বিষয়ে 
অনুমতি দিয়াছেন । অন্তঃপুরের মহিলাগণ ও সচিবগণকে সঙ্গে লইয়া দশরথ অঙ্গদেশে 
রোমপাদ সমীপে উপস্থিত হইলেন । ঝব্যশৃঙ্গও স্ত্রীপুত্রের সহিত শ্বশুরালয়েই অবস্থান 
করিতেছিলেন | 
এই প্রসঙ্গে খষ্যশৃঙ্গপত্তী শান্তার কথা বলা প্রয়োজন । শাস্তা দশরথের কন্যা | তিনি যে 
কোন্‌ মহিষীর গর্ভজাত, তাহা জানা যায় না । দশরথের সখা রোমপাদ তাঁহার নিকট কন্যাটি 
যাজ্জা করিলে পর দশরথ দত্তককন্যারূপে সখাকে এই কন্যাটি দান কবিয়াছিলেন ৷ একমাত্র 
সম্তানটি সখাকে দান করা দশরথের বদান্যতা হইলেও আমাদের দৃষ্টিতে বিসদৃশ 
ঠেকিতেছে । উত্তররামচরিতে মহাকবি ভবভূতি এই দানের কথা বলিয়াছেন । কোন কোন 
রামায়ণেও পাওয়া যায়--রোমপাদ খধাশূঙ্গের সহিত দশরথের পরিচয় করাইয়া 
দিতেছেন-- 
অনেন মেহনপতায় দত্তেয়ং বববর্ণিনী 
ষাচতে পুত্রতলোষা শান্তা প্রিযএবাত্মজা | 
সোহ্য়ং তে শ্বশুবো বর্ধন যতৈবাহং তথা নূপঃ & ১1১১।১৭-এর পরে । 
-শিঃসস্তান আমি ইহার নিকট যাজ্জঞা করিলে পব ইনি তাঁহাব অতি প্রিয় পুত্রতুল্য। 
শাস্তানাশ্ী এই সুলক্ষণা কন্যাটিকে দেস্তকপুত্রীরূপে) আমাকে দান করিয়াছেন । হে বহ্ষন, 
আমাব ন্যায় এই নপতিও তোমার শ্বশুর হন । 
পরম আনন্দে সখার গৃহে সাত-আট দিন যাপন করিয়া দশবথ রোমপাদেব নিকট 
নিজেদের আগমনেব উদ্দেশ্য বাক্ত করিয়াছেন । রোমপাদের কথায় খবাশঙ্গও শাস্তী সহ 
'এধোধায় যাইতে স্বীকৃত হইয়াছেন । দশরথ পরম সম্মানেব সহিত স্ত্রীপুত্র সহ ঝধষ্শঙ্গকে 
লইধা অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিলেন 
দশরথ অনেক দিন খধষ্াশৃঙ্গকে নানাভাবে সৎকুত করিয়াছেন । তীহাকে প্রসন্ন করিয়া 
দসন্তকাল আগত হইলে পর মহারাজ যজ্ঞের উদ্যোগ করেন । প্রথমতঃ দেবতুল্য তেজস্থী 
্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ খধ্যশুঙ্গকে অবনত মস্তুকে প্রণাম করিয়া" বংশরক্ষক সম্তীন লাভের উদ্দেশ্যে 
যজ্ঞ করিতে বরণ করেন । 
এইখানে দেখা যাইতেছে--ক্ষত্রিয় শ্বশুর প্রাঞ্ধণ জামাতাকে প্রণাম করিতেছেন । 
বশিষ্ঠ ঝষাশূঙ্গ প্রমূখ মুনি-ঝধষিগণ অশ্বমেধের অশ্ব প্রেরণের নিদেশ দিলে মহাবাজের 
আদেশে শক্তিশালী পুরুষ্গণ ও পুরোহিতের তত্বাবধানে অশ্ব মোচন করা হইল এবং 
যজ্ৰসম্ভার সংগৃহীত হইতে লাগিল । অশ্থ মোচনের ঠিক এক ব€সর পরে পুনরায় বসস্তু 
কালে" মহর্ষি বশিষ্ঠাকে যথাবিধি অর্চনা ও প্রণাম করিয়। মহারাজ তাঁহাকে অশ্বমেধের প্রধান 
ঝত্বিকেব পদে বরণ করেন । বশিষ্ঠের আদেশে সুমন্ত্র সকল দেশের রাজন্যবর্গকে নিমন্ত্রণ 
করিলেন । কয়েক দিনের মধ্োই নিমন্ত্রিত নরপতিগণ নানাবিধ উপটৌকন সঙ্গে লইয়া 
অযোধ্যায় উপস্থিত হইয়াছেন । শত শত জ্ঞানী ও শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ, শিল্পী, নটনতক, এবং 
অন্যান্য বহুশ্রেণীর ব্যক্তিগণও যজ্ছে আহুত হইযা সমুপস্থিত । বশিষ্ঠ সানন্দে দশরথকে 
সকল-কিছু দেখাইলেন 1 শুভ লগ্নে মহারাজ মভিষীগণ সহ দীক্ষিত হইয়াছেন | সেই যজ্ের 
প্রচুর দান-দক্ষিণা পাইয়া সকলই পরিতৃপ্ত হইলেন । দশরথ ঝত্বিগগণকে দক্ষিণান্বরূপ সমগ্র 
রাজ্য দান করেন । দক্ষিণাপ্রাপ্ত খত্বিগণণ' মহারাজকে কহিলেন-_“মহারাজ, আমরা 
রাজ্যপালনে 'অসমর্থ, সর্বদা বেদচচয়ি নিরত থাকি, আমাদিগকে রাজ্যের যৎকিদ্চিৎ মূল্য 
প্রদান করিয়া আপনার রাজ্য আপনিই গ্রহণ করুন ।' দশরথ তাঁহাদের কথায় কাজা পুনগ্রহণ 


৯৪) 


করিয়া তীহাদিগকে দশলক্ষ ধেনু, দশকোটি সুবর্ণ ও চল্লিশকোটি রজত দান করিলেন । 
দুঃসাধ্য পাপনাশক ও স্বর্গপ্রদ এই অত্যুত্তম অশ্বমেধযজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া দশরথ অতিশয় গ্রীত 
হইলেন । 

তারপর খধ্যশৃঙ্গ-সমীপে উপস্থিত হইয়া দশরথ নিবেদন করিতেছেন-_“হে সুব্রত, 
সাহাতে আমার বংশ রক্ষা হয়, আপনি সেইরূপ কর্মের অনুষ্ঠান করুন ।” খধ্যশৃঙ্গ উত্তর 
করিলেন--“তথা্তু' 1১ 

দশরথ অশ্বমেধ-যজ্ঞে বরণ করিবার উদ্দেশ্যে অঙ্গদেশ হইতে খধ্যশূঙ্গকৈ আনয়ন করেন 
নাই । ৩াথাএ উদ্দেশ্য হল-_সেবাযদ্ে প্রসন্ন হইয়া খধ্যশঙ্গ স্বেচ্ছায় যে অনুষ্ঠান 
করিবেন তাহাতেই তাঁহার বংশ রক্ষিত হইবে | অশ্বমেধের গৌণ উদ্দেশ্য যদিও শুত্রলাভ, 
তগ্*পি দশরথের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল-_যদি জন্মান্তরের বা এই জন্মের কোন পাপ থাকে, তবে 
সেই পাপের বিনাশ । পাপ থাকিলে সৎংপুত্রলাভ সম্ভবপর নহে মনে করিয়াই দশরথ 
অশ্বমেধের দ্বারা নিষ্পাপ হইয়াছেন | এইবার তাঁহার আসল উদ্দেশ্য সফল করিবার নিমিত্ত 
ঝষ্যশঙ্গের নিকট প্রার্থনা করিলেন । 

বেদবিৎ খষ্শঙ্গ কিছুক্ষণ সমাধিস্থ হইয়া আপন কর্তব্য বিষয়ে চিন্তা করিলেন এবং 
সমাধি ভঙ্গের পর মহারাজকে বলিলেন-__“রাজন্, আমি আপনার পুত্রলাভের নিমিত্ত 
অথর্ব-বেদোক্ত মন্ত্রের দ্বারা যথাবিধি পুত্রেষ্টি-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব । 

যজ্ঞ আরম্ভ হইল | যজ্ঞভাগ গ্রহণের নিমিত্ত দেবতাগণ যজ্ভূমিতে উপস্থিত হইয়াছেন । 
দুর্বৃত্ত বাবণের নিধনেব নিমিত্ত সকল দেবতা বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলে তিনি নিজকে চারিভাগে 
বিভক্ত করিয়া মহারাজ দশরথকেই পিতৃরূপে স্বীকারপূর্বক মনুষ্যলোকে অবতীর্ণ হইবার 
সঙ্কল্প ব্যক্ত করিলেন । দেবতাগণ পুত্রেষ্টিযজ্ঞে আপন আপন ভাগ গ্রহণ করিয়া অস্তহিত 
হইয়াছেন । 

অতঃপর সেই যজ্ঞাগ্নি হইতে অতিশয় তেজন্বী দিব্যালঙ্কারভূষিত এক পুরুষ আবির্ভূত 
হন। তীহার দুই হাতে বিধৃত একটি দিব্যপায়সপূর্ণ ব্বর্ণভাণ্ড । সেই জ্যোতির্ময় পুরুষ 
দশরথকে সন্বোধনপূর্বক কহিলেন-__'রাজন্‌, প্রজাপতি আমাকে পাঠাইয়াছেন ৷ দেবতাগণ 
স্তৃষ্ট হইয়া আপনাকে এই পায়স দিয়াছেন । আপনি অনুরূপ ভাযগিণকে এই পায়স ভক্ষণ 
করাইলে তাঁহাদের গর্ভে পুত্র লাভ করিবেন । আপনার এই যজ্ঞ সফল হইবে ! 

দশরথ সেই প্রাজাপত্য পুরুষকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়া সুবর্ণ পাত্রটি শিরে ধারণ 
করিলেন । সেই জ্যোতির্ময় পুরুষও অস্তহিত হইলেন । 
এটি সংবাদে অস্তপুরের মহিষীগণের আহ্থাদের অস্ত নাই । অন্তঃপুরে প্রবেশ 


কৌশল্যায়ৈ নরপতিঃ পায়সার্ংং দদৌ তদা। 

অধণির্ধং দদৌ চাপি সুমিত্রায়ে নরাধিপঃ ॥ 

কৈকেধ্যৈ চাবশিষ্টার্ধং দদৌ পুত্রার্থকারণাৎ। 

প্রদদৌ চাবশিষ্টার্ধং পায়সস্যামৃতোপমম্‌ । 

অনুষিস্ত্য সুমিত্রায়ৈ পুনরেব মহামতি ॥ ১।১৬!২৭--২৯ 
_-নরপতি পায়সের অধাশ কৌশল্যাকে দিলেন । অপর অরধাংশের অর্ধেক (সম্পূর্ণ 
পায়সের ৪) সুমিত্রাকে দিলেন । অবশিষ্টের অর্থাৎ ই-এর অর্ধেক (সম্পূর্ণ পায়সের ৮) 
কৈকেয়ীকে দিলেন । পুনরায় চিন্তা করিয়া মহামতি নরপতি অবশিষ্ট পায়স (সম্পূর্ণের 5) 
সুমিত্রাকে দিলেন । 


০ 


এই পায়সের বিভাগ-বিষয়ক তিনটি শ্লোকের নানাপ্রকার অর্থ দেখা যায় । কেহ কেহ 
বলিয়াছেন_ _কৌশল্যা অধরশ ও কৈকেয়ী অধাশ পাইয়াছেন । পরে তাঁহারা উভয়ে আপন 
আপন অংশ হইতে এক চতুর্থংশ সুমিত্রাকে দিয়াছেন । এই মতে কৌশল্যা ৯, 
কৈকেয়ী ৮ এবং সুমিত্রা ই অংশ পাইয়াছেন। পরস্তু প্রথমোক্ত বিভাগই সমধিক 
যুক্তিসঙ্গত ও তাৎপর্যপূর্ণ । তাহার পক্ষে অনেক কথা বলিবার আছে-__ভরত যখন রামকে 
অরণ্য হইতে অযোধ্যায় ফিরাইয়া আনিবার নিমিত্ত চিত্রকৃটে গেলেন, তখন ভরতের অনেক 
অনুনয়-বিনয়ের উত্তরে রাম বলিতেছেন__ 
পুরা ভ্রাতঃ পিতা নঃ স মাতরং তে সমৃদ্বহন্‌। 
মাতামহে সমাশ্রৌষীদ্‌ রাজ্যশক্কমনুত্তমম্‌। ২1১০৭।৩ 
__ভ্রাতঃ, পূর্বে আমাদের পিতা যখন তোমার জননীকে বিবাহ করেন, তখন তোমার 
মাতামহের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে-_তীঁহার (তোমার মাতামহের) কন্যার গর্ভজাত 
পুত্রকেই রাজ্য দিবেন । 
বশিষ্ট, সুমন্ত্র, কৌশল্যা বা কৈকেয়ী--_কাহারও মুখে এই কথা শোনা যায় না। দশরথ 
মুখে কখনও এই কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই । কিন্তু তাঁহার মনে যে এই 
প্রতিজ্ঞার কথা সতত জাগরূক ছিল-_রামের অভিষেকের উদ্যোগের সময় তাহা 
বিশেষরূপে ধরা পড়িবে । (“রামায়ণী কথা"য় “দশরথণ প্রবন্ধের গোড়াতেই এই শ্লোকের যে 
তাৎপর্য্য প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা যথার্থ হইলে এই পায়স-বিভাগ ও রামাভিষেকের 
আয়োজন সংক্রান্ত অনেক কথারই অসঙ্গতি ঘটে |) 
মহাভারতে (আদি ৮২১৬) আছে-_ 
ন নর্মযুক্তং বচনং হিনস্তি 
ন স্ত্রীযু রাজন্‌ ন বিবাহকালে । 
প্রাণাত্যয়ে সর্বধনাপহারে 
পঞ্চানৃতান্যাহুরপাতকানি ॥ 
_নর্ম্যুক্ত অর্থৎ পরিহাস উপলক্ষে মিথ্যাভাষণ দোষের নহে । স্ত্রীর সহিত কথাবাতয়ি, 
বিবাহের সময় আলাপ-আলোচনায়, প্রাণনাশের আশঙ্কাস্থলে এবং সর্বস্ষ বিনাশের 
আশঙ্কাস্থলে মিথ্যাভাষণে পাপ হয় না। শ্তরীমত্তাগবতেও (৮১৯৪৩) আছে-_ 
স্ত্রীকু নর্মবিবাহে চ বৃত্যর্থে প্রাণসঙ্কটে । 
গোব্রাহ্মণার্থে হিংসায়াং নানৃতং স্যাজ্জুগুন্সিতম্‌ ॥ 
কৈকেয়ী দশরথের নর্মবিবাহের ভারা । অতএব এই প্রতিজ্ঞার তেমন গুরুত্ব নাই। 
অতএব শাস্ত্রানুসারেই সম্ভবতঃ দশরথের বিবাহকালীন এই প্রতিজ্ঞার উপর কেহই গুরুত্ব 
৬৬4৮-০০-9৫ ক ক 
ইচ্ছা__ প্রধান মহিষীর গর্ভে যে পুত্র জন্মিবে, তাহাকেই রাজ্য দিবেন । বিশেষতঃ ইহা তাঁহার 
কুলপ্রথা । এইহেতু সেই সন্তানটিকে সবাপেক্ষা শক্তিশালী করিবার উদ্দেশ্যে কৌশল্যাকে 
পায়সের অর্ধেক দিয়াছেন | কৈকেয়ীর গর্ভে যে পুত্র জগ্মিবে, তাহাকে অপেক্ষাকৃত হীনবল 
করিবার উদ্দেশ্যেই বুদ্ধিমান (মহামতিঃ) দশরথ পুনরায় চিন্তা করিয়া (অনুচিস্ত্য) সুমিত্রাকেই 
অবশিষ্ট অষ্টমাংশ দিয়াছেন । মুনি-খষিদের আশীবদি হইতে তিনি জানিয়াছেন, তীহার 
চারিটি পুত্র জন্মিবে | তিন মহিষী একসঙ্গে চারিটি পুত্রকে গর্ভে ধারণ করিলে একজনের 
গর্ভে অবশ্যই যমজ পুত্র জন্মিবে । দশরথ চাহেন না যে, কৈকেয়ীর দুইটি পুত্র হউক । 
অতএব চিস্তা করিয়া সুমিত্রাকেই দুইবার পায়সের ভাগ দিয়াছেন । এইরূপ অনুমানও করা 


৯ 


যাই৮৩ পাপে | এইস্থলে অনুচিষ্তা' ও মহামতিঃ এই দুইটি পদ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ | 
প্রশ্ন উগিবে-িদশাশখেব এইপ্রকীব বিভাগ দেখিযা কৈকেয়ী কি রাগ বা অভিমান করেন 
নাহলে বলাও [হিতে প পারে যে, দেবতার প্রসাদের পবিমাণ সম্বন্ধে কোন ভক্তই কিছু 
এনে করেন শা । উদবপূতি প্রসাদ গ্রহণে উদ্দেশা নহে । কৈকেয়ীব চরিত্রে মহানুভবতাও 
প্রটণ | তিশি এহ বাপাবে কিছুই মনে করেন নাই । 
দশবথেণ পুথে্টি-যজ্ঞ সুসম্পম হইয়াছে । স্্রীপুত্র সহ খষি ঝষাশঙ্গ ও নিমন্ত্িত ব্যক্তিগণ 
খথাপিপি সৎকুঁতি ঠইয়া আপন মাপন গহে চলিয়া গিয়াছেন | যাজ্ছের পর দ্বাদশ মাসে 
এতবড় কৌশলাব কোলে একটি, বকেরকিমীব কোলে একটি এবং সুমিত্রার (.কীলে দুইটি 
পুণের খুখ দর্শন করিযা পরম আহাদিও হইয়াছেন ! ঘাদশ দিবসে পুত্রগণেব নামকরণ 
হই | পবন প্রাত বশি্টদেব যথাক্রমে নবজাতকদেষ নাম বাখিলেন_বাম, ভবত, লক্ষ্মণ 
শএছ। ! অভাবাভ এই উপলক্ষ প্রচুব দানদক্ষিণা কবিযাছেন । পুত্রগণেব মধো রামই 
হত/ল্ন শিতাধ [বিশেষ আনন্দপ্রদ | 
তভাা পুএ্রগণ অল্প বয়সেই শাস্ ৩ শশ্তবিদ্যায় পারদর্শী এ খ্যাতনামা হইয়া 
উঃ 21052 1 তাহা পযুস তখনও বার বংসব গুণ হখ নাহ একদা দশরথ উপাধায়, 
শপ্রণ্গ 5 পর্থীগাণের সহিত পুজদেখ বিবাহ সম্পর্কে পবামশ কবিতেছেন--এমন সময় 
পে মনি পিশ্বামি ৭ শাহাবাজডোন চা উপস্ডি ৩ ঠহঠুলেন | অহাবাতা পবধ ৬ক্তিভবে মুনিব 
পণিচযা পাপিয়া পাতিলেন ০ 
৩৬০, এগাতশ্গাতহ তব সম্শানাৎ প্রভা । 
২ শ্রার্গিতং তভাং কাযাম।গমনহ প্রতি ॥ 
কখন তাতহহ ধদথত পশিবৃদ্গয়ে ॥১1১৮1৬,৫৭ 
তা], এনে সামি পবিএতা লাভি কবিযাছি । আপনাকে দর্শন কলিষ! 
পূণ তাপ গননেব ফল প্রাপ্ু হইলাম | আপনার মাগমনেব উদ্দেশা জানাতে পাবিলে তাহা 
পণ খশিয়া হনুগুহাত হইতে হচ্ডা রর 
দশবথেব সাব্শয বচনে এ প্রতিজ্ঞা বিশ্মামিত্র প্রীত হইযা কহিতেছেন - 'মহাবাজ, আমি 
যার্ডে দাঙ্ষিত হইমাছি | মাণাচ ও সুবাহু-নামক দুইটি পলবান রাক্ষস মাংসক্ধিরাদিব দ্বারা 
আমা যজ্জবেদিলে অপবিঞ কবে । খঙ্জান্গ্গানের সময় ক্েনধ-প্রকাশ অবিধেম | এইহেতু 
শাহাদিগকে শান্তি দিতে গাপি মা । মহাবাজ, আপনার সতাবিক্রম কাকপক্ষধারী 
(ভলফিথগ) ভোটপুএ বরামকে আমার হাস্ত সমপণ ককন । বাম রাক্ষসদমকে বিনাশ 
পণণতে পাবিবেন । আমি তাহার শানাবিধ কল্যাণ সাধন করিব ও তাহাকে রক্ষা কবিব । 
মুনিব কথা শুখিযা দশরথ শুষে মছিত হইযা পেন । কিছুক্ষণ পবে সংজ্ঞা পাভ 
কপিয়াঞ্ড তিনি নিজের আসনে স্থিরভাবে বসিষা থাকিতে পাবিলেন না । তিনি কিছুতেই শশু 
পাশকে সমপণ করিতে বাজী নহেন | দশবথ কহিলেন থে, তাহার এক অক্ষৌহিণী সেনা 
সঙ্গে শইযা তিনি সয়ং মুনির যজ্ঞ বন্মী কবিতে যাইবেন । বাম নিতান্ত বালক, অকৃতবিদ্য 
এখ যুদ্ধীবিশাবদ হেন । তিনি মাযানা রাম্মপগণকে কিরাপে নিবস্ত কবিবেন £ 
দ্মনথ মুনিকে নাশা প্রশ্ন কবিয়! শুনিতত পাইলেন যে, মহাবি প্রমশালী রাক্ষস রাবণ যখন 
সযং যঞ্জের বিঘ্ন ঘটাইতে বিণত হফ, তখনই মারীচ ও সুবাহুকে পাঠাইয়া দেয় । রাবণেব 
তম শুনিলাই দশবণেল মুখ শুবাহইযা গেল! টি, | হি সরে কহিলেন--- 
তেন চাহং মন শগ্োহস্পি সংযেদ্ধুং তসা বা বীল্রে! ইন্যাদি | 
১/২০/২৩-২৭ 





ডং 


হু 4 


115 *ভাগাশাও 


স্পা 


সি স্প এ 


1 ০ চে 


_ আমিও রাবণ বা তাহার সৈনাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পারিব না । এই অবস্থায় সংগ্রামে 
অপটু বালক রামকে কিছুতেই আপনার হাতে সমর্পণ করিতে পারি না । আমি সুহৃদ্গণকে 
সঙ্গে লইয়া আপনার কথিত রাক্ষসদ্বয়ের মধ্যে একজনের সহিত যুদ্ধ করিতে যাইব, অথবা 
বান্ধবগণের সহিত আমি অনুনয়-বিনয়ে আপনাকে প্রসন্ন করিব । 
দশরথের পুত্রন্নেহ দেখিয়া বিশ্বামিত্র অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন । মহারাজকে তীহার 
পর্বপ্রতিশ্রুতি স্মবণ করাইয়া ভরঘসনা করিলেন । বিশ্বামিত্রের ক্রোধ দেখিয়া মহর্ষি বশিষ্ঠ 
প্রমাদ গণিতেছেন । তিনি বিশ্বামিত্রের তপ:ঃশক্তি ও বলবীর্ষের কথা কীর্তন করিয়া দশরথকে 
কহিলেন-_“মহাবাজ, কোন ভয় নাই ! বিশ্বামিত্র নিজেই রাক্ষসগণের নিগ্রহ করিতে সমথ, 
আপনার পুত্রের কল্যাণের নিমিত্তই তাহাকে লইতে আসিয়াছেন । এবার দশরথের ভয় দূর 
হইয়াছে । তিনি বশিষ্ঠের দ্বাবা রাম-লক্ষ্মণকে মাঙ্গলিক মন্ত্রে অভিমন্ত্রিতি করিয়া 
আশীবদিপর্বব্ক বিশ্বামিত্রের হাতে সমর্পণ করিলেন | 
বিশ্বামিত্রের যজ্ঞ সম্পন্ন হইয়াছে । কয়েক দিন পর বিশ্বামিত্রশিষা রাম ও লক্ষ্মণ গুরুর 
সহিত মিথিলার রাজর্ষি জনকের যজ্জে উপস্থিত হইয়াছেন । রাম হবধনু-ভঙ্গ করিয়াছেন । 
বিশ্বামিত্রের অনুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া রাজর্ষি তীহার মন্ত্রিগণকে অযোধায় পাঠাইয়াছেন | মন্ত্রিগণ 
রামেব হরধনুভঙ্গ এবং রামের নিকট জনকেব কন্যা-সন্প্রদানের সঙ্কল্পের কথা দশরথের 
নিকট সবিনয়ে নিবেদন করিযা তাঁহাকে বাজর্ষিব আহান জানাইয়াছেন । পরদিন প্রত্যষেই 
দশরথ বশিষ্ট বামদের প্রমুখ মুনিখধিগণকে পুরোবর্তী করিয়া চতুরঙ্গ সৈন্য, আত্মীয়বান্ধব ও 
প্রচুর ধনরত্বু সঙ্গে লইয়া মিথিলায় যাত্রা করিয়াছেন | তিনি--- 
গত্বা চতুরহং মার্গে বিদেহানভ্যুপেয়িবান্‌ | ১।৬৯।৭ 
__চারিদিনে পথ অতিক্রম করিয়া বিদেহনগরে (মিথিলায়) উপস্থিত হইলেন | 
রাজর্ষি জনক সানন্দে ও সসন্মানে দশর'থের এবং অপব সকলেব অভ্যর্থনা করিয়াছেন 
এবং পরদিনই যজ্ঞাদি সমাপন কবিয়া রাম-সীতাব বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছেন । দশরথ 
সবিনয়ে রাজর্ষিকে কহিতেছেন-_ 
প্রতিগ্রহো দাতবশঃ শ্রতমেতন্ময়া পুরা | 
ষ্থা বক্ষাসি ধর্মজ্ঞ তৎ করিষ্যামহে -য়ম্‌ ॥ ১1৬৯।১৪ 
_হে ধর্ষজ্ঞ, আমি পূর্বে শুনিয়াছি যে, দাতার ইচ্ছানুসারেই গ্রহীতা দান-গ্রহণ করেন । 
অতএব আপনি যেরূপ বলিবেন, আমরা তাহাই করিব | 
এই উক্তিতে দশরথের সৌজন্য ও বিনয় প্রকাশ পাইতেছে । দশরথের এই সৌজন্য 
জনককেও বিস্মিত করিয়াছে । উভয় পক্ষের ইচ্ছায় রাজর্ষির দুই কন্যা ও তাঁহার ভ্রাতা 
কুশধবজের দুই কন্যার সহিত বামাদি চারি ভ্রাতার বিবাহ যথাবিধি সম্পন্ন হইল । 
করিয়াছেন । অতঃপর দশরথও বৈবাহিক রাজর্ষির অনুমোদনক্রমে অযোধ্যা-মাত্রার উদ্যোগ 
করিতে লাগিলেন । বশিষ্ঠাদি মুনিগণকে অগ্রবস্তী করিয়া দশরথ যাত্রা করিয়াছেন ! 
পথিমধ্যে ঘোর অমঙ্গলের সূচনা লক্ষিত হইল । অকন্মাৎ স্কন্ধে কুঠার ও হাতে ধনুবণি ধারণ 
করিয়া অতি ভয়ঙ্কর পরশুরাম আবির্ভূত হইয়াছেন । বশিষ্ঠাদি কর্তৃক যথাবিধি পূজিত হইয়া 
তিনি রামের সহিত যুদ্ধের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন । তাঁহার কথা শুনিয়াই দশরথের প্রাণ 
উড়িয়া গেল । তিনি যুক্তকরে পুত্রগণের অভয় প্রার্থনা করিয়াও পরশুরামকে শান্ত করিতে 
পারিলেন না। রামের প্রতাপে পরশুরাম তেজোহীন হইয়া পড়িয়াছেন। রামের স্তবস্তৃতি 
করিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন ! এবার দশরথ 


৩ 


পুনজতিং তদা মেনে পুত্রমাত্মানমেব চ। ১।৭৭।৫ 
ইটা রহ মারা রজার নার টিং রারাচাদিব্দা 
| 

পরম আনন্দিত দশরথ পুত্র ও পুত্রবধূগণ সহ অযোধ্যায় প্রবেশ করিয়াছেন । 
অযোধ্যানগরী যেন মহাৎসবে উচ্ছল হইয়া উঠিল । নানাবিধ সুখ-সৌভাগ্য ভোগ করিয়া 
দশরথের বার বৎসর কাটিয়া গেল। ভরত তাঁহার মাতামহের আহানে মাতুলালয়ে 
গিয়াছেন । শতুঘ্রও তাঁহার সঙ্গে গিয়াছেন । 

সর্বপ্রকার সদ্গুশে ভূষিত রাম পিতার বিশেষ আনন্দপ্রদ, প্রজাগণের অতি প্রিয় ও 
লোকপূৃজ্য হইয়া উঠিয়াছেন ! অতুলনীয় গুণবান্‌ পুত্রকে দেখিয়া দশরথ মনে মনে টিস্তা 
করিতেছেন যে, তিনি দীর্ঘকাল রাজ্যভার বহন করিয়া বৃদ্ধ হইয়াছেন, এখন রামকে 
রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া নিশ্চিস্তমনে অবশিষ্ট জীবন যাপন করিবেন । অবশেষে তিনি মন্ত্রিবর্গের 
কহিয়াছেন__ 


দিব্যস্তরিক্ষে ভূমৌ চ ঘোরমুৎপাতজং ভয়ম্‌ । 
সংচচক্ষেহথ মেধাবী শরীরে চাত্মনো জরাম্‌ ॥ ২।১।৪৩ 
_ স্বর্গে, অস্তরীক্ষে ও ভূতলে নানাপ্রকার উৎপাত (অমঙ্গলের লক্ষণ) দেখিয়া ভয় 
হইতেছে । আমার শরীরও জরাগ্রস্ত | 
এই কথায় বোঝা যাইতেছে যে, দশরথ স্বীয় মৃত্যুর আশঙ্কা করিতেছেন এবং এইজন্যই 
সত্বর রামের হাতে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইতে চান । দশরথ সকল প্রজা 
ও নানা দেশের রাজন্যবর্গকে আহান করিয়া রাজপুরীতে আনাইয়াছেন এবং তাঁহাদের 
যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিয়াছেন। পরস্তু 
ন তু কেকয়রাজানং জনকং বা নরাধিপঃ ৷ 
ত্বরয়া চানয়ামাস পশ্চাৎ তৌ শ্রোব্যতঃ প্রিয়ম্‌ ॥ ২।১।৪৮ 
_-অতি সত্বর অভিষেক সম্পন্ন করিতে হইবে বলিয়া কেকয়রাজ কৈকেয়ীর পিতা 
অখপতি) ও জনককে (মিথিলাধিপতি) আনয়ন করেন নাই । তাঁহারা উভয়ে 'এই প্রিয় 
সংবাদ পরে শুনিতে পাইবেন । 
ইহার কারণ কি ? অযোধ্যা হইতে মিথিলা তো খুব দূরে নয়. মাত্র চারিদিনের পথ । আর 
পাঞ্জাবে অবস্থিত কেকয়রাজ্যই বা কত দূরে । বহু দেশের নৃপতিগণ আহুত হইয়া আসিতে 
পাগিলেন, আর শ্বশুর ও বৈবাহিককে আমন্ত্রণ করা হইল না, যেহেতু সত্বর কাজ সম্পন্ন 
করিতে হইবে ? কৈকেয়ীর বিবাহকালে দশরথ যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, সেই প্রতিজ্ঞা 
তিনি ভঙ্গ করিতেছেন বলিয়া পাছে রামের অভিষেকে কোনরূপ বিষ্ন ঘটে-_এই আশঙ্কা ও 
দুশ্চিস্তাই এই দুই ঘনিষ্ঠ আত্ময়ীকে আমন্ত্রণ না করার কারণ 'বলিয়া মনে হয় । 
কেকয়রাজ অশ্বপতিকে আমন্ত্রণ না করার কারণ অনেকটা সুস্পষ্ট ৷ রাজর্ধি জনককে 
আমন্ত্রণ না করার কারণ অনুসন্ধানে দেখা যায়ব_জনক ও অশ্বপতি উভয়ই 
ব্রহ্মবিদ্যাবিশারদ এবং উভয়ের মধ্যে সৌহার্দ ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। 
একি ৫1১৪।৮ এবং ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৫1১০-- ১৬)। ধর্মনিষ্ঠ 
জনক উপস্থিত থাকিলে প্রতিশ্ুতিভঙ্গে দশরথকে বাধা দিতে পারেন, বিশেষতঃ কনিষ্ঠ 
ভ্রাতার জামাতা ভরতের প্রাপ্য রাজ্য আপন জামাতা রাম পাইতেছেন দেখিলে লৌকিক 
শিষ্টাচারবশতঃ তিনি ভরতের পক্ষ অবলম্বন করিবেন-_ইহাই স্বাভাবিক | সম্ভবতঃ এইরূপ 


২৪ 


আশঙ্কা করিয়াই দশরথ ইহাদিগকে আহবান করেন নাই। 

উপস্থিত আমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের সহিত রাজসভায় বসিয়া দশরথ সকলকে সম্বোধন 
করিয়াও কহিতেছেন-_ 

জীর্ণস্যাস্য শরীরস্য বিশ্রান্তিমভিরোচয়ে | ইত্যাদি । ২।২1৮-১০ 

-_-€আমি দীর্ঘকাল রাজ্যপালন করিয়াছি ।) এখন এই জরাজীর্ণ শরীরকে বিশ্রাম দিতে 
চাই । এইখানে উপস্থিত দ্বিজশ্রেষ্ঠগণের অনুমতি গ্রহণ করিয়া আমার জ্যোষ্টপুত্র রামকে 
রাজ্যাভিষিক্ত করিতে ইচ্ছা করি । 

অতঃপর রামের গুণাবলী ও শক্তিসামর্ঘের উল্লেখ করিয়া মহারাজ 
কহিতেছেন-_-“আগামী কল্য প্রাতঃকালেই রামকে যুবরাজপদে অভিষিক্ত করিতে বাসনা । 
এই প্রস্তাব যদি সঙ্গত বলিয়া আপনাবা মনে করেন, তবে অনুমোদন করিবেন, অন্যথা 
আমার কি কর্তব্য, তাহা বলিবেন ।' 

এই প্রস্তাবে সভায় আনন্দসূচক কোলাহল উত্থিত হইল । সকলেই একবাক্যে দশরথকে 
অনুমোদন করিয়াছেন । এবার দশরথ যেন তাঁহার মনের দুশ্চিন্তার (অশ্বপতির নিকট 
প্রতিএ্ুতিজনিত) জন্যই পুনরায় সকলকে প্রশ্ন করিতেছেন-__আমি তো ধমনুসারে 
রাজ্যপালন করিতেছি, তথাপি আপনাবা কেন রামকে যুবরাজরূপে অভিষিক্ত দেখিতে 
চান ? আপনারা স্পষ্টভীবে নিজ নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করুন ।' 

তখন সকলেই সর্বগুণসম্পন্ন রামের এমনই প্রশংসা করিলেন যে__-রাম “সাক্ষাদ্‌ 
বিষুরিব স্বয়ম্ ৷ মত্যলোকে কাহারও এত গুণ দেখা যায় না! দশরথ পরম শ্রীত 
হইলেন 1” 

সম্ভবতঃ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও প্রজামগণ্ডলীর অনুমোদন গ্রহণও একটি রাজনীতির খেলা । 
উপযুক্ত পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে এইপ্রকার অনুমোদন-লাভ অত্যাবশ্যক 
নহে । ইহাতেও আমরা যেন দশরথের সেই আশঙ্কারই আভাস পাইতেছি । পরে যদি 
কেকয়রাজ বা ভরত কোন কথা উত্থাপন করেন, দশরথ বলিতে পারিবেন-__বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ 
ও প্রজামগ্লীর ইচ্ছাতেই তিনি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিতে বাধ্য হইয়াছেন । 

দশরথ স্ুভাসদ্গণকে অভিনন্দিত করিয়া বশিষ্ট, বামদেব এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণগণকে 
সর্বসমক্ষে কহিতেছেন-_“অতি শোভাময় শুভ চৈত্রমাস উপস্থিত হইয়াছে । এই সময়েই 
আপনারা রামের অভিষেকের প্রয়োজনীয় দ্রব্াসামস্রী সংগ্রহ করুন 1 সভায় পুনরায় 
আনন্দধবনি উত্থিত হইল । মহারাজ বশিষ্ঠের উপর সকল ভার অর্পণ করিলেন । যে-সকল 
দ্রবোর প্রয়োজন, সেইগুলি পরদিন প্রাতঃকালে মহারাজের অগ্নিহোত্রের গৃহে উপস্থাপিত 
করিবার নিমিত্ত বশিষ্ঠ নস্ত্রিগণকে আদেশ দিয়াছেন ৷ দশরথ সুমন্ত্রকে পাঠাইয়া রামকেও 
সেই সভায় আনাইলেন । পিতা পুত্রকে অনেক উপদেশ দিয়া পরে কহিতেছেন-_“যেহেতু 
তুমি আপনগুণে প্রজাগণকে অনুরঞ্জিত করিয়াছ__ 

তস্মাত্বং পুষ্যযোগেন যৌবরাজ্যমবাপুহি । ১৩।৪১ 

_-সেইহেতু পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত শুভলগ্নে যুববাজপদ লাভ কর ।, 

সভা ভঙ্গ হইল । সকলই স্ব স্ব গৃহে চলিয়া গিয়াছেন | দশরথ স্থির করিলেন-_আগামী 
রামকে অস্তঃপুরে আনাইয়াছেন । প্রণত পুত্রকে ভূমি হইতে উঠাইয়া আলিঙ্গনপূর্বক মহারাজ 
কহিলেন- বৎস, আমি সুদীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া অশেষ বাঞ্ছিত বস্তু ভোগ করিয়াছি । বহু 
অন্নময় প্রচুর দানদক্ষিণাযুক্ত অনেক যজ্ঞ করিয়াছি । বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছি এবং 
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দেবখণ, খধিণ, পিতৃখণ প্রভৃতি হইতেও মুক্ত হইয়াছি। সম্প্রতি তোমাকে রাজ্যে 
অভিষিক্ত করা ব্যতীত আমার আর কোন কৃত্য বাকী নাই । তোমাকে যাহা আদেশ করিব, 
তাহা অবশ্যই তোমার পালন করা উচিত । প্রজাবর্গ তোমাকে নৃপতিরূপে পাইতে কামনা 
করিতেছেন । এইহেতু আমি তোমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিব । বৎস, আমি অতি অশুভ 
স্বপ্ন দেখিয়াছি । দৈবজ্ঞগণ বলিতেছেন যে, আমার জন্মনক্ষত্র রবি, মঙ্গল ও রাহুদ্বারা 
আক্রান্ত হইয়াছে । এইপ্রকার অশুভ যোগ মুত্যুর সূচক । অতএব আমার চিত্ত মোহপ্রাপ্ত 
হইবার পূর্বেই তুমি অভিষিক্ত হও | যেহেতু প্রাণিগণের বুদ্ধি পরিবর্তিত হইয়া থাকে । 
আগামী কল্য পুষ্যানক্ষযুক্ত শুভ লগ্নে তুমি নিজেকে অভিষিক্ত কর । আমার মন যেন 
আমাকে অতিশয় ত্বরান্বিত করিতেছে । আজ প্রদোষ সময় হইতে তুমি সংযতচিত্তে 
কুশশয্যায় শয়ন করিয়া বধূর সহিত উপবাসপূর্বক রাত্রি যাপন করিবে ! তোমার বন্ধুবর্গ 
সতর্ক হইয়া তোমাকে রক্ষা করুন | এইরূপ কার্ষে বহুবিধ বিঘ্ব ঘটিয়া থাকে | সম্প্রতি ভরত 
দূরদেশে তাহার মাতুলালয়ে আছে । এই সময়েই সত্বর তোমার অভিষেক সম্পন্ন হওয়া 
উচিত বলিয়া মনে করি । যদিও ভরত ধার্মিক এবং তোমার অনুগত, তথাপি সজ্জনগণের 
চিত্তও সময়-বিশেষে রাগ-দ্বেষাদি দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে 1১ 
রাম পিতার আদেশ শিরে ধারণ করিয়া নিক্রান্ত হইয়াছেন । দশরথের এই ভাষণেও 
তাঁহার সেই প্রতিজ্ঞার দুশ্চিন্তা যেন ধরা পড়িতেছে । সেই প্রতিজ্ঞার কথা যদি রাম শুনিয়া 
থাকেন, তথাপি মহাগুরু পিতার আদেশকে যেন অমান্য না করেন, সম্ভবতঃ এইজন্যই এরূপ 
ভূমিকার অবতারণা | 
শঙ্কান্িত মনে বিশেষ ত্বরান্বিত হইয়া দশরথ রামের অভিষেকে প্রবৃত্ত হইয়াছেন । যে. 
এই শুভকর্মে প্রবৃত্ত হইলে সম্ভবতঃ তাঁহার বিপদ ঘটিত না । কিন্তু নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে' £ 
বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ | 
মহারাজ সানন্দে কৈকেয়ীর মন্দিরে প্রবেশ করিযাছেন । কৈকেয়ীর প্রতি মহারাজের 
সবাধিক আসক্তি । কৈকেয়ী তরুণী এবং সুন্দরী । সকলেই দশরথের এই দুর্বলতা বুঝিতে 
পাবিতেন । ভরত একস্থানে কহিয়াছেন-_ 
রাজা ভবতি ভূঁয়িষ্ঠ মিহান্বায়া নিবেশনে । ২৭২১২ 
_-মহারাজ অধিক সময়ই আমার জননীর গৃহে অবস্থান করেন । 
মন্থরার মুখেও শুনিতে পাই-_ 
তব প্রিয়ার্থং রাজা তু প্রাণানপি পরিতাজেৎ । ২৯২৫ 
--তোমার প্রীতির নিমিত্ত রাজা প্রাণও পরিত্যাগ করিতে পারেন । 
সেই প্রিয়তমাকে প্রিয় সংবাদ জানাইবার নিমিত্ত মহারাজ কৈকেয়ীর ভবনে প্রবেশ 
করিয়া তাহাকে শয্যায় দেখিতে পাইলেন না । কামপীড়িত নরপতি প্রিয়তমা ভাযাঁকে 
দেখিতে না পাইয়া বিষপ্নমনে দ্বাররক্ষিণীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পাবিলেন যে, কৈকেয়ী 
অতিশয় ক্রুদ্ধা হইয়া দ্রুতগতিতে ক্রোধাগারে প্রবেশ করিয়াছেন ৷ ভীত বৃদ্ধ তখনই 
ক্রোধাগারে প্রবেশ করিয়া তাঁহার প্রিয় তমাকে ভূলুষিত অবস্থায় দেখিতে পাইলেন । স্বহস্তে 
কৈকেয়ীর দেহে হাত বুলাইয়া৷ মহারাজ কহিতে লাগিলেন-_“দেবি, তোমার ক্রোধের কারণ 
আমি কিছুই জানি না। তোমাকে ধুলিধূসরিত দোখয়া আমার চিত্ত ব্যথিত হইতেছে । 
স বৃদ্ধস্তরুণীং ভাাঁং প্রাণেভ্যোহপি গরীয়সীম | ইত্যাদি ২১০।২৩-৩৯ 
_-সেই বৃদ্ধ প্রাণ হইতেও প্রিয়তমা তরুণী ভাযরকে আরও কহিতেছেন__-কে তোমাকে 
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পরাভূত কিংবা তিরস্কৃত করিয়াছে, অথবা তোমার কি ব্যাধি হইয়াছে, বল । বু অভিজ্ঞ 
চিকিৎসককে আমি পোষণ করিতেছি । তাঁহারা তোমাকে সুস্থ করিবেন । কোন্‌ ব্যক্তি অভীষ্ট 
লাভ করিবে, আর কোন্‌ ব্যক্তিই বা অতিশয় অনিষ্ট প্রাপ্ত হইবে-- তাহা প্রকাশ করিয়া বল । 
কোন্‌ অবধ্য ব্যক্তিকে বধ করিতে হইবে, আর কোন্‌ বধ্যকে মুক্তি দিতে হইবে ? কোন্‌ 
দরিদ্রকে ধনবান্‌, আর কোন ধনবানকে দরিদ্র করিতে হইবে, তাহা বল । আমার প্রাণ দিয়াও 
তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করিব । 

কামাতুর ভূপতির বাক্য শুনিয়া কৈকেয়ী তাঁহাকে প্রতিজ্ঞা করিতে বলিলে দশরথ প্রফুল্ল 
হইয়া প্রিয়তমার কেশগুচ্ছে হস্ত সঞ্চালন করিতে করিতে কহিলেন--“ সৌভাগ্যগর্বিতে, তুমি 
কি জান না যে. নরোত্তম রাম ব্যতীত তোমা অপেক্ষা প্রিয় আমার আর কেহ নাই । আমি 
প্রাণাধিক মহাত্মা রামের শপথ করিতেছি, আমি তোমাব বাক্য অবশ্যই রক্ষা করিব । 
কৈকেয়ী ইন্দ্রাদি দেবতাগণকে সাক্ষী রাখিয়া ও কামমোহিত পতিকে প্রশংসা করিয়া 
দেবাসুরের যুদ্ধে শম্বরাসুর কর্তৃক মহারাজের দেহে আঘাতের কথা স্মরণ করাইলেন এবং 
সেই সময় তাঁহার সেবাযত্রে সন্তুষ্ট মহারাজের দুইটি বরদানের প্রতিশ্রুতির কথাও 
শোনাইলেন | কৈকেয়ী এবার প্রাপ্য সেই দুইটি বর প্রার্থনা করিলে দশরথও বর দিতে সম্মত 
হইয়াছেন । 

মন্থরার পূর্ব-পরামর্শ অনুসারে কৈকেয়ী ভরতের রাজ্যাভিষেক এবং বন্ধল ও মৃগচর্ম 
ধারণপূর্বক চৌদ্দ বৎসরের. ম্যাদে রামের দগুকারণ্য-বাসের বর প্রার্থনা করিলেন । 

কৈকেয়ীর এই দুইটি দাকণ প্রার্থনা শুনিয়াই দশরথ এক মুহুর্তকাল মুছিত হইয়া 
রহিলেন । চৈতন্য ফিরিয়া আসিলে ভাবিতে লাগিলেন__ 

কিন্্র মেহয়ং দিবাশ্বপ্রশ্চত্বমোহোহাপ বা মম । 
অনুভূতোপসগোঁ বা মনসে! বাপ্রাপদ্রবঃ ॥ ২১২২ 

_-ইহা কি আমার দিবাস্বগ্ন অথবা চিত্তবিভ্রম, কিংবা ভঁতাবেশের জন্য মনের অস্বাভ'বিক 
অবস্থা! £ 

কিছুতেই স্বস্তিলাভ না করিয়া দশরথ পুনরায় মুছিত হইয়া পডিয়াছেন । সংজ্ঞাপ্রাপ্ত 
হইযা ব্যাঘী দর্শনে হরিণেব নায় তিনি ব্যাকুল হইয়। *ঠডলেন | অতি কষ্টে নিজেকে সংযত 
করিয়া ক্রুদ্ধ ভূপতি তেজের দ্বারা কৈকেয়ীকে দগ্ধ করিয়াই যেন কহিতে 
লাগিলেন-_কৈকেয়ি, তুমি অতি নৃশংসা দুশ্চরিত্রা ও পাপীয়সী | রাম তোমার কি অপকার 
কবিয়াছে, আর আমিই বা তোমার কি অপ্রিয় আচরণ কবিয়াছি £ রাম তোমাকে নিজের 
জননীর তুল্যই মনে করে । আমি না জানিয়া আত্মবিনাশের নিমিত্ত কালসর্পরূপিণী তোমাকে 
গৃহে আনিযাছি । পাপীয়সি, তোমার চরণে মস্তক রাখিতেছি, তুমি এই দুরাগ্রহ পরিত্যাগ 
কর। শ্নাগৃহে বাস কবাৰ জনা তুমি কি ভূতাবিষ্ট হইয়াছ ? তুমি আমাকে বহুদিন বলিয়াছ 
যে, রাম ও ভরতকে তুমি সমান চোখেই দেখিয়া থাক, রামকে দীর্ঘকালের ম্যাদে বনবাসী 
করিতে তোমার ইচ্ছা কেন হইল ? মহ্র্ষির ন্যায় তেজন্বী দেবচরিত্র রামের উপর কি কারণে 
তুমি বিরূপ হইয়াছ £ আমার অস্তিমকাল আসন্ন, দীনভাবে তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, 
আমাকে কৃপা কর । পৃথিবীতে যাহা কিছু পাওয়া যায়, সেই বস্তুসমূহের মধ্যে তুমি যে-বস্তু 
চাহিবে. তাহাই দিব, আমার মৃত্যু্ববপ এই দারুণ অভিলাষ ত্যাগ কর | তুমি রামকে রক্ষা 
কর, অধন্ম যেন আমাকে স্পশ না করে।' 

কৈকেয়ী কিছুতেই বিচলিত হইলেন না । তিনি নানাবিধ বাক্যবাণে পতিকে বিদ্ধ করিতে 
লাগিলেন । কৈকেয়ীর অশোভন বাক্যে দশবথ হতভম্ব হইয়া অনিমেষ নয়নে তাঁহার প্রতি 
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কিছুক্ষণ তাকাইয়া ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় পড়িয়া গেলেন এবং বিকৃতচিত্ত উন্মন্তের ন্যায়, 
বিকারপ্রস্ত রোগীর ন্যায়, মন্ত্রনিরুদ্ধ বিষধরের ন্যায় দুরবস্থা প্রাপ্ত হইলেন । পুনরায় ক্ষুব্ধচিত্ত 
দশরথ কৈকেরীকে কহিতেছেন- _নিষ্ঠুরহৃদয়ে, আমি রাম অপেক্ষাও ভরতকে অধিকতর 
ধার্মিক বলিয়া মনে করি । রামের প্রাপ্য সিংহাসনে ভরত কখনও বসিবে না । যদি তোমার 
পতি, প্রজাবর্গ এবং ভরতের কল্যাণ করিতে চাও, তবে এই পাপ সঙ্কল্প পরিত্যাগ কর । 
যাহারা রামের অভিষেকে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহারা আমার সম্বন্ধে কি বলিবেন ? 
তাঁহারা কি বলিবেন না যে, এই চঞ্চলমতি বৃদ্ধ কি-প্রকারে এতকাল রাজ্য পালন করিলেন £ 
আমি কি-প্রকারে লোকসমাজে মুখ দেখাইব ? রামজননী কৌশল্যা সর্বপ্রকারেই আমার 
অনুগতা ও সমাদর পাইবার যোগ্যা । পরস্তু তোমার জন্যই তাঁহাকে উপযুক্ত সমাদর করিতে 
পারি নাই । এইরূপ অপ্রিয় কার্য করিলে তিনি কি বলিবেন, আর আমিই বা তাঁহাকে কি 
বলিব ? আমার এই দারুণ ব্যবহার দেখিলে সূমিত্রাও ভীত হইবেন এবং আমাকে বিশ্বাস 
করিবেন না। রামের বনগন্নন ও আমার মৃত্যুতে আমার ন্নেহপান্ত্রী জানকীর কি দশা 
হইবে ? তুমি বিধবা হইয়া পুত্রের সহিত রাজ্যভোগ করিবে | কোন ব্যক্তি বিষমিশ্রিত মদ্য 
পান করিয়া শরীরে বিকার উপস্থিত হইলে যেরূপ সেই মদ্যকে বিষ বলিয়া জানিতে পারে, 
আমার দশাও সেইরূপ হইয়াছে । সতী মনে করিয়া যাহাকে এতকাল সমাদর করিয়াছি, 
আজ তাঁহাকেই অসতী বলিয়া বুঝিতে পারিলাম । হায়, আমি অতিশয় মুর্খ । কণ্ঠসংলগ্ন 
মৃত্যুরজ্জুর ন্যায় এই পাপীয়সীকে এতদিন কণ্ঠে ধারণ করিয়াছি । বালক যেরূপ নির্জন স্থানে 
হস্তের দ্বারা কৃষ্ণসর্পকে স্পর্শ করে, আমিও সেইরূপ তোমাকে স্পর্শ করিয়াছি । আমি অতি 
পাপী ও দুরাত্মা । তাই জীবিত থাকিয়াই রামকে পিতৃহীন করিলাম । সকলেই বলিবে যে, 
আমি অতি নিবেধি ও কামুক । এইজন্য স্ত্রীর কথায় প্রাণাধিক পুত্রকে বনে পাঠাইতেছি । 
রাম আমার আদেশ অবশ্যই শিরোধার্য করিবে । সে যদি বনগমনের আদেশ পাইয়া তাহা 
অমান্য করে, তবে খুব ভাল হয় । কিন্তু সে তো তাহা করিবে না । ইহার ফলে আমার মৃত্যু 
হইবে । কৌশল্যা এবং সুমিত্রারও জীবনের অবসান ঘটিবে । 
প্রিয়ঞ্চেদ ভরতস্যৈতদ রামপ্রব্রাজনং ভবেৎ। 
মা স্ম মে ভরতঃ কার্ধীৎ প্রেতকৃত্যং গতাযুষঃ ॥ ২১২৯২ 

-__রামের বনগমন যদি ভরতের গ্রীতিকর হয়, তবে আমার মৃত্যুর পর ভরত যেন শ্রাদ্ধাদি 
কার্য না করে। 

রামকে এইপ্রকার বিপদাপন্ন দেখিয়া জগতে কেহই কাহাকেও বিশ্বাস করিবে না । পিতা 
পুত্রকে ত্যাগ করিবে, পত্বী পতিকে ত্যাগ করিবে । নিখিল জগৎ ক্ষুব্ধ হইবে । 

হে নৃশংসে, তুমি আত্মহত্যা করিতে চাহিলেও আমি তোমার এই অভিলাষ পূর্ণ করিব 
না। অনর্থকর প্রিয়বাক্য বলাই তোমার স্বভাব | স্ববংশ-ঘাতিনী তুমি শুধু রূপলাবণ্যে 
মনোহারিনী হইয়া আমাকে দগ্ধ করিতেছ । তোমার জীবিত থাকা আমার সহ্য হইতেছে না । 
দেবি, প্রসন্ন হও, তোমার পায়ে পড়িতেছি, আমাকে রক্ষা কর ।, 

এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে দশরথ কৈকেয়ীর চরণ স্পর্শ করিতে উদ্যত হইয়াছেন । 
চরণ স্পর্শ করিতে না পারিয়া মুছিত হইয়া তিনি ভূতলে পড়িয়া গেলেন | 

দশরথের এই করুণ অবস্থা দেখিয়া তাঁহার মনে যে কিরূপ আঘাত লাগিয়াছে, তাহা 
অনুমান করা যায়। লোকসমাজে ঘোরতর লজ্জা এবং প্রাণাধিক পুত্রের সহিত 
বিচ্ছেদ--এই দুইটি চিন্তায় তিনি মমাহত হইয়া পড়িয়াছেন | অথচ কৈকেয়ীকে বরদানের 
প্রতিশ্ুতি ভঙ্গ করিতেও তাঁহার ধর্মপ্রবণ চিত্ত সায় দিতেছে না । তাই কখনও কৈকেয়ীকে 
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ভরঁসনা করিতেছেন, কখনও তাঁহার পায়ে ধরিতে যাইতেছেন, নিতাস্ত অসহায়ভাবে ছট্ফট্‌ 
করিতেছেন । বিলাপ করিতে করিতে দশরথ অতি কষ্টে সেই দিন অতিবাহিত করিলেন । 
বাসন্তী জ্যোতস্নায় উদ্ভাসিত রাত্রিও তাঁহাকে কিছুমাত্র শাস্তি দিতে পারে নাই । রাত্রিকে 
সন্বোঘন করিয়া তিনি কহিতেছেন-_ 
ন প্রভাতং ত্য়েচ্ছামি নিশে নক্ষত্রভৃষিতে | 
ক্রিয়্তাং মে দয়া ভদ্রে মমায়ং রচিতোহঞ্জলিঃ 1 ২।১৩।১৭ 
--হে নক্ষত্রশোভিত রজনি, আমি তোমার অবসান কামনা করি না । যুক্তকরে তোমাকে 
নমস্কার করিতেছি, আমাকে দয়া কব। 
পুনরায় কৃতাঞ্জলিপুটে তিনি কৈকেয়ীর নিকট দয়া ভিক্ষা করিতেছেন, কাঁদিতে কাঁদিতে 
রর রস রা রাহি দরগা বালান 
| 
রাত্রি প্রভাত হইয়াছে । স্তৃতিপাঠক বৈতালিকগণ স্তুতিগানের দ্বারা মহারাজের 
প্রতিবোধনে উদ্যত হইলে মহারাজ তাহাদিগকে বারণ কক্রিলেন । প্রতিজ্ঞা রক্ষায় দৃঢ়তা 
অবলম্বনের নিমিত্ত কৈকেয়ী নানা প্রাটীন ধর্মশীলদের নজির দেখাইয়া দশরথকে উত্তেজনা 
দিতেছেন । মহারাজ কৈকেয়ীর নিকট সত্যপাশে আবদ্ধ থাকায় মুক্ত হইতে পারিলেন না। 
ধাবমান চক্রদ্ধয়ের মধ্যস্থিত উদভ্রান্ত বিষণ্ন বৃষের ন্যায় অতি কষ্টে চিত্ত স্থির করিয়া তিনি 
কৈকেয়ীকে কহিতেছেন__ 
যস্তে মন্ত্রকতঃ পাণিরশ্মৌ পাপে ময়া ধৃত5 | 
সংত্যজামি স্বজঞ্চেব তব পুত্রং সহ ত্বয়া ॥ ইত্যাদি । ২১৪।১৪-১৭ 
__পাপীয়সি, আমি অগ্নিসমীপে মন্ত্রোচ্চারণ-পূর্বক তোমার যে পাণিগ্রহণ করিয়াছিলাম, 
তাহা ত্যাগ করিতেছি এবং আমার ওুঁরস-জ'্ত তোমার পুত্রকেও তোমার সহিত পরিত্যাগ 
করিবেন । অভিষেকের উদ্দেশ্যে সংগৃহীত দ্রব্যসামণ্রী যদি রামের অভিষেকে না লাগে, তবে 
তাহাদ্বারা রাম যেন আমার পারলৌকিক কৃতা সম্পন্ন করে । 
কৈকেয়ী পুনঃপুনঃ কঠোর বাক্যবাণে মহারাজকে ক্দি' করিতে করিতে কহিতেছেন যে, 
মনকে স্থির করিয়া মহারাজ যেন রামকে সেখানে উপাহ্ৃত করেন । দশরথের অবস্থা তখন 
তীক্ষ চাবুকের দ্বারা আহত অশ্বের ন্যায় । তীহার চৈতন্য যেন লুপ্তপ্রায় । তিনি কহিলেন-_ 
জোন্ঠং পুত্রং প্রিয়ং রামং দ্রষ্ট্রমিচ্ছামি ধার্মিকম্‌ | ২১৪।২৪ 
_-আমি জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রিয় ধার্মিক রামকে দেখিতে ইচ্ছা করি । 
এদিকে বশিষ্ঠ অভিষেকের সকল আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়া অন্তঃপুরের দ্বারদেশে 
উপস্থিত হইয়াছেন । সেখানে সুমন্ত্রকে দেখিতে পাইয়া তিনি সুমস্ত্রের মুখে নিজের 
উপস্থিতির সংবাদ মহারাজকে জানাইলেন । সুমন্ত্রের মুখে অভিষেকের আয়োজনের কথা 
শুনিয়া এবং সুমন্ত্রের স্তবর্তুতিতে দশরথ সমধিক বিহুল হইয়াছেন। তিনি সুমস্ত্রকে 
কহিতেছেন যে, এইসকল স্তবস্তৃতি তাঁহার নিকট পীড়াদায়ক । সুমস্ত্র কিছুই বুঝিতে পারেন 
নাই, নিতাত্ত অপ্রতিভ হইয়া চলিয়া যাইতেছিলেন ৷ তখন কৈকেয়ী সুমন্ত্রকে কহিলেন যে, 
রামের অভিষেকের আনন্দে মহারাজ রাত্রি জাগরণ করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়াছেন, সুমন্ত্র যেন 
শীঘ রামকে সেইস্থানে আনয়ন করেন । মহারাজের আদেশ ব্যতীত সুমন্ত্র তাহা করিতে 
পাসিবেন না শুনিয়া মহারাজও রামকে আনিবার আদেশ দেন । 
সুমন্ত্র রামকে লইয়া আসিয়াছেন | রামের দেহরক্ষিরূপে লক্ষ্মণও সঙ্গে আসিয়াছেন । 
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রাম দেখিলেন__দশরথ ও কৈকেয়ী উৎকৃষ্ট আসনে বসিয়া আছেন, পরস্তু দশরথের চেহারা 
বিষাদমলিন । রাম পিতার চরণ বন্দনা করিলে পর পিতা শুধু 'রাম'__এই সম্বোধন করিয়াই 
আর কিছু কহিতে পারিলেন না । তীহার চক্ষু দুইটি অশ্রুপূর্ণ । তিনি রামকে দেখিতে 
পাইলেন না। রাম ভীত হইয়া পিতার অচিস্তনীয় শোকের কারণ চিন্তা করিতেছেন, কিন্তু 
কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না । পিতার দুরবস্থা দর্শনে ব্যাকুল হইয়া তিনি কৈকেয়ীকে 
প্রণামপূর্বক তাঁহার নিকট হইতে মহারাজের বিষাদের কাবণ জানিতে চাহিলে কৈকেয়ী 
নিতাস্ত নির্লজ্জভাবে মহাবাজের বরদানের পূর্বপ্রতিশ্ুতি এবং সম্প্রতি আপনার বর-প্রার্থনার 
বিবরণ বামকে োনাইয়াছেন । তিনি রামকে আরও কহিয়াছেন যে, যতক্ষণ রাম দণ্ুকারণ্যে 
যাত্রা না করিবেন, ততক্ষণ পর্যস্ত মহারাজ স্নানাহার করিবেন না। 
কৈকেয়ীর এই নিদারুণ বাকা শুনিয়া__. 
ধিক কষ্টমিতি নিঃশ্বস্য রাজা শোকপরিপ্রুতঃ | 
মুছিতো ন্যপতত্তম্মিন পর্ন্কে হেমভুষিতে ॥ ১১৯১৭ 
_- শোকার্ত রাজা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া 'উ$, কি কষ্ট আমাকে ধিক'__এই কথা বলিয়াই 
সেই স্বর্ণপালক্কে মুছিত হইয়৷ পড়িলেন । 
মুছিত পিতা ও অনাাঁ কৈকেয়ীর চবণে প্রণাম কবিয়া বাম সেইস্ান হইতে নিক্তান্ত 
হইয়াছেন । পবম ক্রুদ্ধ লক্ষ্মণ কাঁদিতে কাঁদিতে রামের অনুগমন করিয়াছেন । 
এই দারুণ দুঃসংবাদ সর্বত্র ছড়াইযা পড়িতে বিলম্ব হইল না । সকলেই “হায়, হায়” করিতে 
লাগিল । অতি কষ্টে জননী কৌশল্যাকে বনগমন হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিলেও সীতা ও 
লক্ষ্মণ কোনপ্রকারেই রামের সঙ্গ ছাডিলেন না। পিতার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণের 
উদ্দেশ্যে সীতা ও লক্ষ্মণ সহ রাম পুনবায় কৈকেয়ীর ভবনে প্রবেশ কবিতেছেন। সুমন্ত 
দশরথকে এই খবর জানাইলে পর মহারাজ সুমন্ত্রকে কহিলেন যে. তিনি সকল ভাষরি দ্বারা 
গ্রিবৃত হইয়। বামকে দেখিতে চান । সুমন্ত্রের দ্বাবা বাজমহিষীগণ আনীত হইয়াছেন । 
দশরথ সুমন্ত্রকে পাঠাইয়া বামকে আনাইলেন । দুর হইতে কৃতাঞ্জলি পুত্রকে দেখিতে 
পাইযাই তিনি দ্রুতগতিতে পুত্রেব দিকে ধাবিত হইয়াছেন, কিন্তু রামের নিকট পর্যস্ত না 
যাইয়াই মুছিত হইয়। পড়িযা গেলেন । রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ কাঁদিতে কাঁদিতে তীহাকে 
তুলিযা পালক্কে শযন কবাইলেন । দশরথের চৈতন্য ফিরিয়া আসিতেই তিনি রামকে 
কহিতেছেন_ 
হং বাঘব কৈকেয্যা ববদানেন মোহিতত। 
অযোধ্যায়াং ত্বমেবাদ্য ভব রাজা নিগ্হ্য মাম ॥ ২৩৪২৬ 
_-বৎস রখুনন্দন, আমি কৈকেয়ীর ববদান বিষয়ে মোহগ্রস্ত হইয়াছি | তুমি আজ আমাকে 
নিগৃহীত কবিঘা অযোধ্যাঘ রাজা হও । 
রাম জোডহাতে বনগমনের প্রার্থনা করিলে পর মহারাজ কাঁদিতে লাগিলেন । রামকে 
সত্বব অরণাযাত্রার আদেশ দিবার নিমিত্ত কৈকেয়ী দশরথকে অপরের অলক্ষো ইঙ্গিত 
কৰিতেছিলেন অসহায় বৃদ্দ যেন বিবশ হইয়া প্রিয়তম পত্রকে কহিতেছেন-_ 
শ্রেয়সে বৃদ্ধায় তাত পনরাগমনায় চ। 
গচ্ছস্বারিষ্টমবাগ্রঃ পশ্ানমকুতোভয়ম ॥ ইত্যাদি | ২1৩৪।৩১-৩৮ 
--তাত, তুমি ধার্মিক ও সভ্ভানিষ্ঠ । তোমার বৃদ্ধিকে পরিবর্তিত করিবার সাধা আমার নাই ! 
সবাধিক কল্যাণ লাভেব নিমিত্ত এবং পুনরায় আগমনের নিমিত্ত নিয় পথে তুমি নিরাপদে 
গমন কর । বৎস, এই রাত্রিটি তুমি আমার কাছেই অবস্থান কর | তোমার জননী ও আমি 
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তোমার মুখখানি দেখিয়া অন্ততঃ একটি রাত্রি সুখে যাপন করি | বৎস, তোমার অরণ্যগমন 
আমার অভিপ্রেত নহে, কিন্তু ভস্মাচ্ছাদিত-অগ্নিসদৃশী কৈকেয়ী কর্তৃক আমি বঞ্চিত 
হইয়াছি। তুমি আমার সত্যরক্ষা করিবার নিমিত্তই এই দুষ্কর কার্যসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছ। 

শোকার্ত পিতার করুণ বচন শুনিয়া রাম অতি দীনভাবে সেইদিনই যাত্রার নিমিত্ত 
পুনঃপুনঃ পিতার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছেন । রামের প্রার্থনায় শোকে ও দুঃখে বিহ্ল 
দশরথ পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়াই অজ্ঞান হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেলেন । কৈকেয়ী ব্যতীত 
সকলেই কাঁদিতে লাগিলেন । সুমন্ত্র কৈকেয়ীব উপর অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া দশরথের সন্মুখেই 
কখনও শাস্ত কখনও বা অতি তীন্্ ভাষায় কৈকেয়ীর দুরাগ্রহ পরিবর্তনের চেষ্টা করিলেন, 
কিন্তু কোন ফল হইল না। 

এবার দশরথ তাহার সৈন্য-সামস্ত, ধনরত্ব প্রভৃতি সমস্তই রামের সঙ্গে দিবার নিমিত্ত 
স্মমন্ত্রকে নিদেশ দিয়াছেন : এই নির্দেশ শুনিয়া কৈকেয়ী ভীত হইয়া পড়িলেন ৷ তিনি তীব্র 
ভাষায় ইহার প্রতিবাদ করিলে দশরথও উত্তেজিত হইয়া উঠেন । কৈকেয়ীর নানাবিধ 
অসঙ্গত কথায় ক্ষুব্ধ হইয়া তিনি কৈকেয়ীে ধিক্কার দিয়া চুপ করিয়া রহিলেন । সিদ্ধার্থনামক 
একজন প্রবীণ বাক্তির কথায়ও কৈকেয়ী লজ্জা অনুভব করেন নাই । তখন দশরথ অতি 
ক্ষীণস্বরে কৈকেযীকে কহিতেছেন-__“পাপীয়সি, কোন সঙ্গত কথাই তোমার কাণে যাইতেছে 
না। কি করিলে তোমার নিজব ও আমার হিত হইবে, তাহা বুঝিতেছ না । তোমার আচরণ 
অতি কুৎসিত । আমি আজ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া রামের সঙ্গে বনে যাইব । তোমার পুত্র 
ভরতের রাজ্যে তুমি সুখে বাস কর' 1৯" 

'বাম ও লক্ষ্মণ চীরবক্ধল পরিধান করিয়াছেন । সীতাও অনাথার ন্যায় চীরবন্ষল ধারণ 
করিতেছেন দোখয়া সকলেই উচ্চৈঃ্ধরে দশরথকে ধিক্কার দিতেছেন । দশরথ নিতান্ত সম্তপ্ত 
হইয়া জীবন ধারণেও বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিলেন | তিনি কৈকেয়ীকে কহিলেন যে, সীতাও 
ভিখাবিণীব ন্যায় বনে যাইবেন, এপ বব তো তিনি দেন নাই । আজ তাঁহার প্রতিশ্রৃতিই 
তাঁহাকে দগ্ধ করিতেছে । জনক-নশ্দিনী রতুভৃষণ পবিধান করিয়াই রামের অনুগমন 
করিবেন । কৈকেয়ীকে এইসকল কথা বলিতে বলিতে তিনি ভূতলে পড়িয়া গেলেন । 
অবনতমস্তকে উপবিষ্ট মহারাজকে কৌশল্যার যণথোটিত রক্ষণাবেক্ষণের কথা বলিয়া 
কৃতাঞ্জলি রাম পিতার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিতেছেন । এত দু£খেও তাঁহার প্রাণ 
বাহির হইল না বলিয়৷ দশরথ করুণভাবে বিলাপ করিতে করিতে সংজ্ঞা হারাইলেন । 
মুহূত্তকাল পরে সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া সজল নয়নে তিনি সুমন্ত্রকে আদেশ দিলেন যে, সুমন্ত্র যেন 
রাজোচিত রথে রামকে আরোহণ করাইয়া অযোধ্যা হইতে লইয়া যান । যাত্রাকালে মহারাজ 
চৌদ্দ বৎসর ব্যবহারের উপযোগী বসনভূষণ সীতার সঙ্গে দিয়াছেন | 

রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা সকল গুরুজনকে প্রণাম করিয়া যাত্রা করিয়াছেন । অযোধ্যাবাসিগণ 
মুছিত, সৈন্যগণ সংজ্ঞাহীন, হাতী ঘোড়া. প্রতিও যেন শোকাকুল | পুরবাসিগণের 
অশ্ুধারায় পথের ধুলিও প্রশাস্ত | 

দশরথ “প্রয় পুত্রকে দেখিব__-এই কথা বলিতে বলিতে বাহিরে আসিয়াই অবসন্ন হইয়া 
পড়িযাছেন | তিনি উচ্চেঃস্বরে সারথি সুমন্ত্রকে কহিতেছেন-__“দাঁড়াও, দাঁড়াও", আর রাম 
কহিতেছেন_-চল, চল' 1 অবশেষে রামের রথ দশরথের দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গেল ।১ 

ভূপতি যখন রামের যাত্রাপথে উ্থিত ধুলিকণাও আর দেখিতে পাইলেন না, তখন মুছিত 
হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেলেন । মহিষী কৌশল্যা তাঁহাকে উঠাইবার নিমিত্ত দক্ষিণ হস্ত ধারণ 
করিয়াছেন, কৈকেয়ী মহারাজের বাম পারে দাঁড়াইয়া আছেন । মৃছাভিঙ্গের পর কৈকেয়ীকে 
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দেখিয়াই দশরথ কহিলেন-_-“পাপীয়সি, তুমি আমাকে স্পর্শ করিবে না । আমি তোমার মুখ 
দেখিতে ইচ্ছা করি না । তুমি আমার ভার্যা নহ, বাক্ধবীও নহ। যাহারা তোমার আশ্রিত, 
তাহারাও আমার প্রতিপাল্য নহে । তুমি ধর্মত্যাগিনী, এইহেতু তোমাকে পরিত্যাগ করিলাম । 
তোমার সহিত আমার ইহলোকের ও পরলোকের সকল সম্বন্ধই ছিন্ন করিতেছি । ভরত যদি 
রাজ্য পাইয়া সন্তুষ্ট হয়, তবে তাহার কৃত পারলৌকিক দানাদি যেন আমার ভোগে না 
আসে ।, 
রামের চিন্তীয় মহারাজের অবস্থা যেন রান্গ্রস্ত সূর্যের ন্যায় মলিন | মহারাজ ক্ষীণকণ্ে 
ভৃত্যগণকে আদেশ করিলেন যে, তাঁহাকে রামজননী কৌশল্যার গৃহে লইয়া যাওয়া হউক | 
লাগিলেন । উচ্চৈঃম্বরে রামকে ডাকিয়া বিলাপ করিতে করিতে তাঁহার সেই দিন কাটিয়া 
গেল । কালরাত্রির ন্যায় রাত্রিকাল উপস্থিত হইয়াছে । অশান্ত শোকার্ত দশরথ ছট্ফট্‌ 
করিতেছেন । রাত্রিতে তিনি কৌশল্যাকে কহিলেন-_ 
ন ত্বাং পশ্যামি কৌশল্যে সাধু মাং পাণিনা স্পৃশ | 
রামং মেহনুগতা দৃষ্টিরদ্যাপি ন নিবর্তৃতে ॥ ২৪২৩৪ 
_-কৌশল্যে, আমি তোমাকে দেখিতে পাইতেছি না। তুমি হস্তের দ্বারা আমাকে জোরে 
স্পর্শ কর । আমার দৃষ্টিশক্তি রামের অনুগমন করিয়াছে, এখনও ফিরিয়া আসে নাই । 
কৌশল্যাও বিলাপ করিতেছেন, আর সুমিত্রা কৌশল্যাকে সাস্তবনা দিতেছেন । এইভাবেই 
দিনরাত্রি যাইতেছে । রামের অরণ্যযাত্রার ষষ্ঠ দিবসে অপরাহু সময়ে সুমন্ত্র শূন্য রথ লইয়া 
অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিয়াছেন | নিঃশব্দ নিরানন্দ অযোধ্যা যেন রামের বিচ্ছেদে শোকাগ্ি 
দ্বারা দগ্ধ হইয়াছে । সহস্র সহত্র পুরবাসী রাম কোথায়' বলিতে বলিতে সুমন্ত্রের নিকট 
ধাবিত হইয়াছেন । গঙ্গাতীরে রাম কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া তিনি ফিরিয়া আসিয়াছেন__এই কথা 
বলিয়াই মুখ ঢাকিয়া সুমন্ত্র দশরথের ভবনের দিকে যাত্রা করিলেন | সাতটি মহল অতিক্রম 
করিয়া অষ্টম মহলে প্রবেশ করিয়া সুমস্ত্র শোকাকুল দশরথকে দেখিতে পাইয়াছেন । রাম 
যাহা যাহা পিতাকে নিবেদন করিতে বলিয়াছিলেন, সুমন্ত্রের মুখে সেইসকল কথা শুনিবামাত্র 
মহারাজ মুছিত হইয়া পড়িলেন। কৌশল্যা ও স্ুমিত্রা তাঁহাকে ধরিয়া তুলিয়াছেন । 
এইসময়ে অসহ্য হৃদয়বেদনায় কৌশল্যা পতির প্রতি দুই একটি কড়া কথা প্রয়োগ করেন । 
দশরথ আবার জিজ্ঞাসা করিয়া সুমস্ত্র হইতে রাম, লক্ষণ ও সীতার কথা শুনিয়া 
কাঁদিতেছেন । বাম্পগদগদত্ধরে অতি দীনভান্রে তিনি সুমন্ত্রকে কহিলেন__ 
কৈকেয্যা বিনিযুক্তেন পাপাভিজনভাবয়া । 
ময়া ন মন্ত্রকুশলৈরৃদ্ধেঃ সহ সমর্থিতম্‌ ॥ ইত্যাদি । ২৫৯।১৮-২২ 
__নীচবংশোদ্তবা পাপচিত্তা কৈকেয়ীর কথায় তাঁহাকে বর দিবার সময় আমি মন্ত্রণাকুশল বৃদ্ধ 
অমাত্যগণের সহিত কোনরূপ পরামর্শ করি নাই । মোহ্গ্রস্ত হইয়া সুহৃৎ, অমাত্য ও 
বেদ্জ্ঞগণের সহিত পরামর্শ না করিয়াই আমি সহসা স্ত্রীলোকের কথায় এই কার্ষ করিয়া 
ফেলিলাম । সুমন্ত্র, আমি যদি তোমার কোনরূপ উপকার করিয়াছি মনে কর, তবে তুমি 
আমাকে শীঘ্রই রামের নিকট লইয়া চল | আমার মৃত্যু আসন্ন বলিয়া বোধ হইতেছে । 
রামকে দেখিতে না পাইলে আমি বাঁচিতে পারিব না। 
অতঃপর রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার নাম ধরিয়া দশরথ কহিতে লাগিলেন- হায়, হায় ! 
আমি অনাথের ন্যায় মরণদশা প্রাপ্ত হইতেছি, তোমরা তাহা জানিতে পাবিলে না।' 
তারপর কৌশল্যার নিকট সকরুণ বিলাপ করিতে করিতে দশরথ সংজ্ঞাহীন হইয়া 
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বিছানায় পড়িয়া গেলেন। সংজ্ঞালাভের পর পুনরায় শোকাকুল কৌশল্যার দুইচারিটি 
কট্বাক্য শুশিয়া অসহায়ভাবে তিনি স্বকৃত দুকর্মের কথা স্মরণ করিতে লাগিলেন ।” 

কাঁপিতে কাঁপিতে জোড়হাতে মহারাজ কৌশল্যার নিকট দয়া ভিক্ষা করিতেছেন । 
রা 
গমন করিলেন । অনুতপ্তা কৌশল্যার শাস্ত বচনে আশ্বস্ত হন্য়া অবসন্ন দশরথ নিদ্রিত হইয়া 
পড়িয়াছেন । অল্পক্ষণ পরেই তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে । 

স রাজা রজনীং যষ্ঠীং রামে প্রব্রাজিতে বনম্‌। 
অর্ধরাত্রে দশ্রথঃ সোহস্মরৎ দুক্কৃতং কৃতম্‌ ॥ ২৬৩1৪ 

__রামের নিববাসিনের দিন হইতে ষষ্ঠদিবসের রাত্রির মধ্যভাগে রাজা দশরথ আত্মকৃত 
দু্কর্মের বিষয় স্মরণ করিলেন | 

তিনি শোকার্তা কৌশল্যাকে কহিতেছেন-__“কল্যাণি, আমি নিতান্তই দুর্মতি । তাই 
আশ্রবন ছেদন করিয়া পলাশবৃক্ষে জলসেচন করিয়াছি । (কৌশল্যা ও সুমিত্রা অপেক্ষা 
কৈকেয়ীর প্রতি অধিক আসক্তির জন্যই কি দশরথ এই অনুতাপ করিতেছেন ?) দেবি, 
তোমার তখন বিবাহ হয় নাই | কুমাব-অবস্থায় ধনুর্ধর ও শব্দবেধী বলিয়া আমার খ্যাতি 
ছিল । একদা বর্ষণমুখর রাত্রিকালে ধনুবাণ ধারণ করিয়া আমি সরযৃতীরে মৃগয়া করিতে 
গিয়াছিলাম । ঘোর অন্ধকারে সরযূর ঘাটে হাতীর বৃংহণের মত শব্দ শুনিতে পাইয়া 
সেইদিকে তীক্ষ শর নিক্ষেপ করি । তারপর মনুষ্যকঠের বিলাপধ্বনি শুনিয়া নিকটে গিয়া 
দেখিলাম যে আমার বাণে বিদ্ধ হইয়া একজন তাপস ভূতলে শয়ান রহিয়াছেন | তিনি 
তাঁহার অন্ধ মাতাপিতার নিমিত্ত যখন কলসীতে জল ভরিতেছিলেন, তখন সেই শব্দকেই 
আমি হাতীর বৃংহণ বলিয়া ভুল করিয়াছিলাম | তাপস্‌্কে দেখিয়াই শোকে দুঃখে ও ভয়ে 
আমার বুক কাঁপিতেছিল | তাপসের মুখেই শুনিতে পাইলাম যে, বৈশ্যের রসে শুদ্রকন্যার 
গর্ভে তাঁহার জন্ম হইয়াছে । তাঁহারই আদেশে মর্মস্থান হইতে আমি বাণ উদ্ধৃত করিতেই 
তিনি পধ্যত্ব প্রাপ্ত হইলেন । তীহার পূর্ব-নির্দেশ অনুসারে পথ ধরিয়া আমি তাঁহার পিতার 
আশ্রমে উপস্থিত হইয়া তাঁহার অতি বৃদ্ধ মাতাপিতাকে দেখিতে পাইলাম । পুত্র তাঁহাদের 
নিমিত্ত জল লইয়া আসিতেছে-_এই আশায় তাঁহারা বসিয়া রহিয়াছেন ! আমার দুঃখ 
অনুতাপ ও ভয়ের কথা কি বলিব ! অতিকষ্টে আত্মপরিচয় দিয়া আমার দারুণ দুষ্র্মের কথা 
তাহাদিগকে জানাইলাম । তীহারা বিলাপ করিতে করিতে আমার সহিত মৃত পুত্রের নিকটে 
গিয়াছেন । শোকাকুল অন্ধ দম্পতির হৃদয়বিদারক বিলাপ শুনিয়া আমি দীনবদনে স্তব্ধ হইয়া 
জোড়হাঁতে দীঁড়াইয়া রহিলাম । পুত্রের তর্পণাদিক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া বৃদ্ধ তাপস আমাকে 
কহিলেন-__“রাজন্‌ তোমার এই দুক্বর্ম অজ্ঞানকৃত বলিয়া তোমাকে ভন্ম করিব না । আমি 
অভিশাপ দিতেছি__পুত্রশোকেই তোমার মৃত্যু হইবে ।' অতঃপর সেই মুনিদম্পতী চিতা 
আরোহণ করিয়া দেহত্যাগ করিলেন । দেবি, রাম যদি এখন একবার আমাকে স্পর্শ করিত, 
তবে আমি বাঁচিয়া যাইতাম । আমার স্মৃতিশক্তি লোপ পাইতেছে । যাঁহারা আমার রামের 
সুন্দর মুখখানি দেখিতে পাইবেন, তাঁহারা ধন্য ।” 

অতঃপর রামের জন্য বিলাপ কবিতে করিতে অর্ধরাত্র অতীত হইলে পর দৈনাদশাপ্রাস্ত 
মহারাজ দশরথ প্রাণত্যাগ করিলেন । তাঁহার সকল শোক, দুঃখ ও লজ্জার অবসান 
ঘটিল | 

কৌশল্যা ও সুমিত্রা মহারাজের প্রাণবিয়োগের বিষয় বুঝিতে পারেন নাই । শোকদুঃখে 
অবসন্ন হইয়৷ তাহারা নিদ্রামগ্ন ৷ পরদিন প্রাতঃকালে মহারাজের কোন সাড়াশব্দ না পাইয়া 


৩৩ 


অনেকেই আশঙ্কা করিতে লাগিলেন । মহারাজের যে-সকল মহিবী সেই শয়নগৃহের 
করিয়াও কোন সাড়া পাইলেন না । নাড়ীজ্ঞানবিশিষ্ট মহিষীগণ মহারাজের দেহ স্পর্শ 
করিয়াই বুঝিতে পারিলেন যে, আঁহাদের অশুভ আশঙ্কাই যথার্থ ঘটনায় পরিণত হইয়াছে । 
“মহিষীগণ উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন । কৌশল্যা ও সুমিত্রারও নিদ্রাভঙ্গ হইল । 
মহিষীগণের করুণ ক্রন্দনে অস্তঃপুর শোক-পরিব্যাপ্ত হইয়া উঠিল | . 

সমগ্র অযোধ্যায় এই দুঃসংবাদ ছড়াইয়া পড়িতে বিলম্ব হইল না । বশিষ্ঠ প্রমুখ ব্যক্তিগণ 
স্থির করিলেন যে, যে-কোন একজন পুত্রের দ্বারাই মহারাজের শবদেহের সংস্কার করাইতে 
হইবে । অতএব আপাতত৪শবদেহকে একটি তৈলপূর্ণ কটাহে রাখিতে হইবে | তাহাই করা 
হইশ । সকলের চক্ষুত অশ্ুভারাক্রাস্ত । 

পরদিন অর্থাৎ মৃত্যুর তৃতীয় দিন সুযোদিয়ের সঙ্গে সঙ্গেই বশিষ্ঠ বামদেব প্রমুখ বিশিষ্ট 
ব্যক্তিগণ মিলিত হইয়া স্থির করিলেন-__অতি শীঘ্ব ভরত ও শত্রুঘ্কে তাঁহাদের মাতুলালয় 
হইতে অযোধ্যায় আনাইতে হইবে | ভরত ও শত্রুদ্ম অযোধ্যায্ন আসিয়াছেন । মৃত্যুর দ্বাদশ 
দিবসে, মহারাজের অগ্নিহোত্রের অগ্নি দ্বারা যথাবিধি রাজোচিত আড়ম্বরে তাঁহার পার্থিব 
দেহ ভম্মীভূত হইয়াছে । 

শবদেহ দাহের পর দশদিন অশৌচ পালন করা হইল 1১ একাদশ দিবসে অশৌচ ত্যাগ 
করিয়া ভরত-_ 

দ্বাদশেহহনি সম্প্রাপ্তে শ্রাদ্ধকমাণ্যিকারয়ৎ । ২৭৭।১ 

__দ্বাদশ দিবসে শ্রাদ্ধকর্ম সম্পন্ন করিলেন । 

দশরথ ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন |, 

লঙ্কায় সীতার অগ্নিপরীক্ষার পর দশরথ রাম, লক্ষ্মণ.ও সীতাকে দর্শন দিয়া আশীবাদি 
করিয়াছেন । তখন তাঁহার মুখে রামের ঈশ্বরত্বের কথাও শোনা যায় ।১, 

মহারাজ দশরথের বহু গুণ ছিল । রাজোচিত মযদা হইতে তিনি কখনও স্থলিত হন 
নাই | কৈকেয়ীর প্রতি অত্যাসক্তিকে দুর্বলতা বলিয়াই মনে করিতে হইবে | কৈকেয়ীর 
পূপলাবণ্য তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল | যদিও সত্য রক্ষা করিতে যাইয়াই তিনি অসহ্য ব্যথায় 
তিলে তিলে পণ বিশর্জন দিয়াছেন, তথাপি জনগণ এবং পরিবারস্থ সকলে তাঁহাকে রূপমুঙ্ধ 
সত্রণ বলিয়া অপবাদ দিতে ছাডেন নাই | রাজা থে অধিকাংশ সময়ই জননীর গৃহে অবস্থান 
করেন, প্রাপ্তবয়স্ক পুত্র ভরতের মুখেও এই কথা ব্যক্ত হইয়াছে । লক্ষ্মণ তো বহুবার এই 
বিষয়ে পিতার উপর বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছেন । রামের মুখেও শোনা যায়__ 

স কামপাশপর্থতে। মহাতেজা মহীপতিঃ । ২৩১১২ 

_-মহাতেজন্বী মহীপতি কৈকেয়ীর কামজালে আবদ্ধ হইয়াছেন । 

সীতার মুখেও শ্বশুরের এইপ্রকার বিশেষণ শোনা যাইতেন্ছ !* অগণিত গুণের মধ্যে 
চন্দ্রের কলঙ্কের ন্যায় তাঁহার এই একটিমাত্র দুর্বলতা সমালোচনার যোগ্য নহে বলিয়াই 
আমন মনে করি । কায়মনোবাক্যে পৃতচরিত্র না হইলে তিনি এবপ পুত্ররত্বগণের জনক 
হইতে পাবিতেন না! । 


* ১।৫ম সর্শ ১২ হা২ম় স্শ।২।৩।২ 
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রাম 


রাম হইতেছেন-_বাশায়ণের প্রধান পুরুষ ; তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়াই অন্যান্য চারত্রগুলি 
বর্ণি৩ হইয়াছে । নামের চবির যেমন বিশাল, তেমন জটিল এবং তেমনই বিস্ময়কর | তিনি 
দিব্যাদিবা পুরুষ । বিষ্ণুর অবতার হইয়াও আপনাকে মানুষ বলিয়াই মনে করেন । হিন্দুগণ 
তাঁহাকে দশাবতারের অন্যতমরূপে পূজা করিয়া থাকেন । 'রাম'-নাম জপ করিলে মুক্তি 
হয় । 
মানুষের আদর্শ যে কতটুকু উচ্চে উঠিতে পারে, মহর্ষি বাল্মীকি রামের চরিত্র বর্ণনা 
করিয়া তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন । 
অপুত্রক মহারাজ দশরথের পুত্রেষ্টিজ্জে আহত দেবতাগণ যজ্ভূমিতে উপস্থিত 
হইয়াছেন । ব্রল্ার বরে লঙ্কাধিপতি রাবণ অতি ভয়ঙ্কর হইয়া উঠায় দেবতারা সন্ত্রস্ত । সেই 
যক্তভূমিতে সমবেত দেবগণ ব্রন্মার নিকট রাবণের অত্যাচারের কথা জানাইয়া প্রতীকার 
প্রার্থনা করিলেন । ব্রহ্মা কহিলেন, রাবণ মানুষের দ্বারাই নিহত হইবেন । এবার সকল 
দেবতা মিলিয়া নতশিরে বিষ্ণুর নিকট প্রার্থনা জানাইলে তিনি কহিলেন যে, মহারাজ 
দশরথের তিন পত্বীর গর্ভে চারিভাগে আপনাকে বিভক্ত করিয়া তিনি মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ 
হইবেন এবং দু্কম্ম রাবণকে বধ করিবেন | 
দশরথের যজ্ঞসমাপ্তির দ্বাদশ মাসে চৈত্রের শুক্লা নবমী তিথি ও পুর্নবসু নক্ষত্রের যোগে 
সৌর বৈশাখ মাসে কৌশল্যার কোলে রাম আবির্ভীত হইলেন । তাঁহার আর্বিভাবকালে ববি 
ছিলেন মেষরাশিতে, চন্দ্র ও বৃহস্পতি কর্কট রাশিতে, মঙ্গল মকর রাশিতে, শুক্র মীন রাশিতে 
এবং শনি তুলা রাশিতে | কর্কটলগ্নে তাঁহার আর্কিভাব বলিয়া অনুমতি হয় যে, দিবসের 
মধ্যাহকালে তিনি কৌশল্যার কোল আলো করিয়াছেন । তিনি বিষ্ণুর অধরিশসম্ভূত | 
তীহার বৈমাত্র কনিষ্ঠ তিন ভাই-_ভরত. লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ম পর পর আবির্ভূত হইয়াছেন । 
তাঁহাদের জাতকমা্দি সংস্কার যথাবিধি সম্পন্ন হইয়াছে । সকল ভ্রাতাই যথাফালে শাস্ত্র ও 
শস্ত্রবিদ্যায় নিষ্াত হইয়াছেন ! 
তেষামপি মহাতেজা রামঃ সত্যপরাক্রমঃ ৷ 
ইষ্টঃ সর্বস্য লোকস্য শশাঙ্ক ইব নির্মলঃ ॥ ১1১৮।২৬ 
__তাঁহাদের মধ্যে রাম সবাঁপেক্ষা তেজস্বী, সত্যবিক্রম, সর্বজনপ্রিয় ও চন্দ্রের ন্যায় নির্মল । 
তীহার চেহারাও দেখিবার মত ! অনেক জায়গায় তাঁহার রূপের বর্ণনা দেখিতে পাই-_ 
বিপুলাংসো মহাবানুঃ কন্ুপ্রীবো মহাহনুঃ | ইত্যাদি | ১1১1৯-১১, ৫1৩৫।১৫, 
১৬ 
সুভ্রায়ততান্ত্রাক্ষ£ .... (২1২৪৩ 
রামমিন্দীবরশ্যামম্‌ ......1২২1৫৩, ২1১৩1১০, ২৮৮১৯ 
দীর্ঘবাহুং মহাসত্বং মত্তমাতঙ্গগামিনম্‌ । 


৩৬ 


চন্দ্রকাস্তাননং রামমতীব প্রিয়দর্শনম্‌ । 
রূপৌদার্যগুণৈঃ পুংসাং দৃষ্টিচিত্তাপহারিণম্য৷ 
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রামো নাম মহাস্কন্ধো বৃত্তায়তমহাভুজঃ । 
-শ্যামঃ পৃথুযশাঃ শ্রীমানতুল্যবলবিক্রমঃ ॥ ৩।৩১।১০ 
ত্িস্থিরস্ত্রিপ্রলম্বশ্চ ত্রিসমন্ত্িযু চোন্নতঃ | ইত্যাদি।৫1৩৫।১৭-_-২৩ 
পর্ণচন্দ্রাননঃ শ্যামো গুঢ়জত্রুররিন্দমঃ 1২।৪৮।২৯ 
_-রামের স্কন্বদ্বয় সমুন্নত ও বাহুদ্ধয় মহাবলখুক্ত | তাঁহার গ্রীবাদেশ শখ্খের মত তিনটি 
রেখাদ্বারা শোভিত এবং গণ্ডের উর্ধবভাগ সুপুষ্ট | মহাঁধনুর্ধর রামের বক্ষঃস্থল সুবিশাল, বাহু 
আজানুলম্বিত ও ললাটদেশ সমুন্নত । সিংহের ন্যয় তাঁহার শোভন গতি বিশেষ 
বীরত্বব্ঞ্জক । রামের সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গই সুবিভক্ত ও সুগঠিত | তাত্রবর্ণ আয়ত নয়নযুগলে 
মুখমণ্ডল অপূর্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে । তাঁহার গাত্রবর্ণ নীলপদ্সের ন্যায় ক্সিপ্ধী শ্যামল | সর্ববিধ 
শুভ লক্ষণে তাঁহার দেহচ্ছবি অপূর্ব | তাঁহার রূপ ও গুণ সকলেরই দৃষ্টি ও চিত্তকে হরণ 
করে । দূবদিলশ্যাম পূর্ণচন্দ্রসদৃশ রামের ক্ঠদেশের মধ্যবর্তী অস্থিখণ্ড (জত্রু) মাংসে আবৃত । 
সৌম্যপ্রকৃতি শ্রীমান চন্দ্রের ন্যায় সুদর্শন | রূপ ও গুণের এইপ্রকার সমন্বয় অন্যত্র দুর্লভ | 
রাম প্রমুখ চারিভ্রাতার পরম্পরের মধ্যে অকৃত্রিম সৌহার্দ ছিল । লক্ষ্মণ রামের প্রাণসম 
প্রি এবং লক্ষ্মণও ছায়ার ন্যায় সর্বথা রামের অনুগত ছিলেন |: “রামের মত দাদা আর 
লক্ষণের মত ভাই'__এই কথাটি আদর্শ প্রাতৃপ্রেমের উদাহরণরূপে প্রয়োগ করা হয় । 
রামের বয়স যখন প্রায় বার বসব, তখন মহামুনি বিশ্বামিত্র দশরথের নিকট উপস্থিত 
হইয়! রাক্ষসদের অত্যাচার হইতে যজ্ঞ রক্ষার নিমিত্ত রামকে লইয়া যাইতে চাহিলেন । 
তখনই রাম মহাধনুর্ধর হইয়া উঠিয়াছেন। (এই সময় দশরথ বিশ্বামিত্রকে 
কহিতেছেন___রামের বয়স মাত্র পনর বৎসর", পরস্তু পরে অন্যত্র দেখা যায় যে, তখনও 
(লিরিক রারারারিরানিরিদ ররর 
র।) 
স্নেহপ্রবণ দশরথ প্রথমতঃ মুনির বাক্যে ভীত হইয়া পুত্রকে মুনির সঙ্গে দিতে অসম্মত 
হইলেও মুনির অসস্তোষ ও ক্রোধ দেখিয়া এবং গুরু বশিষ্টঠের উপদেশে রামকে মুনির সঙ্গে 
যাইতে দেন । লক্ষ্মণও রামের সঙ্গী হইয়াছেন । উজ্ম্বলকাস্তি কাকপক্ষধর (জুল্ফিযুক্ত) রাম 
ও লক্ষ্মণ নানাবিধ অলঙ্কার, ধনুবণি, অসি এবং গোধাচর্মানর্মিত অঙ্গলীত্রাণ ধারণ করিয়া 
বিশ্বামিত্রের অনুগমন করিলেন । 
ছয় ক্রোশ পথ অতিক্রমের পর সরযূর দক্ষিণতীরে উপস্থিত হইয়া বিশ্বামিত্র রামকে “বলা' 
ও 'অতিবলা'-নামক মন্ত্রসমূহ দান করিলেন । এইসকল মন্ত্রের প্রভাবে ক্ষুধাতৃষ্ঠা দূর হয়, 
কাযাস্তিরে ব্যাপূত কিংবা নিদ্রিত থাকিলেও রাক্ষসেরা কোনরূপ অনিষ্ট করিতে পারে না, 
শ্রান্তি বোধ হয় না এবং রূপের কিছুমাত্র বিপর্যয় ঘটে না। মন্ত্রের প্রভাব কীর্তন করিয়া গুরু 
বিশ্বামিত্র শিষ্য রামকে কহিতেছেন__ 
গৃহাণ সর্বলোকস্য গুপ্তয়ে রঘুনন্দন।১।২২।১৮ 
-_হে রঘুনন্দন, সকল লোকের রক্ষার নিমিত্ত তুমি এই মন্ত্র গ্রহণ কর। 
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গুরু ও শিষ্য সরযৃতীরেই তৃণশয্যায় শয়ন করিয়া সেঁই রাত্রি কাটাইলেন ৷ পরদিন 
তাহারা অঙ্গদেশে (বিহারে) 'অনঙ্গাশ্রমে রাত্রিযাপন করিয়াছেন । তৃতীয় দিবসে তঁহারা গঙ্গা 
ও সরযুর সঙ্গমের সন্নিকটে গঙ্গা পার হইয়া দক্ষিণতীরে মলদ ও করষ জনপদের বিনাশে যে 
ভীষণ অরণ্যের সৃষ্টি হইয়াছে, সেই অরণ্য দেখিতে পাইলেন । এককালে সেই দুইটি জনপদ 
বিশেষ সমুদ্ধ ছিল | সহস্র হস্তীর বলধারিণী সুন্দভার্যা যক্ষিণী তাড়কা সম্প্রতি সেই স্থানকে 
আপন অধিকারে রাখিয়াছে । তাহাব রাক্ষসপুত্র মারীচও অতি ভয়ানক । তাড়কা পুত্রের 
সহিত সেই দেশকে উৎসন্ন করিতে চলিয়াছে । বিশ্বামিত্র রামকে কহিতেছেন যে, তাঁহারা 
যেস্থানে আছেন, সেই স্থান হইতে এক ক্রোশ দূরে তাড়কা পথ অবরোধ করিয়া রহিয়াছে । 
তীহাদিগকে সেই পথেই যাইতে হইবে | পাম যেন তাড়কাকে বধ কবিয়া সেই দেশকে 
নিষ্ণ্টক করেন । স্ত্রীহত্যাব ভয়ে তিনি যেন সঙ্কোচ বোধ না কবেন । চাতুর্বণ্যের হিতের 
নিমিতু রাজপুত্রের পক্ষে এই স্ত্রীহতা৷ দোষের নহে । ইন্দ্র বিরোচনকন্যা মন্থুরাকে এবং বিষ 
উগুপত্বীকে হত্যা করিয়া ত্রিলোকের কল্যাণ সাধন করিয়াছেন । 

গুরুর আদেশ শিরে ধারণ করিয়া রাম দৃঢ়মুঙ্ছিতে ধনুর মধাদেশ ধারণ করিয়া জ্যা-শব্দে 
দশদিক প্রকম্পিত করিয়া তুলিলেন । বনের জন্তুগণ সেই শব্দে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল । ক্রদ্ধা 
তাড়কা শব্দ লক্ষ্য করিয়া যে-দিক হইতে শব্দ আসিতেছে সেই দিকে ছুটিয়াছে । রাম ও 
লঙক্ষমণকে দেখিতে পাইয়া তাডকা ধুলি উৎক্ষিপ্ত করিয়া তীহাদিগকে মোহিত করিয়া ফেলিল 
এবং রাক্ষসী মায়ার দ্বাবা ভীষণ শিলাবর্ধণ করিতে লাগিল । রাম বাণের দ্বারা সেই শিলাবর্ষণ 
নিবাবণ কবিয়া তাড়কাব হাত দুইখানি কাটিয়া ফেলিলেন । লক্ষ্মণ তাহার নাক ও কান 
কাটিযাছেন । মাযাবিনী তাডকা অন্তহিত হইয়াছে । সন্ধ্যা আগতপ্রায় ! সন্ধ্যাকালে 
বাক্ষসজাতির শশ্তি বৃদ্ধি পাইয়া থাকে-_গুরুর মুখে এই কথা শুনিয়া রাম শিলাবর্ষণকারিণী 
প্লাঞ্ষমীকে শব্দবেধা বাণের দ্বারা অবরুদ্ধ করেন । তাডকা আত্মপ্রকাশ করিতে বাধা হইয়া 
ভাঁধণ বেগে রাম ও লক্ষ্মণকে আক্রমণ করিলে রাম নিশিত বাণে তাহার বুকে এমনই আঘাত 
কবিলেন যে, ভাডকা ভপাতিত হইয়া পন্জত্ব প্রাপ্ত হইল । দেবতা ও সিদ্ধগণ কর্তৃক 
প্রশংসিত হইয়া বাম সেইস্থানেই গুরুর আদেশে গশুক ও লক্ষণের সহিত রাত্রি যাপন 
কবিয়াছেন ।* 

পরদিন প্রাতঃকালে প্রসন্ন বিশ্বামিত্র বামকে বহু দিব্যান্ত্র প্রদান কবেন । দেবতাদের 
পক্ষেও এতগুলি অস্ত্র সংগ্রহ করা সম্ভবপব হম না । পথ চলিতে চালতে বিশ্বামিত্র রামকে 
অস্ত্রগুলির সংহরণপদ্ধাতি ও অনেক মন্ত্র শিখাইতে লাগিলেন এবং কশাম্ব-প্রজাপতির 
পুত্রস্ববপ জৃম্তকাদি দিব্যান্ত্রগুলিও শিষ্যকে দান করিলেন । অস্ত্রগুলি দান করিবার সময় 
বিশ্বামিত্র রামকে কহিতেছেন-- 

প্রতীচ্ছ মম ভদ্রন্তে পাত্রভৃতোহসি রাঘব । ১২৮১০ 

_-বস রাম, আমাব নিকট হইতে অস্ত্রগুলি গ্রহণ কর | তোমাব মঙ্গল হউক | অস্ত্রগুলি 
দানেব তমিই সৎপাত্র | 

বার বৎসর বয়সের শিশুৰ মধ্যে মহাবীব মহাতপন্থী বিশ্বামিত্র এরূপ শৌর্ষবীর্য, বিনয়, 
আনুগত্য প্রভৃতি লক্ষা করিযাছেন যে, তাঁহাকে অসংখ্য দিব্যন্ত্র দান করিয়াও যেন পরিতৃপ্ত 
হইতে পারেন নাই । আপনাব সমস্ত অস্ত্রবিদ্যা নিঃশেষে দান করিয়া তিনি তৃপ্ত হইতে চান । 

পথিমধ্যে নানাপ্রকার মনোবম দৃশ্য দেখিতে দেখিতে তাঁহারা “সিদ্ধাশ্রম' নামক 
বিশ্বানিত্রাশ্রম প্রাপ্ত হইয়াছেন । এই আশ্রমেই ভগবান্‌ বামনদেব তপস্যা করিষাছিলেন । 
বিশ্বামিত্র রামকে কহিতেছেন--'বৎস, এই আশ্রম ঘেমন আমার, তোমারও তেমনই । 
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যে-সকল রাক্ষস আমার যজ্ঞ নাশ করিতে আসিবে, তুমি তাহাদিগকে নিধন করিবে ।' 
বিশ্বামিত্র সেই দিনেই যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন । ছয় দিন তিনি মৌনী থাকিবেন । রাম-লক্ষ্ণ 
নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া পাহারা দিতেছেন । ষষ্ট দিবসে আকাশে ভয়ঙ্কর শব্দ শোনা গেল। 
মারীচ ও সুবাহু নামক রাক্ষসদ্ধয় অনুচর সহ ভীষণ দেহ ধারণ করিয়া যজ্ঞভূমিতে রক্তধারা 
বর্ষণ করিতে লাগিল । রাক্ষসগণকে দেখিয়া রাম লক্ষ্মণকে কহিলেন যে, তিনি মারীচকে বধ 
করিবেন না, পবস্তু মানবাস্ত্রের দ্বারা দূরে সরাইয়া দিবেন । এই কথা বলিয়া তিনি 
শীতেষু-নামক মানবাস্ত্রের দ্বারা মারীচকে মুছিত ও বিঘৃর্ণিত করিয়া শতযোজন (আটশত 
মাইল) দূরে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়াছেন | সুবাু প্রভৃতি রাক্ষসগণ রামের আগ্নেয় ও বায়ব্য 
অস্ত্রে নিহত হইল | নির্বিঘ্নে বিশ্বামিত্রের যজ্ঞ সুসম্পন্ন হইয়াছে ।* 

মারীচ তাড়কাব পুত্র । তাড়কাকে বধ করায স্ম্তবতঃ মাতৃহীন মারীচের প্রতি 
অনুকম্পাবশতঃ রাম তাহাকে বধ করেন নাই । 

পবদিন প্রাতঃকালে বিশ্বামিত্রের চরণে প্রণাম করিয়া রাম কহিতেছেন-_ 

ইমৌ স্ম মুনিশার্দীল কিন্করৌ সমুপাগতৌ । 
আজ্ঞাপষ মুনিশ্রেষ্ঠ শাসনং করবাব কিম ॥ ১/৩১।৪ 

-_মুনিশ্রেষ্ঠ, আপনার কিস্করদ্ধয় উপস্থিত হইয়াছে । আদেশ করুন, আমরা আপনার কোন্‌ 
অনুশাসন পালন কবিব ! 

এই উক্তিতে রামের গুকজনের প্রতি বিনয়ব্যবহাব লক্ষ্য করিবাব মত । আরও অনেক 
মহর্ষি সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন । তাঁহারা বিশ্বামিত্রকে পুরোবর্তী করিযা রাম-লক্ষ্পণ সহ 
মিথিলায় বাজর্ষি ধর্মধবজ জনকের যজ্ঞদর্শনে উৎসুক । জনকের গহে মহাদেবের প্রদত্ত 
সুনাভনামক বিশাল ধনু রহিয়াছে, তাহা দেখিবাধ নিমিত্তও মহষিগণ রামকে উৎসাহিত 
করিতেছেন । বিশ্বামিত্র রাঘ-লক্ষমাণ ও মহর্দিগণকে সঙ্গে লইয়া মিথিলায় যাত্রা করেন । 
উত্তরাভিমুখে চলিতে চলিতে দীর্ঘ পথ অতিত্রম করিয়া সন্ধ্যাকালে তাঁহারা শোণনদের তীরে 
উপস্থিত হইয়াছেন । সেই স্থানেই তীহারা সেই রাত্রি যাপন করিলেন । পরদিন মধ্যাহ সময়ে 
তীহারা পুণাসলিলা গঙ্গার তীরে পৌছিয়াছেন | গঙ্গাবতরণ প্রতি নানাবিধ পুণ্যকথা 
বাম-লক্ষমণকে শোনাইয়া বিশ্বামিত্র মহর্ষিগণ সহ সেই দিন ও রাত্রি গঙ্গাতীরেই বাস করেন । 
ঠতীয দিবসে প্রাতঃকালে নৌকায় গঙ্গা পাব হইয়া উত্তর তীরে যাইযা তীহারা বিশালানগরী 
দেখিতে পাইলেন । সেই দেশের নৃপতি সুমি কর্তৃক পূজিত হইয়া বিশ্বামিত্র সকলের সহিত 
(সেইদিন বিশালাতেই আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছেন । পরদিন (যাত্রাব চতুর্থ দিন) প্রাতঃকালে 
বিশালা হইতে যাত্রা করিলে পর মিথিলা-নগরী তীহাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইল । মিথিলার 
উপবনে পুবাতন নির্জন একটি আশ্রম দেখিয়া বিশ্বীমিত্রের নিকট তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা 
করিয়া রাম গৌতম ও অহল্যা-সংক্রান্ত সকল বন্তান্ত অবগত হইয়াছেন । বিশ্বামিত্রের মুখে 
তিনি ইহাও শুনিতে পাইলেন যে, তাঁহার আতিথ্যসৎকারের দ্বারাই অহল্যা পূর্বরূপ প্রাপ্ত 
হইবেন-__ইহাই মহামুনি গৌতমের উক্তি | বিশ্বামিত্রের আদেশে রাম অহল্যাকে উদ্ধার 
করেন । (অহল্যা-চরিতে এই ঘটন। আলোচিত হইবে 1) অতঃপর গৌতম ও অহল্যা দ্বারা 
পূজিত হইয়া রাম গুরুর সহিত মিথিলায় প্রবেশ করিলেন ।” 

উত্তর-পৃবাভিমুখে কিয়দ্দুব গমনের পর গুরু বিশ্বামিত্রের সহিত রাম-লক্ষ্পণ রাজর্ষি 
জনকের যজ্ঞশালায় উপস্থিত হইয়াছেন । রাজর্ষি যেন তীহাদেব উপস্থিতিতে কৃতার্থ 
হইয়াছেন | মাত্র বার বৎসরের দেবতুল্য কুমারদ্বয়কে দেখিয়া রাজর্ষি পরম বিস্ময়ে 
বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা কবিতেছেন__ 
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তা সমুপস্থিতযৌবনৌ | 
থং পপ্ঘ্যামিহ প্রান্তৌ কিমর্থং কস্য বা মুনে ॥ ১1৫৩।১৮, ১৯ 
নি 86 ন্যায় রূপবান, দুইজন নবযুবক যেন স্বর্গ হইতে মর্তলোকে 
আসিয়াছেন । মুনিবর, কেন ইহারা পদব্রজে আসিয়াছেন ? কেনই বা এখানে আসিয়াছেন ? 
ইহারা কাহার তনয় ? 
বিশ্বামিত্র বাজর্ষির নিকট রাম ও লক্ষ্মণের সম্যক পরিচয় দিয়া তাঁহাদের বীরত্ব, অহল্যার 
উদ্ধার প্রভৃতি ঘটনার উল্লেখ করিয়া কহিলেন যে, রাজর্ির শ্রেষ্ঠ ধনুখানিকে দেখিবার 
উদ্দেশ্যেই রাম ও লক্ষ্মণ মিথিলায় আসিয়াছেন । গৌতমের জ্যেষ্টপুত্র জনকপুরোহিত 
শতানন্দ রামকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন । 
পরদিন প্রাতঃকালে বিশ্বামিত্র ও রাম-লক্ষ্পণকে যথোচিত অর্চনা! করিয়া রাজর্ষি তাঁহার 
গ্রহে রক্ষিত ধনুখানির প্রাপ্তিবিররণ কীর্তনপূর্বক কহিলেন যে, যিনি এই ধনুখানিতে গুণ 
যোজনা করিতে পারিবেন, তাঁহার হাতেই রাজর্ষি তাঁহার কন্যা অযোনিসম্ভবা সীতাকে 
সম্প্রদান করিবেন, ইহাই তাঁহার সঙ্কল্প ৷ বিশ্বামিত্রের অনুরোধে রাজর্ষি রাম ও লক্ষ্মণকে 
ধনুখানি খাইলে পর রাম সেই ধনুখানিতে গুণ যোজনা করিবার অনুমতি চাহিলেন । 
অনিক ও বিশ্বামিত্র সানন্দে সম্মতি দিয়াছেন | রাম অবলীলাক্রমে ধনুর মধ্যভাগ গ্রহণ করিয়া 
তাহাতে গুণ যোজনা করিলেন । শরচান্ধান করিবার নিমিত্ত মধ্যস্থল আকর্ষণ করিতেই 
ধনুখানি ভাঙ্গিরা গেল । হাজার হাজার দর্শক বিস্ময়ে “ধন্য ধন্য' করিতেছিল । ধনুরঙ্গের 
ভয়ানক শব্দে বিশ্বামিত্র, জনক ও রাম লক্ষ্মণ ছাড়া সকলেই মুছিত হইয়া পড়িলেন । 
রাজর্ষি বিস্ময়ে ও আনন্দে বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন-__“আমার কন্যা রামকে পতিরূপে 
প্রাপ্ত হইয়া আমার বংশকে উজ্জ্বল করিবে । অনুমতি করুন_-আমাব মন্ত্রিগণ অযোধ্যায় 
যাইযা মহারাজ দশরথকে এই শুভ সংবাদ দিয়া আমাব পুরীতে লইযা আসিবেন ।' 
বিশ্বামিত্রেব সম্মতিক্রমে রাজর্ষির মন্ত্রিগণ অযোধ্যায যাইযা দশরথকে লইযা আসিযাছেন | 
মহাধুমধামের সহিত উত্তরফন্তুনীনক্ষত্রে শুভ লগ্নে রাজধি রামের হাতে সীতাকে সম্প্রদান 
কবিয়াছেন । ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘেব পরিণয়ও রাজর্ষির পরিবারেই সম্পন্ন হইল । মহামুনি 
বিধামিত্র এই শুভকার্ষেব পবদিন প্রাতঃকালেই দশখর ও জনকের নিকট হইতে বিদায় 
ল্ইয়া হিমালয়ে যাত্রী কবেন। 
রামেরই প্রভূত কল্যাণের নিমিত্ত যজ্ঞরক্ষাব নাম করিয়া নিশ্বামিত্র রামকে লইয়া 
গিয়াছিলেন । রামেব শস্ত্গুরু প্রকৃতপক্ষে মহামুনি বিশ্বামিত্র | মহর্ষি বশিষ্ঠ পূর্বেই 
বিশ্ম।মত্রের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া দশরথকে বলিয়াছেন-_ 
তেষাং নিগ্রহণে শক্ত; স্বয়ঞ্চ কুশিকাত্মজঃ | 
তব পুত্রহিতাথায়ি ত্বামুপেত্যাভিযাচতে ॥ ১।২১।২১ 
_ নিশ্বামিত্র ষয়ং রাক্ষস্গণকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইয়াও কেবল তোমার পুত্রের হিতের 
নিমিত্ত তোমার নিকট আসিয়া রামকে যাজ্ঞা করিতেছেন ! 
বিশ্বামিত্রেব হিমালয-যাত্রার পর দশবথ পুত্র ও বধূগণ সহ অধযোধ্যায় যাত্রা করেন । 
পথিমধে। বামের শৌর্যবীর্ঘ পরীক্ষার নিমিত্ত ক্ষত্রকুলান্তক পরশুরাম আবির্ভূত হইয়াছেন । 
তিনি তীহার বিষুপ্রদত্ত ধনুখানিতে বাণ যোজনা করিবার নিমিত্ত রামকে আহান করিয়া 
কহিলেন-_রাম যদি সেই ধনুখানিতে বাণ যোজনা করিতে পারেন, তবে তিনি রামের সাহত 
মল্লযুদ্ধ করিবেন! দশরথের অনেক কাকুতি-মিনতি শবশুরামেব নিকট নিঙ্ষুল হইল | 
দাশর'থ পরশুরামের উদ্ধত বচনে কিঞ্চিত আহত হইয়াই “যন তীহার ধনুখানি অবলীলাক্রমে 
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গ্রহণ করিয়া তাহাতে বাণ যোজনা-পূর্বক কহিলেন-_'আপনি ব্রাহ্মণ এবং আমার গুরু 
বিশ্বামিত্রের ভগিনীর পৌত্র বলিয়া আমার পৃজ্য | এইহেতু আপনার প্রাণনাশক শর নিক্ষেপ 
করিতে পারি না। এই বাণের দ্বারা আমি আপনার উদ্ধত গ্রতিশক্তিকে বিনাশ করিব । 
পরশুরামের বৈষ্ণব তেজ দাশরথির দেহে সঞ্চারিত হওয়ায় পরশুরাম যেন তেজোহীন 
হইয়া পড়িয়াছেন । 

তিনি কহিলেন যে, তাঁহার গতিশক্তি বিনাশ না করিয়া দাশরথি যেন সেই অমোঘ বাণের 
দ্বারা তাঁহার তপস্যাজিত দিব্যলোকসমূহ বিনাশ করেন । রাম তাহাই করিয়াছেন । পরশুরাম 
নারায়ণজ্ঞানে দাশরথির স্তবস্তৃতি করিয়া মহেন্দ্র-পর্বতে চলিয়া গেলেন । দশরথও যেন 
পুনজীবন লাভ করিয়া সকলকে লইয়া অযোধ্যায় উপস্থিত হইলেন ৷ অযোধ্যানগরী 
আনন্দোৎসবে উচ্ছল হইয়া উঠিল ।* 

রামের বয়স এখন বার বৎসর পূর্ণ হইয়া তের চলিতেছে । সীতার বয়স ছয় বৎসর । 
রামের চরিত্রমাধূর্যে সকলই বিশেষ আহ্রাদিত | মনস্বী রাম সীতার হৃদয় জয় করিয়াছেন, 
লক্ষ্মীরূপিণী সীতাও রামের হৃদয় জয় করিয়াছেন । পরম আনন্দে তাঁহাদের দিন যাইতে 
লাগিল । পুত্রগণের মধ্যে রামই পিতার সমধিক সুখপ্রদ__ 

তেষামপি মহাতেজা রামো রতিকরঃ পিতুঃ । ২।১।৬ 

রাম-সীতার বিবাহের পর বার বৎসর অতীত হইয়াছে । রাম পাচিশ বৎসরের পূর্ণ যুবক । 
তখন তাঁহার চরিত্রের যে মাধুর্য মহর্ষি বাশ্মীকি কীর্তন করিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই । 
এরূপ গুণবান্‌ পুরুষ আর যেন কখনও পৃথিবীকে অলঙ্কৃত করেন নাই । তাঁহার বিদ্যা-বুদ্ধি 
বীরত্ব সমস্তই অতুলনীয় ।+ 

তখন চৈত্র মাস । দশরথের বাসনা অচিরেই তিনি রামকে যৌবরাজ্যে-অভিষিক্ত করেন । 
তিনি পাঁরিষদ্‌ আহান করিয়া তাঁহার বাসনা ব্যক্ত করিলে উপস্থিত প্রজামগুলী, রাজন্যবর্গ, 
পাত্রমিত্র ও গুরুপুরোহিত সকলেই সানন্দে এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছেন । স্থির হইল যে, 
পরদিন প্রাতঃকালে পুষ্যানক্ষব্রের যোগে রামের জন্মলগ্ন কর্কটে শুভ অভিষেক সম্পন্ন 
হইবে | 

বশিষ্ঠ, বামদেব, সুমন্ত্র প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের দ্বা+! সেই দিনই অভিষেকের দ্রব্যসামগ্রী 
সংগৃহীত হইয়াছে । দশরথ রামকেও আদেশ করিয়াছেন যে, তিনি যেন সংযত হইয়া সেই 
রাত্রিতে তৃণশয্যায় শয়ন করেন । সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হইয়াছে । রাম পিতার আদেশের 
কথা জননীকে জানাইলে পর কৌশল্যা পুত্রকে প্রভূত আশীবদি করিয়াছেন । 

রাম স্নানাদি দ্বারা পবিত্র হইয়া সীতার সহিত নারায়ণের আরাধনা করিলেন এবং মৌনী 
হইয়া সংযতচিন্তে সপত্বীক বিষ্ুমন্দিরে শয়ন করিয়া রহিলেন । 

এইদিকে মন্থরা ও কৈকেয়ীর চক্রান্তে সমস্তই পণ হইতে চলিয়াছে। কৈকেয়ীকে 
পূর্বপ্রতিশ্ুত দুইটি বর দিয়া সত্যবদ্ধ দশরথ অজ্ঞানাচ্ছন্ন হইয়া ভূতাবিষ্টের ন্যায় ছট্পট্‌ 
করিতেছেন । কৈকেয়ীকে শত অনুনয়-বিনয় ও ভরসনা করিয়াও তিনি এই দুরাগ্রহ হইতে 
নিরস্ত করিতে পারেন নাই । পরদিন প্রাতঃকালে দশরথের আদেশে সুমন্ত্র রামকে 
মহারাজসমীপে লইয়া যাইতে আসিয়াছেন। 

রাম পিতৃসমীপে যাত্রা করিলেন, লক্ষ্মণও তাঁহার সঙ্গে গেলেন । পথে নানাবিধ মাঙ্গলিক 
বাদ্য ও ধবনি শুনিতে শুনিতে তাঁহারা সুমন্ত্রসালিত রথে দশরথের মন্দিরে উপস্থিত 
হইয়াছেন । পিতার চরণে প্রণাম করিয়া তাঁহার করুণ বিশুষ্ক মুখ দেখিয়াই রাম ভীত হইয়া 
পড়েন । কৈকেয়ীকে প্রণাম করিয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে পর নির্পজ্জা কৈকেয়ী 
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আপনার বরপ্রাপ্তির সকল ঘটনা রামের নিকট প্রকাশ করিয়া অবিলম্বে অরণ্যযাত্রার নিমিত্ত 
তাঁহাকে প্রেরণা দিতে লাগিলেন । 
তদপ্রিয়মমিত্রত্পো বচনং মরণোপমম্‌ । 
শুত্বা ন বিব্যথে রামঃ কৈকেরীং চেদমব্রবীৎ । ইত্যাদি । ২।১৯।১-_৯ 
_ শত্রহস্তা রাম মৃত্যুতুল্য কষ্টদায়ক এই অপ্রিয় বচন শুনিয়া ব্যথিত হন নাই । তিনি 
কৈকেয়ীকে বলিলেন-__এইরূপই হউক | আমি মহারাজের সত্য পালনের নিমিত্ত জটাবন্কল 
ধারণ করিয়া বনে যাইতেছি। কিন্তু আমার দুঃখ হইতেছে যে, মহারাজ স্বয়ং আমাকে 
ভরতের অভিষেকের কথা বলিলেন না । আমি নিজের শ্রীতির নিমিত্তই আমার ভাই 
ভরতকে রাজ্য, প্রাণ, অন্যান্য প্রার্থিত বত, এশ্বর্য, এমন কি__ সীতাকেও দান করিতে পারি । 
(রামের সীতা-বিষয়ক এই উক্তিটি সঙ্গত হইয়াছে কি না-_বিচার্য |) 
পুনরায় কৈকেরী শীঘ্ব যাত্রার নিমিত্ত রামকে ত্বরা দিতে থাকিলে রাম 
কহিতেছেন-__“দেবি, আমি স্বার্থপর নহি, আপনি আমাকে খধিতুল্য মনে করুন । আমি 
৮4544 
বব ।' 
অভিষেকের উদ্দেশ্যে সংগৃহীত দ্রব্যসস্ভারকে প্রদক্ষিণপূর্বক সেইদিকে দৃষ্টিপাত না 
করিয়াই রাম চলিয়া যাইতেছেন । 
ন চাস্য মহতীং লক্ষ্মীং রাজ্যনাশোহপকর্ষতি '! 
লোককাস্তস্য কাস্তত্বাচ্ছীতরশ্মেরিব ক্ষয়ঃ ॥ ইত্যাদি । ২১৯৩২, ৩৩ 
_ চন্দ্রের ক্ষয়ের ন্যায় রাজ্যের অপ্রাপ্তি রামের অনুপম সৌন্দর্যের কিছুমাত্র অপকর্ষ ঘটাইতে 
পারে নাই । তিনি বসুদ্ধরাকে ত্যাগ করিয়া বনগমনে উদ্যত | জীবন্ুক্ত ব্যক্তির ন্যায় তাঁহার 
কোনরূপ চিত্তবিকার লক্ষিত হয় নাই। 
প্রাতঃকালে কৌশল্যা পূজা-অচয়ি ব্যাপ্ত আছেন । রাম জননীর সমীপে উপস্থিত হইয়া 
প্রণামপূর্বক তাঁহাকে সকল বৃত্তান্ত জানাইতেই তিনি মুছিত হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেলেন । 
সংজ্ঞালাভের পর তিনি বহু বিলাপ করিয়া রামকে অরণ্যগমন হইতে নিবৃত্ত করিবার 
নানারূপ চেষ্টা করিলেন, জননীর আজ্ঞাপালনে এবং শুশ্রুষায় কাশ্যপের স্বর্গপ্রাপ্তির নজিরও 
দেখাইলেন, কিন্তু রাম কিছুতেই নিবৃত্ত হইলেন না । তিনিও জননীকে পিতৃবাক্য পালনের 
নিমিত্ত কণুঝষির গোহত্যা, সগরপুত্রগণের বিনাশ-্প্রাপ্তি, জামদগ্স্যের মাতৃহত্যা প্রভৃতি 
নজির দেখাইয়া পিতার আদেশ পালনে দৃঢ়তা অবলম্বন করিলেন । জননীর অশ্ুবারিস্ত 
তাঁহাকে টলাইতে পারে নাই । ক্রুদ্ধ ও তীক্ষভাষী লক্ষ্পণকে সাস্তবনাবাক্যে প্রবোধ দিয়া রাম 
পুনরায় সবিনয়ে জননীর অনুমতি প্রার্থনা করিতেছেন । কৌশল্যা পুত্রের সহিত অরণ্যে 
যাইতে চাহিলে রাম কহিলেন যে, পতিসেবাই নারীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম । জননী কিরূপে সেই ধর্মকে 
উপেক্ষা! করিয়া পুত্রের সহিত যাইবেন £ 
রাম কৌশল্যা ও লক্ষ্ণকে আরও কহিতেছেন যে, ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই কৈকেয়ী 
মহারাজের নিকট এই দুইটি বর চাহিয়াছেন | সৎস্বভাবা ন্নেহশীলা রাজনন্দিনী কৈকেয়ী 
দৈবপ্রেরিত হইয়াই এই কাজ করিতেছেন 1 ইহাতে জননী কৈকেয়ী ও পিতা দশরথের কোন 
দোষ নাই |১ 
অগত্যা কৌশল্যাকে অনুমতি দিতে হইল | জননীর অনুমতি লাভের পর পুনঃপুনঃ 
জননীকে প্রণাম করিয়া জননীর প্রদত্ত মাঙ্গল্যদ্রব্য ধাবণপূর্বক রাম সীতার ভবনে উপাস্থিত 
হইয়াছেন । সাতা এইসকল ঘটনা শোনেন নাই । তিনিও দেবকৃত্য সম্পন্ন করিয়া সানন্দে 
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পতির আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন । রামকে বিষগ্ন দেখিয়া সীতা সভয়ে সেই বিষাদের 
কারণ জিজ্ঞাসা করিলে রাম তাঁহার নিকট সকল ঘটনা ব্যক্ত করিযা৷ কহিতেছেন-_ 
সোহহং ত্বামাগতো দ্রষ্টং প্রস্থিতো বিজনং বনম্‌। , 
ভরতস্য সমীপে তে নাহং কথ্যঃ কদাচন ॥ ইত্যাদি । ২২৬।২৪--৩৮ 
_-আমি বনগমনে উদ্যত হইয়া তোমাকে দেখিতে আসিয়াছি । "তুমি ভরতের নিকট কখনও 
আমার প্রশংসা করিও না । সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তিগণ অপরের প্রশংসা সহ্য করিতে পারেন না। 
ভরতের অনুকূল আচরণ করিয়াই তোমাকে তাহার নিকট থাকিতে হইবে । আমার 
বনগমনের পর সর্বদা ব্রত-উপবাসাদির অনুষ্ঠানে কালাতিপাত করিবে । তুমি মাতৃগণের 
শুশ্রষা করিও | ভরত ও শত্রত্রকে তুমি ভ্রাতা ও পুত্রের ন্যায় দেখিবে | তাহারা আমার প্রাণ 
হইতেও প্রিয় | প্রিয়ে, যাহাতে কাহারও অনিষ্ট হয় না, তুমি সেইরূপ কার্যই করিবে । 
সীতা প্রণয়কোপ প্রকাশপূর্বক পতির অনুগামিনী হইবার যুক্তি প্রদর্শন করিলে পর রাম 
অরণ্যের ভীষণতা ও অরণাবাসে দুঃখকষ্ট্রের উল্লেখ করিয়৷ তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে প্রয়াস 
পান। কিন্তু সীতা কিছুতেই নিরস্ত হইলেন না । অগত্যা রামকে বলিতে হইল-_ 
অনুগচ্ছস্ষ মাং ভীরু সহ্ধর্মচরী ভব : ইত্যাদি । ২৩০।৪০-৪৩ 
_-প্রিয়ে, আমি তোমাকে সঙ্গে লইতে সম্মত হইলাম । তুমি আমার অনুগমন কর ও 
সহধর্মচারিণী হও | তোমার এই দৃঢ়তা তোমাব পিতৃবংশ ও শ্বশুরবংশের উপযুক্তই 
হইযাছে । তুমি এখন ব্রাহ্মণগণকে ভোজ্যদ্রব্যাদি দান কব | এখন তোমাকে ছাড়িয়া স্বর্গে 
যাইতেও আমার স্পহা নাই । 
রাম-সীতার কথোপকথনের সময় লক্ষ্মণও উপস্থিত ছিলেন । তাঁহার মুখমণ্ডল অশ্রুজলে 
প্লাবিত । এবার তিনি অগ্রজের চরণদ্বয় দূঢরূপে ভা ধরিলেন । তিনিও বনগমনের 
কাতব প্রার্থনা জানাইলে রাম কহিতেছেন- _'ভ্রাতঃ, তুমি ধীর ও ধার্মিক, তুমি আমার 
প্রাণসম, তমি আমার বাধ্য ও অধীন । এইজন্যই তোমাকে সখার মত মনে করি । কিন্তু তুমি 
আমাব অনুগমন করিলে কৌশলা ও স্মমিত্রা--এই দুই জননীকে কে দেখিবে £ 
অভিবর্যতি কামৈর্যঃ পর্জন্যঃ পৃথিবীমিব | 
স কামপাশপর্যস্তো মহাতেজা মহীপত্তি" ॥ ইত্যাদি । ২৩১।১২-১৭ 
__মেঘ যেমন পৃথিবীকে জলদানে পরিতৃপ্ত করে, মহারাজ দশরথও এতকাল পর্যস্ত 
সেইরূপ সকলের প্রার্থিত বস্তু প্রদান করিয়াছেন, পরস্তু সম্প্রতি এই মহাতেজস্বী ভূপতি 
কৈকেযীর কামজালে জড়িত 1 কৈকেয়ী এই সাম্রাজ্য লাভ করিয়া দুঃখিনী সপত্বীদের প্রতি 
ভাল ব্যবহার করিবেন না । ভরতও তাহার জননীরই অনুগত হইবে | 
বাকৃপটু লক্ষণ অনেক যুক্তিদ্বারা অগ্রজের উক্তিগুলি খণ্ডন করিয়া করুণম্বরে পুনরায় 
প্রার্থনা করিলে রাম আব নিষেধ করিতে পারেন নাই । অগত্যা তীহাকে বলিতে হইল-_ 
ব্রজাপচ্ছন্ব সৌমিত্রে সর্বমেব সুহাজ্জনম | ইত্যাদি । ২৩১।২৮-৩৭ 
__সুমিত্রানন্দন, সকল সুহজ্জনের অনুমতি গ্রহণ করিয়া আমার সহিত যাত্রা কর | বরুণদেব 
বাজর্যি জনকের যজ্ঞে উপস্থিত হইয়! রাজর্ষিকে যে-সকল অস্ত্রশস্ত্র দিয়াছিলেন, সেইগুলি 
আমবা যৌতুকম্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম ৷ তৃমি শীঘ্র সেইসকল অস্ত্রশস্ত্র লইয়া আইস। 
তোমার সহিত মিলিত হইযা ব্রান্ষণ ও তপন্বিগণকে আমার সকল ধনরতু দান করিতে 
বাসনা । অতঃপর অনুজীবিগণকেও আমি দান করিতে চাই । তুমি সত্তর বশিষ্টপুত্র আর্য 
সুযন্রকে এইস্থানে আনয়ন কর । আমি তীহাকে ও অন্যান্য দ্বিজ্াতিগণকে সম্যক পৃজা 
করিয়া অরণ্যে যাত্রা কবিব। 


৪৩ 


লক্ষণের সবিনয় আহানে ব্রাহ্মণগণ উপস্থিত হইয়াছেন । প্রথমেই রাম ও সীতা যুক্তকরে 
সুযজ্ঞকে অভ্যর্থনা করিয়া বহুবিধ সুবণলিঙ্কারের দ্বারা পুজা করিয়াছেন । পত্বীকে দিবার 
নিমিত্ত সুযজ্ঞসখী সীতা তীহার বহুমূল।, অনেক অলঙ্কার সুযজ্ঞের হাতে দিয়াছেন । রামের 
মাতুল "শত্রঞ্জয়'-নামক যে হাতীটি তাঁহাকে দিয়াছিলেন, সহম্্র সুবর্ণমুদ্রা সহ সেই হাতীটিও 
রাম সুযজ্ঞকেই দান করিলেন । অতঃপর অন্যান্য ব্রাহ্মণ, তপস্বী, দণ্তী ও ব্রহ্মচারিগণকে 
বহুবিধ ধনরত্বাদি দান করিয়া বাম্পরুদ্ধ-কণ্ঠে সমুপস্থিত ভৃত্যগণকে রাম প্রত্যেকের 
জীবিকানিবাঁহের উপযোগী নানাবিধ দ্রব্য দান করিলেন । রাম তাহাদিগকে কহিলেন যে, 
যতদিন পর্যস্ত তাঁহারা বন হইতে ফিরিয়া না আসেন, ততদিন পর্যস্ত ভূত্যবর্গ যেন লক্ষ্মণের 
ও তাঁহার গৃহে অবস্থান করে । বালক. বৃদ্ধ ও দরিদ্রগণ বছ ধনরত্ব প্রাপ্ত হইল । গর্গগোত্রীয় 
ত্রিজট-নামক এক বছুপুত্র দরিদ্র ব্রাহ্মণ তাঁহার গৃহিণীর প্রেরণায় রামের নিকট উপস্থিত হইয়া 
তাঁহার তীব্র দারিদ্বের বর্ণনা করেন । রাম তাহাকে পরিহাসচ্ছলে কহিলেন যে, এক হাজার 
ধেনু তিনি তখনও কাহাকেও দান করেন নাই । ত্রিজট একটি দণ্ড নিক্ষেপ করিয়া যতগুলি 
ধেনুকে অতিক্রম করিতে পারিবেন, ততগুলি ধেনুই তাঁহাকে দান করা হইবে । ব্রান্মাণ 
কোমরে কাপড় জড়াইয়া প্রাণপণে দণ্ডটি নিক্ষেপ করেন । সরযূর অপর পারে সহশ্র 
ধেনু অতিক্রম করিয়া দণ্ডটি পতিত হইল । রাম ব্রা্মণকে আলিঙ্গন করিলেন এবং ধেনুগুলি 
ত্রিজটের আশ্রমে পাঠাইয়া দিয়া তাঁহাকে কহিলেন-__“আমি আপনার শক্তি পরীক্ষার নিমিত্ত 
পরিহাস করিয়াছিলাম, কিছু মনে করিবেন না ।” ব্রাহ্মণ পরম প্রীত হইয়া রামকে আশীবদি 
করিয়া প্রস্থান করিলেন 1১ 

রাজ্যাভিষেক ও অরণ্যযাত্রা যাঁহার নিকট সমান, যিনি সুখদুঃখকে জয় করিয়াছেন, এই 
দুঃসময়েও পরিহাসপ্রিয়তা একমাত্র তাঁহার পক্ষেই শোভা পায় । এই স্থলে অনাবিল হাস্যরস 

প্রভূত ধনরত্ব দান করিয়া রাম এবার বনগমনে প্রস্তুত হইতেছেন। দুঃখসম্তপ্ত 
পুরবাসিগণের নানাবিধ করুণ বাক্যালাপ শুনিতে শুনিতে তিনি সীতা ও লক্ষ্মণ সহ 
কৈকেয়ীর ভবনে প্রবেশ করিয়াছেন । সেই ভবনে কৈকেয়ী ব্যতীত সকলেরই চক্ষু 
অশ্রুভারাক্রান্ত, কিস্তু পিতার আদেশ পালন করিতেছেন বলিয়া রামের মুখমণ্ডল সমুজ্ঘ্বল । 
ভাযগিণে পরিবৃত হইয়া পুত্রকে বিদায় দিবার নিমিত্ত দশরথ সুমস্ত্রের দ্বারা তাঁহার তিনশত 
একান্জন €ৈৈকেয়ী ছাড়া) ভার্যকে সেইস্থানে আনাইয়াছেন। কৃতাঞ্জলিপুটে পুত্রকে 
উপস্থিত দেখিয়া দশরথ অতি বেগে পুত্রের প্রতি ধাবিত হইলেন । রামের নিকট পর্যন্ত না 
যাইয়াই তিনি মুছিত হইয়া পড়িয়া যান । রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহাকে 
তুলিয়া পালক্কে শয়ন করাইলেন। রাম পিতার অনুমতি প্রার্থনা করিয়া 
কহিতেছেন-_“মহারাজ, আমি দণগুকারণ্যে যাত্রা করিতেছি, আপনি শুভদৃষ্টিতে একবার 
আমাকে অবলোকন করুন । নানাবিধ সঙ্গত কারণ দেখাইয়াও আমি সীতা ও লক্ষমণকে 
নিরস্ত করিতে পারি নাই । ইহারাও আমার অনুগমন করিবেন । আপনি ইহাদিগকেও সম্মতি 
দিন । প্রজাপতি. যেরূপ সনক সনৎকুমার প্রমুখ পুত্রগণকে তপস্যার নিমিত্ত অরণ্যগমনের 
অনুমতি দিয়াছিলেন, আপনিও আমাদের তিনজনকে সেইরূপ অনুমতি দিন ।, 

বছবিধ করুণ বিলাপ ও আর্তনাদ করিতে করিতে মৃতকল্প দশরথ অনুমতি দিয়াছেন । 
সকলের সুকরুণ হাহাকার ধ্বনিতে আকাশবাতাস মুখরিত হইয়া উঠিল । 

কৈকেয়ীর আনীত বন্ধল পরিধান করিয়া রাম ও লক্ষ্মণ তপস্বীর ন্যায় দাঁড়াইয়া 
রহিলেন । রাম সীতার পট্টবস্ত্রের উপরেই চীরবন্ধন করিয়া দিলেন । তিনি ভৃত্যগণের দ্বারা 


খুস্তি ও পেটারা (ঝুঁড়ি) আনাইয়া সঙ্গে লইয়াছেন । দশরথ নিখিল সৈন্যসামস্ত ও ধনরত্ব 
রামের সঙ্গে দিতে চাহিলে রাম সবিনয়ে পিতাকে বাধা দিয়া কহিযাছেন-_ 
রজ্জুমন্েহেন কিং তস্য দদতঃ কুঞ্জরোত্তমম্‌ । ২1৩৭৩ 
_-শ্রেষ্ট হস্তীটিকে পরিত্যাগ করার পর হস্তিবন্ধনের রজ্জুর প্রতি আকর্ষণের কি সার্থকতা 
আছে ? 
স্বয়ং দশরথ পাত্রমিত্র এবং প্রজামণ্ডলী রামের অনুগমন করিতে চাহিলে রাম 
তাঁহাদিগকেও প্রবোধ দিয়াছেন । রাম অতি করুণকণ্ঠে দশরথের নিকট প্রার্থনা জানাইলেন 
যে, তাঁহার বৃদ্ধা জননী যাহাতে পুত্রশোকে প্রাণ পরিত্যাগ না করেন, মহারাজ যেন সেই 
বিষয়ে সদয় দৃষ্টি রাখেন এবং তাঁহাকে যথোচিত সম্মান করেন । 
দশরথেনর আদেশে সুমন্ত্র বাজোচিত রথ সুসজ্জিত করিয়া দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়াছেন । 
রাম জননীকে প্রণামপূর্বক কহিতেছেন-__ 
অন্ব মা দুঃখিতা ভূত্বা পশ্যেস্্ং পিতরং মম । 
ক্ষয়োহপি বনবাসস্য ক্ষিপ্রমেব ভবিষ্যতি ॥ ইত্যাদি । ২।৩৯।৩৪,৩৫ 
_মা, আপনি দুঃখিত হইয়া আমার বনবাসের জনা পিতৃদেবকে কুদৃষ্টিতে দেখিবেন না । 
অতি সম্বরই বনবাসের নির্দিষ্ট কাল অতিক্রান্ত হইবে। শীঘ্রই দেখিতে পাইবেন যে, বন্ধুগণে 
পরিবৃত হইয়া আমি ফিরিয়া আসিয়াছি । 
তারপর সাশ্ুকষ্ঠা তিনশত পধ্জাশজন জননীকে লক্ষ্য করিয়া রাম জোড়হাতে 
কহিতেছেন--'জননীগণ, সর্বদা একত্র অবস্থানহেতু অজ্ঞানতাবশতঃ যদি কোন অন্যায় 
বাবহার করিয়া থাকি, তবে আপনাবা আমাকে ক্ষমা করিবেন ।' 
স্কলের বিলাপ-ধবনিতে গৃহটি যেন দুঃখে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল । গুরুজনের চরণে 
প্রণামপূর্বক রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা রথে আরোহণ করিয়াছেন । সমগ্র অযোধ্যাপুরী যেন 
কাঁদিতে লাগিল । জনক-জননী রথের অনুগমন করিতেছেন দেখিয়াও ধর্মপাশবদ্ধ রাম 
তাঁহাদের প্রতি স্পষ্টভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন নাই । অযোধ্যার জনগণ শোকে আকুল হইয়া 
রথের পশ্চাতে ছুটিয়াছেন। তাঁহাদের প্রতি ন্গিগ্ধ দৃষ্টিপাত করিয়া রাম 
কহিতেছেন__“আমাকে তোমরা যেরূপ ল্নেহ ও প্রীতিন দৃষ্টিতে দেখিয়া থাক, ভরতকেও 
সেইরূপ দেখিবে | ভরত অবশ্যই তোমাদের প্রিয় ও £হতকর কার্ষে রত থাকিবেন । ভরত 
ধার্মিক, জ্ঞানী, কোমলম্বভাব ও শক্তিশালী | মহাবাজ দশরথ যাহাতে আমার শোকে সম্তপ্ত 
না হন, তোমরা সেইরূপ আচরণ করিবে ।' 
বৃদ্ধ জ্ঞানী তপস্বী ব্রাঙ্গাণগণ বাদ্ধক্যবশতঃ কম্পিতদেহে রথের অনুগমন করিতেছিলেন । 
তাহারা আর ফিরিবেন না মনে করিয়া অগ্নিহোত্রের অগ্নিকে সঙ্গে লইয়াই চলিয়াছেন । 
তীহাদের আর্তস্বরে বাথিত হইয়া রাম লক্ষ্মণ ও সীতা সহ রথ হইতে নামিয়া ধীরে ধীরে 
পদব্রজে বনের দিকে চলিতে লাগিলেন । বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণ অতি ন্নেহপূর্ণ করুণ বচনে রামকে 
অযোধ্যায় ফিরাইবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থকাম হইয়াছেন | তথাপি তাঁহারা রামের সঙ্গ ছাড়েন 
নাই | সন্ধ্যাকালে সকলে তমসাতীরে উপস্থিত হইলেন | জলমাত্র পান করিয়াই সকলে 
তৃণশয্যায় শয়ন করিযা রাত্রি যাপন করিতেছেন । লক্ষণ ও সুমন্ত্র জাগিয়া আছেন । 
শেষরাত্রিতে শয্যা ত্যাগ করিয়া রাম দেখিতে পাইলেন যে, কাহারও নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই। 
তিনি লক্ষ্মণকে কহিলেন- -ভ্রাতঃ, আমাদের অনুগমনকাবী ব্যক্তিগণের নিদ্রাভঙ্গেল পূর্বেই 
আমরা প্রস্থান করিব । আমাদের দুঃখ দ্বারা ইহাদিগকে দুঃখিত করা উচিত হইবে না। 
আমাদিগকে দেখিতে না পাইলেই ইহারা ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইবেন ।' লক্ষ্মণ অগ্রজের 
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এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন । রামের নির্দেশে সুমন্ত্র তখনই রথ প্রস্তুত করিয়াছেন । রাম 
তৎক্ষণাৎ ভ্রাতা ও পত্বী সহ রথে আরোহণ করিয়া তমসা-নদী উত্তীর্ণ হইলেন । 
অনুগমনকারী পুরবাসিগণকে বিস্রান্ত করিবার উদ্দেশ্যে উত্তরাভিমুখে কিছু দূর অগ্রসর হইয়া 
পরে দক্ষিণ দিকে যাইবার নিমিত্ত রাম সুমন্ত্রকে নিদেশ দেন । 

নিদ্রোথিত পুরবাসিগণ রামকে না দেখিয়া বিমুঢ় হইয়া পড়িয়াছেন। রথের চিহ্ন 
অনুসরণ-পূর্বক কিছু দূর পর্যস্ত যাওয়ার পরেই তীহারা আর পথ নির্ণয় করিতে পারেন নাই । 
অনন্যোপায় হইয়া অশ্রুপূর্ণ কঠে তাঁহাদিগকে নিরানন্দ অযোধ্যায় ফিরিতে হইল । রাম সেই 
অবশিষ্ট রাত্রিতেই অনেক পথ অতিক্রম করিয়াছেন । 

পরদিন প্রাতঃকালে তিনি উত্তর কোশলেব জনপদসমূহে প্রজামগুলীর বিলাপ-ধবনি ও 
কৈকেয়ীর নিন্দা শুনিতে শুনিতে সেই দেশ অতিক্রম করেন । এইরূপে দক্ষিণ দিকে চলিতে 
চলিতে বেদুতি, গোমতী ও স্যন্দিকা নদী পার হইলেন । এই সময়ে যেন পুনঃপুনঃ 
জন্মভূমির কথা তাঁহার মনে হইতেছিল । তিনি সুমনকে কহিতেছিলেন যে, কতদিন পরে 
পুনরায় তিনি জনক-জননীকে দেখিতে পাইবেন এবং সরযৃতীরের পুম্পিত কাননে মুগয়া 
করিতে পারিবেন । অযোধার দিকে মুখ ফিরাইয়া রাম জোড়হাতে কহিতেছেন__'হে 
কাকুৎস্থপরিপালিতে অযোধ্যানগরি, আমি পিতৃসত্য পালনের নিমিত্ত তোমার নিকট হইতে 
বিদায় গ্রহণ করিতেছি, পুনরায় জনক-জননীর সহিত তোমাকে দর্শন করিব ।' তারপর 
দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিয়া অশুপূর্ণনয়নে দীনভাকে জনপদবাসিগণকে কহিতেছেন যে, 
সকলের ব্যবহারে তিনি মুগ্ধ হইয়াছেন । কেহ যেন আর তীহার নিমিত্ত বিলাপ না করেন । 

এইভাবে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে চলিতে চলিতে তিনি গঙ্গার উত্তর তীরে গৌছিয়াছেন । 
সেখানে শূঙ্গবেরপুরে মিজপুরের নিকটে) নিষাধপতি গুহের রাজধানী । নিষাদরাজ রামের 
সখা ছিলেন । রামের আগমনবার্তা শুনিয়াই তিনি অমাত্য ও জ্ঞাতিবর্গকে সঙ্গে লইয়া রামের 
নিকট আসিতেছেন | রামও দূর হইতে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া লক্ষ্মণকে সঙ্গে লইয়া 
অগ্রসর হইয়াছেন । দুই সখা পরস্পর আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ হইয়াছেন । রামের আগমনে গুহ 
নিজেকে ধনা মনে করিলেন | তিনি যথারীতি অভ্যর্থনা করিয়া নানাবিধ স্বাদু ভোজ্যদ্রব্য ও 
অঘাঁদি সমর্পণ করিয়া কহিতেছেন যে, অনেক সৌভাগ্য থাকিলে এরূপ অতিথির শুভাগমন 
ঘটে । গুহের সবিনয় বচনের উত্তরে রাম কহিলেন--“তোমার প্রীতিদত্ত সকল বস্তুই আমি 
স্বীকার করিতেছি. কিন্তু এখন আমি চীরাজিনধারী বনবাসী বলিয়া প্রতিগ্রহ করিতে পারি 
না। তুমি আমার রথের অশ্বগণের উদ্দেশো যে খাদা আঁনয়াছ, তাহাতেই আমি সম্মানিত 

| ১" 

সায়ংসন্ধ্যা সমাপনান্তে লক্ষ্মণেব দ্বারা আনীত গঙ্গাজল মাত্র পান করিয়া রাম সীতার 
সহিত গঙ্গাতীরেই ভূমিশয্যায় শয়ন করিলেন । লক্ষ্মণ ও গুহ নিকটেই এক বৃক্ষমূলে 
উপবেশন করিয়া নানাবিধ কথাবাতয়ি রাত্রি কাটাইলেন । 

পরদিন, অথ্থৎ অরণ্যাত্রার তৃতীয় দিন প্রাতঃকালেই রামের অভিপ্রায় অনুসাবে গুহ 
নৌকা দ্বারা তাঁহাদের গঙ্গা উত্তরণের বাবস্থা করিয়াছেন । রাম দক্ষিণ হস্তে সুমন্ত্রকে স্পর্শ 
করিয়া কহিতেছেন__এবার তুমি রথ লইয়া অযোধ্যায় মহারাজের নিকট গমন কর। 
প্রমাদশুন্য হইয়া তাঁহার কাছে অবস্থান করিবে | আমরা পদব্রজে অরণ্যে প্রবেশ করিব ৷ 
সুমন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছেন দেখিয়া রাম তাঁহাকে মধুরত্বরে কহিতেছেন-_ তোমার 
ন্যায় সুহদ আমাদের আর কেহই নাই 1 মহারাজ এখন বৃদ্ধ, শোকাকুল ও কামভারে 
অবসন্ন । কৈকেয়ীর গ্রীতিবিধানের নিমিত্ত মহাবাজ যে আদেশ করিবেন, তুমি সযত্রে তাহা 
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পালন করিবে।” । 
তারপর জনক-জননী ও ভরতকে বলিবার উদ্দেশ্যে অনেক কিছু বলিয়া রাম সুমন্ত্রকে 
বিদায় দিবার সময় কহিতেছেন-_ 
নগরীং ত্বাং গতং দৃষ্টুবা জননী মে যবীয়সী | 
কৈকেরী প্রতায়ং গচ্ছেদিতি রামো বনং গতঃ ॥ ইত্যাদি । ২৫২।৬১,৬২ 
__তুমি অযোধ্যায় ফিরিয়া গেলে তোমাকে দেখিয়া আমার কনিষ্ঠা জননী কৈকেয়ী বিশ্বাস 
করিবেন যে, রাম বনে গিয়াছেন । অন্যথা আশঙ্কা করিয়া মহারাজকে মিথ্যাবাদী মনে 
করিবেন | 
রাম গুহকে কহিলেন যে, তিনি আত্মীয়-স্বজনবর্জিত আশ্রমে বাস করিবেন এবং 
আশ্রমোচিত নিয়ম অনুসরণ করিবেন । তাঁহার শিরে জটাধারণের উদ্দেশ্যে গুহ যেন 
বটবৃক্ষের ক্ষীর লইয়া আনসন । গুহের আনীত বটক্ষীরে রাম ও লক্ষ্মণ কেশগুচ্ছকে জটায় 
পরিণত করিয়াছেন । তারপর নৌকায় গঙ্গার দক্ষিণ তীরে অবতরণ করিয়া তীহারা পদব্রজে 
চলিতেছেন । রাম লক্ষ্মণকে কহিলেন-_“জনসঙ্কুল বা নির্জন বনে যেখানেই যাই না কেন, 
তুমি সীতাকে রক্ষা করিবে । 
অগ্রতো গচ্ছ সৌমিত্রে সীতা ত্বামনুগচ্ছতু । 
পৃষ্ঠতোহনুগমিষ্যামি সীতাং ত্বাং চানুপালয়ন্‌॥ ২৫২৯৫ 
-_ভ্রাতঃ, তুমি অগ্রে গমন কর । সীতা তোমার পশ্চাতে গমন করুন । আমি সীতা ও 
তোমাকে রক্ষা করিয়া পশ্চাতে গমন করিব । 
অল্প সময়ের মধ্যে তীহারা বৎসদেশে (প্রয়াগের নিকট, যমুনার উত্তবতীরে) উপস্থিত 
হইয়াছেন । রাম ও লক্ষ্মণ সেখানে বরাহ, খষ্য, পৃঘত ও মহারুরু নামক চারিটি মহাম্গ হনন 
করিযা সেইগুলিকে লইয়া সন্ধার সময় একটি বৃক্ষতলে গমন করেন । তখন তাহারা 
অতিশয ক্ষুধার্ত ছিলেন । 
তিন দিনের মধ্যে একমাত্র জল ব্যতীত তাঁহারা আর কিছুই খান নাই । আজ রাত্রিতে এই 
চারিটি মুগের মাংস খাইবেন । ইহাতে বোঝা যাইতেছে- রাম যেমন উপবাস করিতে 
পারেন, তেমন খাইতেও পারেন । 
সন্ধ্যার পর বৃক্ষমূলে তৃণশয্যায় বসিয়া রাম লক্ষ্মণকে কহিতেছেন--ভ্রাতঃ, জনপদের 
বাহিরে আজ আমাদের প্রথম রাত্রি উপস্থিত হইয়াছে । সুমন্ত্রও আমাদের নিকটে নাই । তুমি 
উৎকগ্ঠিত হইবে না । আজ হইতে প্রতি রাত্রিতেই আমাদিগকে জাগিয়া থাকিতে হইবে । 
আজ মহারাজ দশরথের দুঃখের ও কৈকেয়ীর আনন্দের অস্ত নাই । ভরতকে উপস্থিত 
দেখিয়া রাজ্যলাভের নিমিত্ত কৈকেয়ী মহারাজের প্রাণহানি করেন কি না-_ আশঙ্কা 
করিতেছি । মহারাজ বৃদ্ধ ও আমাদের বিরহে শোকাকুল । তিনি এখন অজিতেন্দ্রিয় ও 
কৈকেয়ীর বশীভূত | এই অবস্থায় তিনি কি করিবেন ? তাঁহার এই দুঃখ ও মতিভ্রম দেখিয়া 
আমার বোধ হইতেছে যে, সংসারে অর্থ ও ধর্ম হইতে কামই প্রবল । কোন মূর্থ ব্যক্তিও 
স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত আমার ন্যায় আজ্ঞাবহ পুত্রকে পরিতাগ করিতে পারে না। 
কৈকেরীপুত্র ভরত পন্ীর সহিত আনন্দিত হইবেন । পিতা দশরথ পরলোক গমন করিলে 
আমি অরণ্যবাসী হওয়ায় ভরত একাকী রাজ্যসুখ ভোগ করিবেন । যে-ব্ক্তি অত্য্ত 
কামাসক্ত, সে মহারাজ দশরথের ন্যায় বিপন্ন হইয়া থাকে | সৌম্য, আমার মনে হইতেছে 
যে. দশরথের বিনাশ, আমার নিবসিন এবং ভরতের রাজ্যপ্রাপ্তির নিমিত্তই কৈকেয়ী 
আমাদের গৃহে আসিয়াছিলেন । আমারই জন্য হয়তো সৌভাগ্যমদমোহিতা কৈকেয়ী 
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কৌশল্যা ও সুমিত্রাকে কষ্ট দিতেছেন । আমাদের জন্য জননী সুমিত্রাকেও অতি দুঃখে বাস 
করিতে হইবে | ভরাতঃ লক্ষ্মণ, তুমি আগামী প্রাতঃকালেই অযোধ্যায় যাত্রা কর । আমি 
একাকী সীতার সহিত দগুকারণ্যে যাত্রা করিব | তুমি অনাথা কৌশল্যাদেবীকে রক্ষা 
করিবে | পাপচিত্তা কৈকেয়ী তোমার ও আমার জননীকে বিষও দিতে পারেন । আমার 
জননীর নিতান্তই দুভগ্যি । কোন মহিলা যেন আমার ন্যায় দুঃখপ্রদ পুত্রের জননী না হন । 
আমি ক্রুদ্ধ হইলে অযোধ্যা, এমন কি, সমগ্র পৃথিব: হই বাহুবলে অধিকার করিতে পারি । 
অধর্ম ও পরলোকেব ভয়ে ভীত বলিয়াই আমি অভিষিক্ত হইতে পারি নাই" ।১ 
এতদনাচ্চ করুণং বিলপা বিজনে বহু । 
'অশ্রপর্ণমুখো দীনো নিশি তৃষ্বীমুপাবিশৎ ॥ ২৫৩২৭ 

__ নির্জন বনে রাঞিকালে এইভাবে নানা কথায় করুণ বিলাপ করিয়া রাম দীনভাবে 
অআুপর্ণমুখে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন । 

পরে অন্যত্র (৩।১৬।৩৭) লক্ষ্মণের মুখে কৈকেয়ীর নিন্দা শুনিয়া রাম লক্ষ্মণকে সেইরূপ 
নিন্দা করিতে নিষেধ করিবেন । পরস্তু উল্লিখিত কথাগুলিতে রামের অন্যবপ মনোভাব 
দেখা যাইতেছে । এইজন্য “তিলক” টীকাকার কহিতেছেন যে, ভগবানের এইসকল উক্তি 
লক্ষম্মণেব মনোভাব পরীক্ষা উদ্দেশো । এইসকল উক্তি যথার্থ নহে । কিন্তু আমরা এই 
অভিমত মানিয়া লইতে পারি না । কোশল দেশ পরিত্যাগেব পরেই আমরা বামের মুখমণ্ডল 
অশ্রপ্লাবিত দেখিয়াছি । এইসকল উক্তির পরেও দেখিতেছি যে, তিনি অশ্রুপর্ণমুখে দীনভাবে 
বসিয়া আছেন । উক্তির মূলে যদি দুঃখ, ক্ষোভ, শোক, ঘুণা, বিষাদ ও অভিমান না থাকিত, 
তবে চোখে জল আসিত না । শুধু লক্ষ্মণকে পরীক্ষা করার নিমিত্ত এইসকল কথা বলিলে 
চোখে জল আসিবে কেন £ আর প্রথম হইতেই রামকে ভগবান বলিয়া যদি স্থির করি, তবে 
তো তাঁহার চরিত্র সমালোচনার যোগ্যই নহে, সেইরূপ চরিত্র তো লীলামাত্র | লীলাচ্ছলে 
এইশ্রেণীর মনুষ্যোচিত ব্যবহারের অন্যবিধ তাৎপর্য নির্ণয়ের কোন প্রয়োজনই নাই । অতএব 
আমরা সবিনয়ে বলিব যে, দুঃখ, ক্ষোভ, শোক, ঘুণা ও আত্মশ্লাঘা প্রভৃতি হইতে রামও 
সম্ভবতঃ মুক্ত ছিলেন না। 

চতৃর্থ দিবসে প্রাতঃকালেই বাম বৎসদেশ হইতে যাত্রা করিয়া গঙ্গাযমূনার সঙ্গমস্থূলে 
পৌঁছিয়াছেন | এই প্রয়াগেই ভরদ্বাজ-মুনিব আশ্রম । সন্ধ্যাকালে মুনির আশ্রমে উপস্থিত 
হইযা তীহাবা তিনজনে মুনির চরণে প্রণাম করিলেন । মুনি তাঁহাদের পবিচয় জানিয়া 
যথাবিধি সৎকারপূর্বক কখিতেছেন_- রাম, আমি বহুকাল হইতে এই আশ্রমে তোমার 
আগমনেব প্রতীক্ষা কবিতেছি | তুমি বিনা কারণে নিবসিত হইয়াছ, ইহাও আমি শুনিয়াছি | 
এই স্থানটি পবিত্র, নির্জন ও রমণীয় । তুমি এইখানেই বাস কর 1 রাম সবিনয়ে মুনিকে 
কহিলেন যে, প্রয়াগ অযোধ্যা হইতে খুব দূরে নহে । এইস্থানে বাস করিলে অযোধ্যাবাসিগণ 
প্রায়ই তাহাদিগকে দেখিবাব উদ্দেশো এই আশ্রমে আসিবেন, এই কারণে এই স্থানে বাস 
করা তীহার অনভিপ্রেত | ভরদ্বাজের নিকট হইতে তিনি এমন একটি আশ্রমের সন্ধান 
জানিতে চাহেন, যে-স্থান নির্জন এবং সীতা যেখানে আনন্দে থাকিতে পাবেন | ভরদ্বাজ 
প্রযাগ হইতে মাত্র দশ ক্রোশ দূবে অবস্থিত পৃণাভূমি চিত্রকুট-পর্বতের (যুক্তপ্রদেশে বান্দা 
জিলায়) নাম করেন । ভবদ্বাজেব প্রদত্ত ফলমুলাদি গ্রহণ করিয়া মুনির সহিত নানা 
সৎপ্রসঙ্গে বাম সেই বাত্রি মুনির আশ্রমেই যাপন করিলেন । 

পন্দিন (অরণ্যাত্রার পঞ্চম দিন) শ্রাতঃকালে মুনি হইতে পথের বিস্তৃত বিবরণ 
জানিয়া মুনির আশীবা গ্রহণপূর্বক রাম চিত্রনুটে যাত্রা কবিয়াছেন । কাঠের দ্বারা একটি বৃহৎ 
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ভেলা নিমণি করিয়া সেই ভেলায় আীঁহারা যমুনা পার হইলেন । যমুনার দক্ষিণতীরে যাইয়া 
এক ক্রোশ পথ অতিক্রমের পর যমুনাতীপ্বর্তী বনে রাম ও লক্ষ্মণ অনেকগুলি পবিত্র মুগ বধ 
করিয়া সকলে সেই মাংস ভক্ষণ করেন । সেই মনোহর বনে যথেচ্ছ বিহার করিয়া 
সায়ংকালে তাহারা যমুনাতীরে একটি সমতল প্রদেশে অবস্থিতি করিয়াছেন । 
পরদিন যেষ্ঠ দিন) প্রাতঃকালে পুণ্যসলিলে স্নানাদির পর তীহারা পথিমধ্যে বসস্তশোভা 
দেখিতে দেখিতে পথ চলিতেছেন । সম্ভবতঃ মধ্যাহ্নের পূর্বেই তাঁহারা চিত্রকৃট-পর্বতে 
উপস্থিত হইয়াছেন । প্রথমতঃ তীহারা মহর্ষি বাল্মীকির (রামায়ণ-প্রণেতা নহেন) আশ্রমে 
যাইয়া মহর্ষিকে প্রণাম করেন । মহর্ষি কর্তৃক অভ্যর্থিত হইয়া রাম মহর্ষির নিকট আত্মপরিচয় 
দিয়া বনগমনের কারণ প্রভৃতি নিবেদন করিয়াছেন । তারপর রাম সেইদিনেই লক্ষণের দ্বারা 
মহর্ষির আশ্রমের নিকটে মাল্যবতী নদীর তীরে কাণ্ঠাদি দ্বারা একখানি পর্ণকুটীর নিমর্ণি 
করাইয়াছেন । কুটীর নিমাঁণের পর রাম লক্ষ্ষণকে বলিলেন-__ 
এণেয়ং মাংসমাহত্য শালাং ফক্ষ্যামহে বয়ম্‌। 
কর্তব্যং বাস্তুশমনং সৌমিত্রে ।চরজীবিভিঃ ॥ ২৫৬২২ 
__সুমিত্রানন্দন, হরিণের মাংস সংশ্রহ করিয়া আমরা এই কুটীরে বাস্তু-দেবতার পুজা 
করিব । ফাঁহারা দীর্ঘজীবী হইতে ইচ্ছুক, বাস্তৃশাত্ত করা তাঁহাদের কর্তবা | 
রামের আদেশে লক্ষ্মণ একটি কৃষ্ণমুগ বধ করিয়া আগুনে পোড়াইলেন । মৃগদেহ 
রক্তক্ষরণশূন্য ও তপ্ত হইলে পর বাম মন্ত্রপাঠপূর্বক সেই মৃগমাংসের দ্বারা যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া 
সীতা ও লক্ষ্মণ সহ ধুব-নক্ষত্রযুক্ত শুভ মুহূর্তে গৃহপ্রবেশ করিলেন ৷ মনোহর চিত্রকূটের 
শোভাদর্শনে তাঁহাদের অযোধ্যা-তাগের দুঃখ তিরোহিত হইল । 
পর্বত ও মন্দাকিনীর (মাল্যবতী) শোভা দর্শনে রামসীতা মুগ্ধ হইয়াছেন । রাম সীতাকে 
কহিতেছেন-_ 
উপস্পৃশংস্ত্রিষবণং মধুমূলফলাশনঃ | 
নাযোধ্যায়ৈ ন রাজ্যায় স্প্হয়ে চ ত্বয়া সহ ॥ ২1৯৫।১৭ 
--তোমার সহিত এই স্থানে তিনবেলা স্নান এবং মধু ও ফলমূল ভক্ষণ করিয়া আমি 
অযোধ্যা ও রাজ্যের প্রতি স্প্হা পোষণ করি না। 
অরণ্যবাসের সময় তাঁহারা ফলমূল, পুষ্পমধু ও মৃগয়ালন্ধ প্রচুর মৃগমাংপস আহার 
করিতেন । যথারীতি পাক না করিয়া শুধু অগ্নিতপ্ত মাংসই আহার করিতেন 1১ 
মৃগয়া যে ক্ষত্রিয়ের পক্ষে 'দূষণীয় নহে, এই কৃথাও রামের মুখেই শোনা যাইতেছে । 
মৃগয়াতে তাঁহারও খুব উৎসাহ ছিল ।” 
রামের অযোধ্যা পরিত্যাগের পর পাঁচ সপ্তাহ অতীত হইয়াছে । একদিন অকস্মাৎ 
চিত্রকূটের নিকটেই আকাশস্পর্শী ধুলিরাশি উত্থিত হইল ও তুমুল কোলাহল শ্রুত হইল । বন্য 
পশুসমূহ ভয়ে ইতস্ততঃ ধাবিত হইতেছে । রামের আদেশে লক্ষ্মণ একটি শালগাছে উঠিয়া 
উত্তরদিকে চাহিয়া দেখিতে পাইলেন যে, হাতী ঘোড়া ও রথ সহ অনেক সৈন্য যেন 
চিত্রকূটের দিকেই আসিতেছে । একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষের নিকটে কোবিদারের (রক্তকাঞ্চনবৃক্ষ) 
ধবজযুক্ত রথ দেখিয়া লক্ষ্মণ বুঝিতে পারিলেন যে, তীহাদিগকে হত্যা করিয়া! নিষণ্টক 
রাজ্যভোগের উদ্দেশ্যে ভরতই সৈন্যসামস্ত সহ আসিতেছেন । লক্ষ্মণ অতি ক্রুদ্ধ হইয়া 
ভরতের সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছেন! 
রাম লক্ষ্মণের ক্রোধোদ্ধত বচন শুনিয়া তাঁহাকে সান্তনা দিয়া কহিতেছেন-_-ভ্রাতঃ, যুদ্ধে 
ভরতকে কেন বধ করিবে ? আত্মীয়-বন্ধুগণকে বিনাশ করিয়া যে-বস্তু লাভ হয়, তাহা আমার 
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নিকট বিষমিশ্রিত ভক্ষ্যদ্রব্যের মত । তোমাদের সুখের নিমিত্তই আমি ধর্ম, অর্থ, কাম ও 
পৃথিবী কামনা করি । এই সসাগরা পৃথিবী আমার নিকট দুর্লভ নহে, কিন্তু অধর্মের দ্বারা 
ইন্দ্রত্ব লাভ করিতেও আমি ইচ্ছা করি না।' 

“আমি মনে করি, ভ্রাতৃবদল ভরত সকল ঘটনা শুনিয়া শোকে বিহ্ল হইয়া 
ন্লেহাকুলচিত্তে আমাদিগকে দেখিতে আসিতেছে । তাহার কোন অসৎ উদ্দেশ্য নাই ৷ জননী 
কৈকেয়ীকে কর্কশবাক্যে তিরস্কার করিয়া এবং পিতাকে প্রসন্ন করিয়া ভরত আমাকে রাজ্য 
দান করিতে আসিতেছে । ভরত কি পূর্বে কখনও তোমার কোন অনিষ্ট করিয়াছে, যাহার 
জন্য এইপ্রকার আশঙ্কা করিতেছ ? ভরতকে কোন অপ্রিয় কথা বলিলে তাহা আমাকেই বলা 
হইবে | লক্ষণ ভ্রাতা কি নিজের প্রাণসম ভ্রাতাকে হৃত্যা করিতে পারে ? রাজ্যের নিমিত্তই 
হাঁদ তুমি '"ইরূপ বলিয়া থাক, তবে ভোমাকে রাজ্য দান করিবার নিমিত্ত আমি ভরতকে 
বলিব । ভরত আমার কথা অমান্য করিবে না ।”* 

রামের বাক্য শুনিয়া লক্ষ্মণ লজ্জায় সম্কৃচিত হইয়া যেন স্বীয় গাত্রে প্রবেশ করিলেন । 
দশরথের শৃত্ুঞ্জয়-নামক বিশাল বৃদ্ধ হৃস্তীটিকে সৈন্যগণের পুরোভাগে দেখিয়া তাঁহারা 
ভাবিলেন যে, দশরথই বুঝি তাহাদিগকে অযোধ্যায় লইয়া যাইতে আসিতেছেন | পিতার 
সেই শুভ্র ছত্রটি না দেখিয়া রাম সংশয়ান্বিত হইলেন । রামের আদেশে লক্ষ্পণও শালগাছ 
হইতে নামিয়া আসিয়াছেন । 

অল্পক্ষণ পরেই বিলাপ করিতে করিতে জটাচীরধারী কুশ বিবর্ণ ভরত ও শত্রুত্ন আসিয়া 
অগ্রজের পাদমূলে পতিত হইলেন । রাম তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন । 
ভরতের মস্তক আঘ্রাণপূর্বক তাঁহাকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া রাম তছেন-__ 

ক নু তেহভূৎ পিতা তাত ষদরণ্যং ত্বমাগতঃ । 

ন হি ত্বং জীবতস্তসয বনমাগস্তুমহ্সি 1 ইত্যাদি ২/১০০।৪ 
_বৎস,. তোম'ব পিতা কোথায় ? তুমি যে অরণ্যে আসিলে ? পিতার জীবদ্দশায় তুমি তো 
অরণ্যে আসিতে পার না । 

তঃপর অযোধ্যার সকলের কুশল জিজ্ঞাসা এবং জিজ্ঞাসাচ্ছলে প্রসঙ্গতঃ রাজধর্ম 
বিবয়ে ভরতকে অনেক কিছু বলার পর রাম ভরতের মুখে শুনিতে পাইলেন যে, পিতা 
দশরথ পুপ্রনোক সহ্য কবিতে না পাবিয়া স্ব্গত হইয়াছেন | 

এই সংবাদে রাম মুছিত হইয়া পড়েন । লক্ষ্মণ এবং সীতাও শোকে কাতর হইয়া 
সডিয়াছেন । সংজ্ঞা-প্রাপ্ত হইযা রাম পিতার উদ্দেশে তপণ ও পিগুদানের নিমিত্ত 
মন্দাকিনী নদীতে (মাল্যবতী) অবতরণ করিয়া প্রথমতঃ তর্পণ করেন । পরে মন্দাকিনীর 
তীবে কুশের আস্তরণের উপর দরীফল ও তিলযুক্ত ইঙ্গুদিফলের পিগু দান করিয়া কাঁদিতে 
কাঁদিতে তিনি কহিতেছেন--_ 

ইদং ভুঙক্ষব মহারাজ গ্রীতো যদশনা বয়ম্‌ ! 

বদনাঃ পুরুষা রাজন্‌ তদন্নাঃ পিতৃদেবতাঃ ॥ ২।১০৩।৩০ 
-- মহারাজ, আমাদের যাহ! ভেজ্য, আপনি প্রসন্ন হইয়া তাহাই ভোজন করুন । মানুষ স্বয়ং 
মাহা আহাব কনিয়া থাকে, তাহার পিতৃগণ্‌ ও দেবতাগণ তাহাই আহার করেন! 

পিতার উদ্দেশে পিওদানেব পর চিত্রকৃট-পর্বতে আসিয়া রাম ভ্রাতৃগণকে আলিঙ্গন করিয়া 

ট্টচ্ষকঠ্ে রোদন কবিতে লাগিলেন । পর্বতের নিম্নদেশে অবস্থিত ভরতসৈন্যগণ এবং 
পাত্রমিত্রগণও এই রোদনধবনি শুনিয়া তখন রামের সমীপে উপস্থিত হইলেন । বাম 
প্রত্যেকের সহিত যথাযোগ্য সম্ভাষণাদি কবিয়াছেন ! মহর্ষি বশিষ্ঠের সহিত কৌশল্যাদি 
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জননীগণও পরে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন । রাম সকলের চরণে প্রণাম করিয়াছেন । 
পরদিন প্রভাতে সকলেই রামকে পরিবেষ্টন করিয়া বসিয়া আছেন । ভরত তখন সবিনয়ে 
অতি করুণ ভাষায় অযোধ্যার সিংহাসনে আরোহণ করিবার নিমিত্ত রামের নিকট প্রার্থনা 
জানাইলেন ৷ রামও ন্নেহপূর্ণস্বরে সমুচিত যুক্তিবিন্যাসপূর্বক ভরতের এই প্রার্থনা পূরণে 
নিজের অসামর্ধের কথা ভরতকে শোনাইয়াছেন | পুনঃপুনঃ প্রার্থনা করিয়াও ভরতের 
বাসনা পূর্ণ হয় নাই | জাবালিনামক একজন শ্রেষ্ট ব্রাহ্মণ পরলোক, ধর্ম, অধর্ম প্রভৃতির কোন 
অস্তিত্বই নাই বলিয়া এক সুদীর্ঘ বক্তৃতাব ছ্বারা বামকে অযোধায় ফিরাইবার চেষ্টা করিলে 
পর রাম তাহার বক্তৃতায় বিরক্তি প্রকাশ করেন ৷ জাবালির নাস্তিকামত খগ্ডনপূর্বক রাম 
সর্বসমক্ষে আত্তিকামত স্থাপন কবিয়া তীহার সঙ্কল্পে অটুট রহিয়াছেন । রাম জাবালিকে 
তীহার বক্তুতার জন্য তিরস্কার করিলে জাবালি কহিলেন যে, তিনি সময়বিশেষে আস্তিক, 
আবার সময়বিশেষে নাস্তিকও হইয়া থাকেন । রামকে বনবাস হইতে নিবৃত্ত করিবার 
উদ্দেশ্যেই তিনি নাস্তিক্যমত অবলম্বন করিয়াছিলেন 1 
ইক্ষাকুবংশে চিরকাল জোষ্ঠ পুত্রই সিংহাসনেব অধিকারী হইয়া থাকেন__এই বিষয়ে 
অসংখ্য নজির দেখাইয়। মহর্ষি বশিষ্ঠ নামকে বনবাস হইতে নিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত চেষ্টা 
করিয়াও বার্থকাম হইয়াছেন | বশিষ্ঠ এবার দশরথ ও বামের আচার্যত্বের দাবীতে আদেশের 
সুবে রামকে বলিলেন যে. আচার্ষের আদেশ পালনে রাম পিতসত্য হইতে ভ্রষ্ট হইবেন না 
এবং তাঁহার কোন পাপও হইবে না । আচার্ষের এই 'আদেশকেও রাম সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান 
কবেন। 
ভরত অতি দুঃখিতচিত্তে রামের পর্ণকুটীরের দ্বারদেশে কুশাস্তরণ করিয়া ধরনা দিতে 
প্রবৃত্ত হইয়াছেন । ক্ষত্রিয়দের পক্ষে এইপ্রকাব ধরনা দেওয়া অবৈধ- “এই কথা বলিয়া 
রাজর্ষিসম্তম রাম ভবতকে নিবৃত্ত করিয়াছেন । এবার ভরত রামের প্রতিনিধিরূপে নিজেই 
চৌদ্দ বৎসর বনবাসের দ্বারা পিতৃসত্য পালন কবিবেন--এই সঙ্কল্প প্রকাশ করিলে রাম 
কহিলেন__ 
উপধির্ন ময়া কাযোঁ বনবাসে জুগুগ্সিতঃ | 
যুক্তমুক্তঞ্চ কৈকেয্যা পিত্রা মে সুকৃতং ন্‌ 5ম্‌ ॥ ইত্যাদি | ২১১১।২৯-৩২ 
-_আমি এই বনবাসে কোনরূপ কপটতা করিব না । নিজে সমর্থ হইয়াও ভরতকে 
প্রতিনিধি করিলে তাহা অতিশয় নিন্দনীয় হইবে । কৈকেয়ীদেবী ও পিতৃদেব সঙ্গত কার্যই 
কনিয়াছেন ৷ সত্যনিষ্ঠ মহানুভব ভরতের চরিত্র আমি জানি । ভরত রাজ্যে অভিষিক্ত 
হইলেই পিতৃদেবকে অস্ত্য হইতে মুক্ত করা হইবে । 
নারদাদি দেবর্ষি ও মহর্ষিগণ এই দেবচরিত্র ভ্রাতৃযুগলের এইপ্রকার মিলন সন্দর্শনে 
বিস্মিত হইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন | রাবণবধের নিমিত্ত রাম-সীতার বনবাসই 
তাঁহাদের কাম্য ৷ তাঁহারা ভবতের অনেক প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে বলিলেন যে, রামের বাক্য 
পালন করাই ভরতের পক্ষে উচিত হইবে । 
ভরত পুনরায় কাতরম্বরে রামকে রাজ্যভার গ্রহণ করিবার প্রার্থনা জানাইলে পর রাম 
ভরতকে কোলে লইযা মধুরম্বরে রাজ্য পালনের উপদেশ দিয়া বলিতেছেন-_ 
লক্ষ্মীশন্দ্রাদপেয়াদ্‌ বা হিমবান্‌ বা হিমং ত্যজেৎ। 
অতীয়াৎ সাগরো বেলাং ন প্রতিজ্ঞামহং পিতুঃ & 
কামাদ্‌ বা তাত লোভাদ্‌ বা মাত্রা তুভ্যমিদং কৃতম্‌ । 
ন তন্মনসি কর্তব্যং বর্তিতব্যঞ্চ মাতৃবৎ ॥ ২।১১২।১৮, ১৯ 
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_-যদি চম্্র হইতে জ্যোতম্না অপগত হয়, হিমালয় যদি শীতলতা পরিত্যাগ করে, সাগর যদি 
তটভূমিকে অতিক্রম করে, তথাপি আমি পিতৃদেবের নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা 
লঙ্ঘন করিব না। বৎস, তোমার মাতা কামনা অর্থাৎ তোমার প্রতি ন্েহবশতঃ, কিংবা 
তোমার রাজ্যপ্রাপ্তিতে আপন কর্তৃত্বের লোভবশতঃ তোমার নিমিত্ত যাহা করিয়াছেন, তাহা 
তোমার অনিষ্টকর হইলেও অনিষ্টুকর মনে করিবে না। তাঁহার প্রতি মাতৃবৎ ব্যবহার 
করিবে । 
অনন্যোপায় ভরত রামের পাদুকাযুগল গ্রহণ করিতে চাহিলে রাম তাহাতে সম্মতি 
দিয়া,ন । ডিনি ভরত 2 শত্রুঘ্নকে নেহালিঙ্গন করিয়া পুনরায় ভরতকে বলিতেছেন-_ 

মাতরঃ রক্ষ কৈকেধীং মা রোষং কুরু তাং প্রতি । 

ময়া চ স।ঙরা চৈব শণ্তোহসি রঘুনন্দন ৮ ২।১১২২৭ 
-_-রঘুনন্দন, জননী কৈকেয়ীকে রক্ষা করিবে । তাঁহার উপর রুষ্ট হইবে না । এই বিষয়ে 
তোমার প্রতি সীতার ও আমার শপথ (দিব্য) রহিল । 
রাম অশ্ুপূর্ণনয়নে ভরতকে বিদায় দিলেন । গুরুজন, মন্ত্রিবর্গ ও সৈন্যসামস্তের সহিত 
যথাযোগ্য ব্যবহার করিয়া তিনি মাতৃগণের চরণ বন্দনা করিলেন । অতি দুঃখে মাতৃগণ 
তাঁহাকে কিছুই বলিতে পারেন নাই | রামও আর তাঁহাদের নিকটে থাকিতে পারিলেন না-_- 

রুদন্‌ কৃটাং স্বাং প্রবিবেশ রামঃ । ২১১২৩১ 
_ রাম কাঁদিতে কাঁদিতে স্বীয় কুটারে প্রবেশ করিলেন । 
অযোধ্যা হইতে বনযাত্রার তৃতীয় রাত্রিতে আমরা দেখিয়াছি যে, রাম কৌশল্যা ও 
সুমিত্রার নিমিত্ত চাস্তত | কৈকেয়ী ও ভরতকে সন্দেহ করিয়া তিনি নানারূপ অমঙ্গলের 
আশঙ্কাও করিতেছেন । এখানে দেখিতেছি, ভরতকে বিদায় দিবার সময় তিনি কৌশল্যা ও 
সুমিত্রার রক্ষণাদি বা সেবাশুশ্রুষার কথা কিছুই বলেন নাই । সম্ভবতঃ দেবচরিত্র ভরতের 
বিলাপ ও কথাবাতয়ি এবং কৈকেয়ীর আচরণে তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন যে, কোশল্যা ও 
সুমিত্রার কোনরূপ অসম্মামের আশঙ্কা নাই, বরং ভরত ও শত্রত্ন হইতে কৈকেয়ীরই সমধিক 
বিপদের আশঙ্কা | এইজন্যই ভরতকে একাধিকবার কৈকেয়ীর প্রতি সদ্বহারের আদেশই 
তিনি দিয়াছেন । তাঁহার দৃঢ়তাও এইস্থলে লক্ষ্য করিবার মত। 
ভরত চলিয়া যাওয়ার কয়েক দিন পর হইতেই রাম লক্ষ্য করিতেছেন যে, চিত্রকূটবাসী 
তপস্বিগণ যেন কোনরূপ অশুভ আশঙ্কায় উদ্িগ্ন হইয়াছেন । রাম সবিনয়ে কুলপতি ধাধিকে 
ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিতে পাইলেন, চিত্রকূটে রামের উপস্থিতির পর হইতেই 
রাবণের মাস্তুতো ভাই রাক্ষস খরের অধ্যক্ষতায় তাহার অনুচর রাক্ষসগণ তপস্বীদের উপর 
ভীষণ অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে । রামকেও তাহারা অবজ্ঞা করে । এইজন্য তাঁহারা 
চিত্রকূটের নিকটেই ঝষি অশ্বের আশ্রমে চলিয়া যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছেন । রামও অন্যত্র 
চলিয়া যান-__ইহাই তপস্বিগণের ইচ্ছা | রামের অভয়-দানেও তপস্থিগণ নিবৃত্ত হইলেন না, 
কিন্তু কয়েকজন তপস্বী রামের কাছেই রহিয়া গেলেন, । কয়েক দিনের মধ্যেই রামও চিত্রকৃট 
পরিত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন । তিনি ভাবিতেছেন যে, চিত্রকূটে ভরত, বন্ধুবান্ধব ও 
মাতৃগণের সহিত দেখা হইয়াছে । তীহাদের স্মৃতিবিজড়িত চিত্রকুট তাহাকে আর শাস্তি দিতে 
পারিবে না, আর ভরতের শিবিরস্থাপনের জন্য হাতীঘোড়ার মলমৃত্রে স্থানটির পবিত্রতাও 
ক্ষুপ্ন হইয়াছে । এইবপ ভাবিয়াই তিনি বৃদ্ধ অত্রিমুনির আশ্রমে চলিয়া গেলেন । মুন ও 
মুনিপত্রী অনসুয়া ভঁহাদিগকে সন্নেহে গ্রহণ করিয়াছেন । একক্াত্রি দেই আশ্রমে বাস 
করিয়াই পরদিন রাম দগুকারণ্যেব পথ ধরিয়া যাত্রা করেন 1১১ 


৫২ 


দগ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়া রাম তপস্বিগণের অনেকগুলি আশ্রম দেখিতে পাইলেন । 
দি এই মহান্‌ অতিথিকে যথাবিধি অভ্যর্থনা করিয়া পর্ণকুটীরে স্থান 
যাছেন। | 

পর দিবস প্রাতঃকালে আশ্রম হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া সীতা ও লক্ষ্মণ সহ রাম গভীর 
অরণ্যে প্রবেশ কবিতেছেন । বনের পথে চলিতে চলিতে তিনি “এক ভীষণাকৃতি রাক্ষসকে 
দেখিতে পান। ভয়ানক রাক্ষসটি তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়া বিকট চীৎকার করিতে 
করিতে তাঁহাদের দিকেই অগ্রসর হইতেছিল । রাক্ষসটি তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া, রাম 
ও লক্ষ্পণকে কহিল--“তোমাদের বেশভূষা মুনির মত, হাতে ধনুবণিও রহিয়াছে, আবার 
দুইজন পুরুষের এক রমণী দেখিতেছি। তোমরা নিতান্তই পাপী । আমার নাম বিরাধ । 
আমি খষিদের মাংস ভক্ষণ করিয়া এই অরণ্যে বিচরণ করি । আজ তোমাদের রক্ত পান 
করিয়া এই সুন্দরী নারীটিকে লইয়া যাইব । সে আমার ভাযাঁ হইবে ।' 

এই কথা বলিয়াই বিরাধ সীতাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইল । এই দৃশো রামের মুখ শুকাইয়া 
গেল । তিনি লক্ষ্মণকে কহিতেছেন__ 

যদভিপ্রেতমন্মাসু প্রিয়ং বরবৃতঞ্চ যৎ। 
কৈকেয্যাত্তু সুসংবৃত্তং ক্ষিপ্রমদ্যৈব লক্ষ্মণ ॥ ইত্যাদি । ৩২1১৯, ২০ 

_ লক্ষণ, আমাদের সম্পর্কে কৈকেয়ীর যেরূপ অভিপ্রায় ছিল, যে উদ্দেশ্যে তিনি বর 
প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহা অতি শীঘ্র সিদ্ধ হইতে চলিল । পুত্রকে সিংহাসনের অধিকারী 
করিয়াও তিনি তৃপ্ত হন নাই ৷ সকল প্রাণী আমার উপর প্রসন্ন থাকা সত্বেও তিনি আমাকে 
বনে নিবাসিত করিয়াছেন । 

বিপৎকালে রামের এই উক্তি হইতে অনুমিত হয় যে, তিনি মুখে যাহাই বলুন না কেন, 
বনবাসের জন্য কৈকেয়ীর উপর তীহার ক্ষোভ ছিল | বনবাসকে তিনি প্রসন্ন মনে গ্রহণ 
করিতে পারেন নাই । 

বিরাধের জিজ্ঞাসার উত্তরে রাম নিজেদের পরিচয় দিয়া বিরাধের পরিচয় জানিতে 
চাহিলে বিরাধ কহিল যে, তাহার পিতার নাম জব এবং মাতার নাম শতহ্দা | তাহার নাম 
বিরাধ । তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মাকে প্রসন্ন করিয়া সে বর লাভ করিয়াছে । সে অচ্ছেদ্য ও 
অভেদ্য ৷ রাম-লক্ষ্পণ যেন সীতাকে পরিত্যাগ করিয়া আত্মরক্ষা করেন । ক্রুদ্ধ রামের অনেক 
তীক্ষ বাণেও বিরাধের মৃত্যু হইল না । সে অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া সীতাকে ভূতলে রাখিয়া 
বলাম ও লক্ষমাণকে শিশুর ন্যায় কাঁধে করিয়া চীৎকার করিতে করিতে বনের পথে চলিতে 
লাগল । সীতার করুণ বিলাপ শুনিয়া রাম ও লক্ষ্মণ বিরাধের বাহুদ্বয় ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন । 
ভগ্রবাহু রাক্ষস মুছিত হইয়া ধরাশায়ী হইলে রাম তাহাকে পুতিয়া ফেলিবার কথা লক্ষ্মণকে 
বলিলেন । তখন বিরাধ কহিল যে, সে তুম্বুরু-নামক গন্ধর্ব ছিল । রস্তার প্রতি আসক্ত হইয়া 
যথাসময়ে কুবেরের নিকট উপস্থিত না হওয়ার জন্য কুবেরের শাপে রাক্ষসবংশে তাহার জন্ম 
হয় । দাশরথি রামের দ্বারা নিহত হইলে সে শাপমুক্ত হইয়া পুনরায় গন্ধর্বদেহ প্রাপ্ত 
হইবে-_ ইহাও কুবেরই বলিয়াছেন । 

এখন শাপমুক্তির সময় আসিয়াছে দেখিয়া বিরাধের আনন্দ হইতেছে । সে রামকে কহিল 
যে, সেই স্থান হইতে দুই ক্রোশ দূরে শরভঙ্গ-নামে এক মহর্ষি বাস করেন । তাঁহার আশ্রমে 
গেলে রামের মঙ্গল হইবে । মৃত্যুর পর তাহার দেহকে যেন গর্ভে নিক্ষিপ্ত করা হয় । ইহাই 
রাক্ষসদের সনাতন ধর্ম । এইরূপ বলিয়া শরপীড়িত বিরাধ দেহত্যাগ করিলে রাম ও লক্ষ্মণ 
একটি বৃহৎ গর্ত খনন করিয়া তাহার দেহ পুতিয়া ফেলেন 1১ 
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অতঃপর তাঁহারা মহ্র্ধি শরভঙ্গের আশ্রমের সমীপে যাইয়া দেবরাজ ইন্দ্রকে দেখিয়া 
বিস্মিত হইয়াছেন । ইন্দ্র রামকে আসিতে দেখিয়াই অন্তহ্িত হইলেন । যাইবার সময় উন্্র 
শরভঙ্গকে কহিয়াছেন যে, রাবণবধের পর তিনি স্বয়ং রামকে দর্শন করিবেন । গৌতমবংশীয় 
মহর্ষি শরভঙ্গ যোগবলে জানিতে পারিয়াছেন যে, রাম আসিতেছেন ।.এইজন্য তিনি ইন্দ্রের 
সহিত স্বর্গে গমন করেন নাই । রামকে দেখিয়া শরভঙ্গের আনন্দের সীমা রহিল না । সেই 
অরণ্যস্থিত এক আশ্রমে মহাতেজা সুতীক্ষ-মুনির' নিকট যাইবার কথা রামকে বলিয়া এবং 
পথের সন্ধান দিয়া রামকে দেখিতে দেখিতে শরভঙ্গ দেহত্যাগ করিয়াছেন । 

শরভঙ্গের আশ্রমেই বৈখানস, বালখিল্য প্রমুখ তাপসগণ রামের সমীপে উপস্থিত হইয়া 
রাক্ষসদের কবল হইতে তাহাদিগকে বাঁচাইবার নিিন্ত প্রার্থনা করিয়াছেন । রাম সবিনয়ে 
তাঁহাদের প্রার্থনাকে আজ্ঞারূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগকে আশ্বাস দিলেন এবং সুতীক্ষের 
আশ্রমে বাত্রা করিলেন । সেই আশ্রমে উপস্থিত হইলে পর সৌম্যন্বভাব সুতীক্ষ রামকে 
বাহু দ্বারা আলিঙ্গন করিয়া স্বাগত সম্ভাষণ করেন । মুনি আরও কহিয়াছেন যে, তিনি রামের 
বিষয় সমস্তই অবগত আছেন । রামকে দর্শন করিয়া দেহত্যাগ করিবেন ভাবিয়াই তিনি 
রামের অপেক্ষা করিতেছেন ৷ সেই রাত্রি সুতীক্ষাশ্রমে ' যাপন করিয়া পরদিন প্রাতঃকালে 
তাঁহারা যাত্রা করিযাছেন । পথিমধ্যে সীতা রামকে অনুরোধ করিলেন যে, রাম যেন 
নিরপরাধ প্রাণিগণকে হত না করেন । রাম যে তাপসগণের নিকট রাক্ষসনিধন্র প্রতিশ্রুতি 
দিয়াছেন, ইহা সীতার মনঃপৃত নহে । সীতার মনোভাব বুঝিয়া সন্তুষ্ট হইলেও রাম সীতার 
অনুরোধ মানিয়া লইতে পারেন নাই । তাপসগণকে বক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে রাক্ষসনিধন 
অনুচিত হইবে না- ইহার অনুকূলে রাম সীতাকে অনেক হুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন । 

দণ্ডকারণ্যে পবত, নদী ও অরণ্যের শোভা দেখিতে দেখিতে তীহারা ইতস্ততঃ ভ্রমণ 
করিতেছেন । মুনি মাগুকর্ণর তপোবলে নির্মিত পঞ্চাঞ্সরো-নামক সরোবর দর্শনের পর রাম 
সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত তপস্ষিগণের আশ্রমসমূহ দর্শন করিতে লাগিলেন । তপন্বিগণও 
পরম সমাদরে তাহাদিগকে আশ্রমে স্থান দিতেছেন | রাম পযয়িক্রমে সকল আশ্রমেই 
একাধিকবার বাস করিতেছেন | কোথাও চারিমাস, কোথাও ছয়মাস, কোথাও পনরদিন 
কোথাও বা একবৎসর, কোথাও আবও অধিককাল সানন্দে কাটাইতেছেন ৷ 

রমতশ্চানুকল্যেন যযুঃ সংবৎসরা দশ । ৩1১১।২৭ 

--এইরূপে পরম আনন্দে বিভিন্ন আশ্রমে বাস করায় তাহার অরণ্যবাসেব দশ বৎসর অতীত 
তইল | 

পুনরায তাঁহারা সুতীক্ষের আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়াছেন ! সেখানে কিছুকাল (সম্ভবতঃ 
দুই বৎসরের কিছু বেশী) বাস করার পর রাম মুনিশ্রেষ্ঠ অগস্তের দর্শনাভিলাধী হইয়া 
সুতীক্ষের নিকট হইতে অগস্ত্যাশ্রমেব পথের সন্ধান জানিয়া দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা 
করিয়াছেন 1. পথে অগস্তযের ভ্রাতা তপস্বীর আশ্রমে একরাত্রি বাস করিয়া দ্বিতীয় দিবসে 
তিনি অগস্ত্যের পাদমূলে উপস্থিত হন | অগস্ত্য তাঁহাদিগকে যথাবিধি সৎকারপূর্বক রামকে 
মহেন্দ্রপ্রদত্ত বৈষ্ুব ধনু, উত্তম শর, তৃণদ্বয়, অসি প্রভৃতি দান কবিয়া কহিলেন, রাম এইগুলি 
দ্বারা সর্বত্র জয়লাভ করিবেন । 

রামের ইচ্ছা ছিল-_বনবাসের অবশিষ্ট কাল অগস্ত্যাশ্রমেই যাপন করিবেন | অগস্ত্রোর 
দর্শন লাভের পর অগস্তযও তাঁহাকে কহিয়াছেন যে, তীহারা সেই স্থানে বাস করিলে সেই 
প্রদেশ তালক্কৃত হইবে | কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ । একদিন অগস্ত্যাশ্রমে বাস করিয়াই 
বাম অনাত্র আশ্রম নিমণি করিয়া বাসেব সঙ্কল্প করিলেন | একটি ভাল স্থানের সন্ধান দিবার 
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নিমিত্ত অগস্ত্যের নিকট প্রার্থনা করিলে পর অগস্ত্য পঞ্চবটীর উল্লেখ করেন । অগস্ত্য আরও 
কহিয়াছেন, তপোবলে তিনি রামের সম্পর্কিত সকল ঘটনাই অবগত আছেন | বনবাতসর 
অবশিষ্ট কাল তাঁহার আশ্রমে বাস করিবার সঙ্কল্প করিয়া রাম সম্প্রতি যে-কারণে অন্যত্র 
যাইতে চাহিতেছেন, তাহাও তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন | তিলক-্টীকাকার বলিতেছেন যে, 
অগস্ত্যাশ্রমে রাক্ষসরা যাতায়াত করে না । রামের উদ্দেশ্য-_রাক্ষসনিধন | এইজন্যই মুনি 
পঞ্চবটীর নাম করিয়াছেন । 

অগস্ত্যাশ্রম হইতে আটক্রোশ উত্তরে গোদাবরীর তীরে পঞ্চব্টীনামক অরণ্য রহিয়াছে । 
বায় অগস্ত্যের নিকট হইতে পথের সন্ধান লইয়া যাত্রা করিলেন । পথে অরুণপুত্র গৃধ্ররাজ 
জটাযুর সহিত তাঁহাদের দেখ! হইল । রাম প্রথমতঃ জটায়ুকে রাক্ষসই মনে করিয়াছেন । 
পরে জটাযুর মুখে তীহার আত্মপরিচয় শুনিয়া জানিতে পারিলেন যে, জটাযু দশরথের সখা 
হন ! রাম জটাযুকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিলে পর জটাযু কহিলেন-_--বৎস, তুমি 
ইচ্ছা করিলে আমাকে তোমাদের সহিত পঞ্চবটীতে লইয়া যাইতে পার । আমি তোমার 
সহায়তা করিব । লক্ষ্মণ ও তোমার অনুপস্থিতিতে আমি সীতাকে রক্ষা করিব” রাম ইহাতে 
আনন্দিত হইয়া জটাযু সহ পঞ্চবটীতে প্রবেশ করিয়াছেন । সেই মনোহর কাননে লক্ষ্মণের 
টার রি বাসিারানাারানিরগ্রাবা রর সোগাদাঃলাা 

গলেন 1 

পঞ্চবটাতে .কিছুকাল বাস করার পরেই শরতের পরে হেমস্তকাল উপস্থিত হইয়াছে | 
অগ্রহায়ণ মাসের এক প্রাতঃকালে স্তানার্থ সীতা ও লক্ষ্মণ সহ রাম গোদাবরীতে গিয়াছেন । 
তখনকার হৈমস্তিক দৃশ্য তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছে । লক্ষণ প্রসঙ্গতঃ ভরতের ত্যাগশীলতার 
প্রশংসা করিয়া কৈকেয়ীর একটু নিন্দা করিবামাত্র রাম বিরক্তির সুরে তাঁহাকে বাধা দিয়া 
ভরতের কথা বলিতে আদেশ করেন এবং নিজেও মহাত্মা ভরতের গুণাবলী স্মরণ করিয়া 
বিহ্ল হইয়া পড়েন 1১, 

স্নানান্তে সকলই আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়াছেন। কুটীরে বসিয়া রাম লক্ষ্মণের সহিত নানা 
বিষয়ে কথাবাতাঁ কহিতেছেন, সীতাও রামের কাছেই বসিয়া আছেন । এরূপ সময়ে এক 
রাক্ষসী সেই কুটারের দ্বারদেশে উপস্থিত হইল | সেই রাক্ষসী রাবণের বিধবা ভগিনা 
শূর্পণখা । বিশালোদরী বিরূপাক্ষী বিকতরূপা তান্তরকেশী বৃদ্ধা ঘোরশব্দা শুর্পণখা রামকে 
জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাদের তিনজনেরই বিস্তৃত পরিচয় জানিয়া লইয়াছে। রামও রাক্ষসীর 
মুখে তাহার পরিচয় জানিয়াছেন | ব্রাক্ষদী আপন পরিচয় দিয়াই আপন বাসনাও ব্যক্ত 
করিল । অধিকন্তু ইহাও কহিল যে, বিকৃতরূপা কৃশোদরী অসতী মানবী (সীতা) ও লক্ষ্পণকে 
সে খাইয়া ফেলিবে এবং রামকে লইয়া বিবিধ পর্বতশৃর্প ও দগুডকারণ্যের মনোরম স্থানসমূহে 
বিহার করিবে | 

রাম উচ্চহাস্য করিয়া মত্তনয়না রাক্ষসীকে কহিলেন যে, তিনি বিবাহিত এবং সীতা তীহার 
প্রিয়তমা পত্বী | সপত্বীর সাহত বাস করা কষ্টকর হইবে 1 অতএব যাহার সহিত কোন ভাযাঁ 
নাই, সেই সুদর্শন লক্ষ্মণ যদি সম্মত হন, তবে রাক্ষসী অনুরূপ পতি লাভ করিতে পারে । 

এবার কামাতা শূর্পণখা লক্ষ্মণকে ধরিয়া বসিল | লক্ষণ কহিলেন যে, তিনি রামের দাস । 
শূর্পণখা কি দাসভাযাঁ হইবে ? 

উভয় ভ্রাতার নানাবিধ পরিহাস বুঝিতে না পারিয়া শূর্পণখা স্থির করিল যে, সীতাই 
তাহার একমাত্র প্রতিবন্ধক | সীতাকে ভক্ষণ করিলেই রাম তাহাকে গ্রহণ করিতে আপত্তি 
করিবেন না । তখনই সে সীতার প্রতি ধাবিত হইল | ক্রুদ্ধ রাম তাহাকে বাধা দিয়া লক্ষ্মণকে 
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কহিলেন, ক্রুর অনার্যের. সহিত পরিহাস করিষ্ঠে নাই । এই কামোন্মত্তা অসত্তীর রূ'প লক্ষ্মণ 
খেন বিকৃত করিয়া দেন । রামের আদেশে লক্ষ্মণ খড়া ছারা রাফসীর নাক ও কান কাটিয়া 
দিলেন । শ্পণখা ভীষণ আকৃতি ধারণ করিয়া বিকট চীৎকার করিতে করিতে ব্বস্থানে প্রস্থান 
করিল । শূর্শণিখা গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাব মাসতুতো ভাই খরের নিকটে যাইয়া 
রক্তমাখা দেহে ভুলুঠিত হইয়া দাশরথির দণ্ডকারণ্যে আগমন প্রভৃতি সকল বৃত্তান্ত খরকে 
জানাইল !১" 

যাহাই হট্টক না কেন, শূর্পণখা রাক্ষসরাজের ভগিনী । তাহার নাক-কান কাটিয়া দেওয়ায় 
অবশ্যই ভবিষ্যতে অনর্থ ঘটিবে, এই কথা রাম তখন ভাবেন নাই । তিনি ইচ্ছা করিলে 
শীতেষু-মানব্বাপ্ত্রের দ্বারা মারীচের ন্যায় শুর্ণণখাকেও দুরে সরাইয়া দিতে পারিতেন । রামের 
এই কাজটিও যেন নিয়তিরই চক্রাস্ত । 

শূর্পণখা নিজের কামার্ততার কথা গোপন করিয়াই খরের নিকট আপন দুর্গতির বিবরণ 
প্রকাশ করিয়াছে । শূর্পণখা খরকে উত্তজিত করিয়া যুদ্ধ যাত্রা উৎসাহিত করায় খরও যেন 
জ্রলিয়া উঠিয়াছে। তখনই সে রাম লক্ষণ ও সীতাকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে যমসদৃশ 
চৌদ্দজন মহাবলশালী রাম্ষসকে পাঠাইয়াছে । শূর্পণখাও তাহাদের সঙ্গে গিয়াছে । লক্ষ্মণের 
উপর সীতার রক্ষণের ভার দিয়া রাম প্রথমতঃ সেই রাক্ষসগণকে শান্ত ভাষায় নিবৃত্ত করিতে 
প্রয়াস পান । কিন্তু রাক্ষসণণ শুলহস্তে একযোগে রামকে আক্রমণ করায় তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া 
চৌদ্দটি নারাচের দ্বারা তাহাদের বক্ষঃস্থল ভেদ করিলেন । চৌদ্দজনকেই যুগপৎ নিহত 
দেখিয়া শূর্পণখা খরের নিকটে যাইয়া খরকে এই সংবাদ দিয়াছে । সে পুনরায় দুইহাতে 
আপন উদরে আঘাত করিয়া আর্তনাদ করিতে লাগিল । 

এবার চৌদ্দহাজার রাক্ষসসৈন্য সহ সেনাপতি দৃষণকে সঙ্গে লইয়া জনস্থান হইতে খর 
রামের সহিত যুদ্ধার্থ পঞ্চবটী যাত্রা করিয়াছেন । বহুবিধ প্রাকৃতিক দুর্নিমিত্ত দেখিয়াও তাহার 
অন্তর কম্পিত হয় নাই । এদিকে রামও সেইসকল দুর্নিমিত্ত দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, 
ভয়ঙ্কর সংগ্রাম উপস্থিত হইবে । পরস্তু নিজের জয়ের সূচনাও তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন । 
রামের আদেশে লক্ষ্মণ সীত!কে লইয়া নিরাপদ শৈলগুহায় আশ্রয় গ্রহণ করিলে পর রাম 
ুদ্ার্থ সজ্জিত হইয়া ধনুর টক্কারে দশ দিক্‌ প্রকম্পিত করিয়া তুলিলেন | দেবতা, গন্ধর্ব 
সিদ্ধ, চারণ ও ঝধিগণ রামেব বিজয় কামনা করিতেছেন । দেখিতে দেখিতে শম্ত্রধারী ভীবণ 
রাক্ষসগণ” রামকে আক্রমণ কবিল | রামেব সূতীক্ষ বাণে ছিন্নভিন্ন রাক্ষসগণের 'ত্রাহি 
ত্রাশ্-রবে আকাশ-বাতাস মুখরিত ৷ খর, দৃষণ ত্রিশিরা প্রভৃতি প্রধান রাক্ষসগণ সহ 
চৌদ্দহাজার রাক্ষসসৈন্য মাত্র দেড় মুহূর্তের (তিন দণ্ড-এক ঘণ্টা বার মিনিট) মধ্যে নিহত 
হইয়াছে 1* 

এই যুদ্ধে রামের বাণে দিশাহারা হইয়া জনস্থানের রাক্ষসাধ্যক্ষ খর রামের অতি নিকটে 
আসিলে তাহার দেহে অতি নিকট হইতে বাণক্ষেপ অসম্ভব মনে করিয়া রাম-_ 

অপাসর্পদ দ্বিত্রিপদং কিঞ্ধিত্ববরিতবিক্রমঃ।৩।৩০।২০ 

_-পশ্চাংদিকে দুই তিন পদ অপসরণ করেন । 

পৃষ্ট প্রদর্শন না করিয়াও দুই তিন পদ পশ্চাদপসরণ নাকি রামের গৌরবের হানি 
ঘটাইয়াছে_-এই কথা মহাকবি ভবভাঁতি তাঁহার উত্তররামচরিতে (৫1৩৫) লবের মুখে 
প্রকাশ করিয়াছেন । তাড়কা অত্যাচারিণী রাক্ষসী হইলেও স্ত্রীজাতি বলিয়া রামের 
তাড়কানিধনও ভবভূৃতির দৃষ্টিতে সমালোচনার যোগ্য । এই দুইটি স্থলে আমরা ভবভৃতির 
সহিত একমত হইতে পারিতেছি না। 
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অকম্পন-নামক একটি রাক্ষস কোনপ্রকারে জনস্থান হইতে লঙ্কায় যাইয়া! রাবণকে এই 
দুঃসংবাদ জানাইলে পর রাবণ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন | অকম্পনের মুখে রামের পরিচয় ও 
অলৌকিক বলবীর্ষের কথা শুনিয়া তীশ্ার ক্রোধ সমধিক উদ্দীপ্ত হইয়াছে । অকম্পন আরও 
কহিল যে, দেবতা ও অসুরগণ একযোগে চেষ্টা করিলেও রামকে বধ করিতে পারিবেন না । 
পরস্তু রামের সঙ্গে যে স্ত্রীরত্ব রহিয়াছেন, রাবণ যদি তাঁহাকে হরণ করিয়া আনিতে পারেন, 
তবে অবশ্যই রামের মুবত্য হইবে । অকম্পনের এই পরামর্শ রাবণের মনঃপুত হইয়াছে 1১, 
শূর্পণখাও লক্কায় যাইয়া বিলাপ, তিরস্কার এবং কাকুতি-মিনতির দ্বারা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে 
রামের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়াছে । এই মিথ্যাবাদিনী রাবণকে ইহাও বলিয়াছে যে, 
অপরূপ সুন্দরী সীতাকে সে রাবণেরই ভাষবির্€পে আনিতে চাহিয়াছিল, এই কারণেই লক্ষ্মণ 
তাহার নাক ও কান কাটিয়া তাহাকে কুরূপা করিয়াছেন । পুনঃপুনঃ সীতার রূপ বর্ণনা করিয়া 
শূর্পণখা রাবণের লালসাকে উত্তেজিত করিতেছিল | লম্পট রাবণের দ্বারা এই অমোঘ 
উপায়ে সে আপন প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিতে চাহিয়াছে | 
অকম্পন ও শুর্পণখার পরামর্শ ও উত্তেজনায রাবণের ক্রোধাগ্নসি ও কামাগ্িতে যেন 
ঘৃতাহুতি পড়িল । মারীচের হিতবাকারূপ বারিসিঞ্চনেও সেই অগ্নি নিবাপিত হইল না। 
সীতাকে প্রলুব্ধ করিবার নিমিত্ত রাবণের আদেশে অগত্যা মারীচকে মায়াবলে অদ্ভুত মনোহর 
হরিণের রূপ ধারণ করিতে হইল । 
সেই অপরূপ হরিণটি পঞ্চবটীতে রামের আশ্রম সমীপে উপস্থিত হইয়াছে । তাহাকে 
দেখিয়াই সীতা বিস্মিত হইয়া হরিণটিকে ধরিবার নিমিত্ত অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতে 
লাগিলেন । লক্ষ্মণ ইহাকে মারীচের মায়া বলিয়া বুঝিতে পারিয়া রামকে সতর্ক করিলেও 
সীতার আগ্রহাতিশয্যে রাম লক্ষণের উপর সীতার রক্ষার ভার দিয়া ধনুবণি লইয়া হরিণটির 
প্রতি ধাবিত হইয়াছেন । রামের এই বুদ্ধিবিপর্যয়ের মূলেও নিয়তির বিধান । 
মহাভারতে দেখা যায়, দ্বিতীয়বার ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্চিরকে দ্যুতক্রীড়ার নিমিত্ত আহান করিলে 
পর দ্যুতক্রীড়ার পরিণাম অশুভ হইবে--ইহা জানিয়াও যুধিষ্ঠির সেই ফাঁদে পা দিয়াছেন । 
এইস্থলে বৈশম্পায়নের মুখে একটি মন্তব্য শোনা যাইতেছে-_ 
অসম্ভবে হেমময়স্য জন্তো-_ 
স্তথাপি রামো লুলুভে মৃগায় । 
প্রায়ঃ সমাসন্নপরাভবাণাং 
ধিযো বিপর্যস্ততরা ভবস্তি ॥ সভা ৭৬।৫ 
-_সুবণাদি রত্রচিত্রিত কোন জন্তু থাকা সম্ভবপর নহে ইহা জানিয়াও রাম সেইরূপ 
রনি ররার যা | যাঁহাদের বিপদ আসন্ন, প্রায়ই তাঁহাদের মতিভ্রম 
যা থাকে । 
রাম যে হরিণটির রূপে লুবধ হইয়াছিলেন-_তাহা রামায়ণেও পাওয়া যায়-_ 
লোভিতস্তেন রূপেণ সীতিয়া চ প্রচোদিতঃ ৩।৪৩।২৪ 
হরিণটি বিচিত্র গতিতে রামকে আকর্ষণ করিয়া আশ্রম হইতে অনেক দুরে লইয়া 
গিয়াছে । রাম তাহাকে ধরিতে না পারিয়া অগত্যা বজতুল্য বাণের দ্বারা তাহার বক্ষ বিদীর্ণ 
করেন । মারীচ রাবণের পূর্বপরামর্শ অনুসারে মৃত্যুকালে রামের কণ্ঠস্বরের অনুকরণে-_“হা 
সীতে, হা লক্ষ্মণ'__বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল | এবার রাম বুঝিতে পারিয়াছেন যে, 
রাক্ষসদের এই ষড়যন্ত্রে তাঁহার সমূহ বিপদের আশঙ্কা | দুশ্চিন্তা ও ভয়ে তাঁহার দেহ 
রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল । তখনই অন্য একটি হরিণকে বধ করিয়া তাহার মাংস লইয়া রাম 
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আশ্রমাভিমুখে ছুটিয়াছেন । পথে লক্ষণের সহিত তাঁহার দেখা হইল । সীতার নানাবিধ 
দুর্বাক্যে ক্রুদ্ধ হইয়া লক্ষ্মণ অগত্যা রামের সাহায্যের নিমিত্ত যাইতে বাধ্য হইয়াছেন । 
লক্ষমণকে দেখিয়াই রামের প্রাণ উড়িয়া গেল । পথিমধ্যে নানাবিধ অমঙ্গলের সূচনা দেখিয়া 
তাঁহার দুশ্চিন্তা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। সীতাকে একাকিনী রাখিয়া আসায় রাম তীক্ষমধুর 
সুরে লম্ষ্মণকে তিরস্কারও করিয়াছেন । সীতার অমঙ্গলের আশঙ্কা করিয়া তিনি ইহাও 
কহিতেছেন যে, কৈকেয়ীর মনোবাসনা কি পূর্ণ হইল ? 

লক্ষণের সহিত আশ্রমে প্রবেশ করিয়া সীতাকে দেখিতে না পাওয়ায় রাম পাগলের ন্যায় 
ছুটাছুটি করিতেছেন । উদ্ভ্রান্ত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তিনি লতা, বৃক্ষ এবং 
পশুপক্ষিগণকেও সীতার সংবাদ জিজ্ঞাসা কবিতেছেন. উন্মত্ত হইয়া বন হইতে বনাস্তরে 
প্রবেশ করিতেছেন । লক্ষ্পণও অগ্রজের সঙ্গেই আছেন | তিনি অশ্রজকে নানাভাবে সাস্তবনা 
দিতে থাকিলেও সেইসকল বাক্য যেন রামের কর্ণে প্রবেশ করে নাই । উচ্চৈঃম্ধরে সীতাকে 
ডাকিতে ডাকিতে তিনি রোদন করিতে লাগিলেন ৷ তাহার এই করুণ অবস্থা অবর্ণনীয় । 

বিলাপ করিতে করিতে রাম লক্ষ্মণকে কহিতেছেন-_“ভ্রাতঃ, আমার ন্যায় দুষ্বর্মা 
পৃথিবীতে আর কেহই নাই । রাজ্যনাশ, স্বজনবিচ্ছেদ, পিতার মৃত্যু, জননীর অদর্শন প্রভৃতি 
স্মরণ করিলে আমার শোকাবেগ যেন বাঁধ মানে না । কোন-প্রকারে সেইসকল শোক সহ্য 
করিতেছিলাম, সীতাবিয়োগে আমার শোকাগ্নি পুনরায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। 

শোকাকুল লক্ষ্পণের সময়োচিত সাস্ত্বনাবাকোও রামের তীব্র শোক কিছুমাত্র কমিতেছে 
না।* 

রাম উন্মন্তের ন্যায় সূর্য, বাযু এবং গোদাবরী-নদীকে সীতার সন্ধান জিজ্ঞাসা 
করিতেছেন । কেহই কোন উত্তর করিতেছে না। মন্দাকিনী-নদী, প্রস্রবণগিরি এবং 
জনস্থানের অরণ্যসমূহে সীতার সন্ধানের সময় রাম হরিণগণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন । 
হরিণগণ দক্ষিণমুখ হইয়া আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল । দুই ভ্রাতা এই ইঙ্গিতে দক্ষিণ দিকে 
চলিতে চলিতে সীতার শরীর হইতে ভ্রষ্ট কতকগুলি ফুল এবং সীতার ও কোনও রাক্ষসের 
পদচিহ্ন দেখিতে পাইলেন । ভগ্ন ধনুবণি ও ভগ্ন রথ দেখিতে পাইয়া রামের চিত্ত অস্থির 
হইয়া পড়িল । বিশেষ লক্ষ্য করিয়া তিনি সীতার ভূষণের স্বর্ণথণ্ড, বিবিধ মাল্য ও রক্তবিন্দু 
দেখিতে পাইয়াছেন । আরও কতকগুলি চিহ্ন দেখিয়া তিনি অনুমান করিতেছেন যে, 
রাক্ষসেরা সীতাকে খাইয়া ফেলিয়াছে । তখন শোকে উন্মত্তপ্রায় রাম সমগ্র পৃথিবীকে বিধ্বস্ত 
করিতে উদ্যত হইলে লক্ষ্মণ অতি মধুর বাক্যে সান্ত্বনা দিয়া তাঁহাকে নিরস্ত করেন | 

লক্ষ্মণের পরামর্শে পুনরায় জনস্থানে সীতার অন্বেষণ করিতে করিতে রাম রক্তাক্তকলেবর 
গিরিশঙ্গতুল্য একটি পক্ষীকে ভূপাতিত অবস্থায় দেখিতে পাইলেন । চিত্তের বিক্ষেপবশতঃ 
রাম জটাযুকে চিনিতে না পাবিয়া মনে করিলেন যে. এই পক্ষিরপধারী রাক্ষসই সীতাকে 
খাইয়া ফেলিয়াছে । তিনি তাহাকে বধ করিবার নিমিত্ত ধনুতে বাণ যোজন! করিলে জটায়ু 
কহিলেন-_বৎস, তুমি এই মহারণ্যে যাঁহাকে ওষধির ন্যায় খুজিতেছ, সেই সীতা ও আমার 
প্রাণকে রাবণ হরণ করিয়াছে ।'সীতাকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত আমি রাবণের সহিত প্রাণপণে 
যুদ্ধ করিয়াও পারি নাই । এঁ দেখ-_-তাহার ভগ্ন ধনু, রথ প্রভীতি ভূমিতে পড়িয়া আছে। 
তাহার সারথি আমার পাখার আঘাতে নিহত হইয়া ভূমিশয্যা গ্রহণ করিয়াছে । আমি 
পরিশ্রান্ত হইলে পর বাবণ আমার দুইখানি পাখা ছেদন করিয়া সীতাকে লইয়া আকাশপথে 
প্রস্থান করিয়াছে ।' 

জটায়ুর মুখে সীতার সন্ধান জানিযা রাম ও লক্ষ্মণ তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্বক কাঁদিতে 
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লাগিলেন । শোকসন্তপ্ত রাম লক্ষ্মণকে কহিতেছেন-_ 
রাজ্যং ভষ্টং বনে বাসঃ সীতা নষ্টা মৃতো দ্বিজঃ | 
ঈদৃশীয়ং মমালন্্্রীদহেদপি হি পাবকম্‌ ॥ ইতাদি ! ৩।৬৭।২৪-২৮ 

__ আমার রাজ্যচ্যুতি, বনবাস, সীতাহরণ ও এই পক্ষীর প্রাণনাশ দেখিয়া মনে হইতেছে যে, 
আমার প্রবল দুভগ্ অগ্নিকেও দগ্ধ করিতে পারে । সমুদ্রও আমার দুভাগ্যের প্রভাবে 
শুকাইয়া যাইবে । আমারই দুভগ্যিবশতঃ আমার পিতৃবয়স্য গুধরাজ জটায়ু প্রাণত্যাগ 
কবিতেছেন । 

সন্মেহে জটাযুব দেহ স্পর্শ করিয়া রাম অজ্ঞান হইযা পড়েন । জ্ঞানলাভের পর পুনঃপুনঃ 
তিনি জটায়ুকে সীতার বিষয়ে প্রশ্ন করিলে পর জটায়ু অতি ক্ষীণম্বরে কহিলেন-__দুরাত্মা 
রাক্ষসরাজ মায়াবলে প্রবল বায়ুযুক্ত দুদিন সৃষ্টি করিষা সীতাকে হরণ কবিয়াছে । রাবণ 
'বিন্দ'-নামক মুহ্ে সীতাকে হরণ করিয়াছে, কিন্তু সে তাহা বুঝিতে পারে নাই । বিন্দ-মুহূর্তে 
অপহৃত বস্তু অবিলন্বে স্বামীর হস্তগত হয় । তুমি শোক করিও না, রাবণকে বধ করিয়া শীঘ্বই 
জানকীকে উদ্ধার করিতে পারিবে । বাবণ বিশ্রবার পূ এবং কুবেবের ভ্রাতা 1, এইমাত্র 
বলিযাই জটায়ু দেহত্যাগ কবিলেন । 

রাম জটাযুব জন্য বিলাপ করিতে করিতে আপন বন্ধুব ন্যায় তাঁহার দেহ চিতায় 
আরোপণ করিযা সৎকার করিযাছেন । অতঃপব হরিণ বধ কবিয়া মন্ত্রপাঠপর্বক কুশোপরি 
হরিণমাংসেব পিশুদান করিয়াছেন | লক্ষ্মণের সহিত পুণাসলিলা গোদাববীতে গুধরাজের 
উদ্দেশে তিনি অর্পণও কবিয়াছিলেন । 

উভষ ভ্রাতা গভীর অরণোব মধ্য দিয়া পশ্চিমাভিমুখে চলিয়াছেন ! কিছুক্ষণ পরে তীহারা 
দক্ষিণ দিকে জনস্থান হইতে তিন ক্রোশ দূরে ' ক্রোঞ্চ' নামক নিবিড অবণ্যে প্রবেশ করেন । 
সেই অরণ্য অতিক্রম করিয়া পূর্বদিকে তিন ঞক্রাশ চলাব পর তীহারা মতঙ্গ মুনির আশ্রমের 
ভিতর দিয়া অপর একটি গহন অরণো প্রবেশ করিতেছেন । সেই অরণোর এক পর্বতঙ্হায় 
তাঁহারা মুগভক্ষণবতা এক ভয়ঙ্করী বাক্ষমীকে দেখিতে পান । সেই রাক্ষসী লক্ষ্মণকে 
পতিরূপে পাইবার বাসনা বাক্ত করিল । রাক্ষসীর নাম “অয়োমুখী' । সে লক্ক্পণকে আলিঙ্গন 
করায় লক্ষণ ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাব নাক, কান ও স্তন কাটিয়া ফেলিলেন । ভীষণ চীৎকার 
কবিয়া অয়োমুখী প্রস্থান করিয়াছে । বাম ও 'লক্ষ্পণ আত দ্রুতবেগে পথ চলিয়া অপর একটি 
অরণ্যে প্রবেশ কবিয়াছেন | সেই অরণ্যে শ্রীবা ও মস্তকহীন এক বিকটাকৃতি রাক্ষসের সহিত 
তাঁহাদের দেখা হইল | তাহার নাম কবন্ধ | রাক্ষসের মুখ রহিয়াছে উদরে এবং একটিমাত্র 
চক্ষু অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল | রাক্ষসটিব হস্তদ্বয় অতি দীর্ঘ | সে দুইহাতে বাম ও লক্ষ্মণকে 
ধারয়া পীড়ন করিতে লাগিল । তাঁহারা কিছুতেই মুক্ত হইতে পারিলেন না । রাম ও লক্ষ্মণ 
উভয়েই ভয় পাইয়াছেন, কিন্তু বুদ্ধি হারান নাই । রাম রাক্ষসের ডান হাত ও লক্ষ্মণ বাম 
হাতখানি অসির দ্বারা কাটিয়া ফেলিলেন । ভযঙ্কর চীৎকার করিয়া রাক্ষসটি ভূমিতে পড়িয়া 
গেল । সে দীনস্বরে তাঁহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা কবিলে লক্ষ্মণ উভয় ভ্রাতার পরিচয়, বনবাস 
ও সীতাহরণের কথা রাক্ষসকে জানাইয়াছেন । রাক্ষস শ্রীত হইয়া রাম ও লক্ষ্মণকে স্বাগত 
সম্ভাষণ-পূর্বক তাঁহার আত্মবৃত্তাত্ত শোনাইতেছে | সে ছিল দনুর পুত্র, রূপবান্‌ ও শক্তিশালী । 
তপস্যার দ্বারা ব্রহ্মার বরে সে দীর্ঘ আয়ু লাভ করে ' শক্তির অহঙ্কারে ইন্দ্রকে আক্রমণ 
করিতে যাইয়া ইন্দ্রের বজের আঘাতে তাহার রূপ বিনষ্ট হইয়া যায । একদিন বন্য দ্রব্য- 
সঞ্চয়কারী স্ুলশিরা-নামক এক মহর্ষিকে ভয় দেখাইবার নিমিত্ত সে বর্তমান রূপ ধারণ 
করে । মহর্ষির শাপে তাহার এই বিকট রূপ স্থায়ী হইয়া পড়িল । মহ্র্ষির নিকট শাপমুক্তির 
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নিমিত্ত প্রার্থনা করিলে পর মহর্ষি কহিলেন যে, দাশরথি রাম যখন তাহার বাহুচ্ছেদন করিয়া 
তাহার দেহ বিজন বনে দাহ করিবেন, তখন সে পুনরায় মনোহর রূপ লাভ করিবে । তদবধি 
সে নিত্যই বামে প্রতীক্ষা করিতেছে । আজ তাহার শাপের অবসান ঘটিল ! তাহাকে 
অগ্নিতে দগ্ধ করার পর অপর দেহ লাভ করিয়া সীতার উদ্ধার সম্পর্কে সে রামকে সমুচিত 
পরামর্শ দিবে । সূযাস্তের পূর্বেই রাম যেন তাহাকে একটি গর্তের মধ্যে দাহ করেন ।” 

উভয় ভ্রাতা মিলিয়া কবন্ধকে দাহ করিতেছেন, এই সময়ে চিতা হইতে এক সুদর্শন পুরুষ 
উত্থিত হইয়া হংসযোজিত বিমানে অরোহণপূর্বক কহিল-_-হে সুহৃতশ্রেষ্ঠ রঘুনন্দন, 
কিক্কিন্ধাপতি বালী আপন ভ্রাতা সুগ্রীবকে নিবাঁসিত করিয়াছেন । সুশ্রীব পম্পাসরোবরের 
তীরে খধ্যমৃক-পর্বতে চারিজন বানরের সহিত অবস্থান করিতেছেন । সেই মনম্বী মহাবল 
সুগ্রীব সীতার উদ্ধারে অবশ্যই আপনার সাহায্য করিবেন । আপনি অতি শীঘ্ৰ তাঁহার সহিত 
মিত্রতা স্থাপন করুন ৷ সুশ্ত্রীব প্রবীর সকল স্থানই উত্তমরূপে অবগত আছেন । আপনি 
শোক পরিত্যাগ করুন ।”* 

তারপর পম্পাসরোবর ও ঝধ্যমূকে যাইবার পথের সন্ধান দিয়া এবং গন্তব্য স্থানের দৃশ্য 
বর্ণনা করিয়া দিব্যদেহ দনুপুত্র অস্তহিত হইলেন । 

কবন্ধের বর্ণনার মধ্যে পম্পাতীরবাসিনী শ্রমণী শবরীর কথাও শোনা যায় | কবন্ধ রামকে 
বলিয়াছেন যে, রামকে দর্শন করিয়া শবরী ত্বর্গে গমন করিবেন 1 

রাম প্রচুর হরিণের মাংস খাইতেন--ইহা অনেকবার দেখা গিয়াছে । কবন্ধ রামকে 
বলিয়াছেন যে, পম্পাসরোবরে ঘৃতপিণ্ডের ন্যায় স্থল হংস, ক্রৌঞ্চ প্রভৃতি পাখী এবং 
রোহিত, বক্রতুণ্ড প্রভৃতি মৎস্য রহিয়াছে ৷ রাম ও লক্ষ্মণ অগ্নিতাপে পাক করিয়া সেইসকল 
সুখাদ্য গ্রহণ করিতে পারিবেন ।” 

রাম ইহার উত্তরে কিছুই বলেন নাই । ইহাতে অনুমিত হয়__পাখীর মাংস এবং মাছ 
সম্ভবতঃ রাম অভ্যন্ত ছিলেন । 

রাম ও লক্ষ্মণ কবন্বপ্রদর্শিত পথে পম্পার পশ্চিম তীর অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন । 
পথিমধ্যে এক পর্বতশিখরে রাত্রিযাপন করিয়া তাঁহারা পম্পার পশ্চিম তীরে উপস্থিত 
হইয়াছেন । সেখানে তাঁহারা শবরীর রমণীয় আশ্রম দেখিতে পান । তপঃসিদ্ধা বৃদ্ধা শবরী 
তাঁহাদের চরণে প্রণাম করিয়া যথাবিধি অচনাপূর্বক কহিতেছেন__“হে রাম. আজ আমার 
তপস্যা পুর্ণ হইল । আপনি যখন চিত্রকূটে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন সম্প্রতি স্বর্গত 
এখানকার মহর্ষধিগণ আমাকে বলিয়াছিলেন যে, আপনি একসময়ে আমার আশ্রমে পদার্পণ 
করিবেন । আপনার পুণ্য দর্শনলাভে আঙ্কার মুক্তি হইবে । আমি আপনার উদ্দেশ্যে সুখাদ্য 
বিবিধ বন্য দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া প্রতীক্ষা করিতেছি ।' 

অতঃপর রাম শবরীর গুরুগণের প্রভাব প্রত্যক্ষ করিতে চাহিলে শবরী মতঙ্গবনের 
নানাস্থানে তাঁহাদের তপঃসিদ্ধির অনেক নিদর্শন রামকে দেখাইয়াছেন । শবরীর দেহত্যাগের 
বাসনা শুনিয়া রাম কহিলেন__“ভদ্বে, তুমি যথাসুখে অভিলষিত লোকে গমন কর ।' রাম 
চীর ও কৃষ্ণচর্মপরিহিতা জটাধারিণী শবরীকে এইপ্রকার অনুমতি করিলে পর শবরী 
চিতানলে নশ্বর দেহকে আহুতি দিয়া স্বর্গে গমন করিলেন | 

রাম ও লক্ষ্মণ বিবিধ তীর্থ ও পম্পাতে স্নান করিয়াছেন ' তখন চৈত্রমাস । বসম্তকালে 
পম্পার অপরূপ শোভাদর্শনে বিরহী রাম ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন | তীহার বিরহব্যথা ও 
শোক যেন শতগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে । লক্ষ্মণ নানাবিধ সাস্ত্নাবাক্যে তাঁহাকে কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ 
করিয়াছেন । পম্পা অতিক্রম করিয়া রাম ও লক্ষণ খষ্যমূক পর্বতের সমীপবর্তী হইলে পর 


৬০ 


সুশ্রীব তাঁহাদিগকে দেখিয়া ভীত হইয়া পড়েন । তিনি তাহাদিগকে বালীর প্রেরিত শত্ু মনে 
করিয়া সচিবদের সহিত প্রতীকারের পরামর্শ করিতেছেন । স্থির হইল যে, তীক্ষধী হনুমান্‌ 
শরাসনধারী সেই দুই বীরের পরিচয় ও উদ্দেশ্য জানিয়া আসিবেন । রামের নির্দেশে লক্ষ্মণ 
ভিক্ষুবেশধারী হনুমানের নিকট নিজেদের পরিচয়, রামের বনবাস, সীতাহরণ প্রভৃতি ঘটনা 
বিস্তৃতরূপে প্রকাশ করিয়া পরিশেষে কহিলেন যে, তাঁহারা দনুপুত্র কবদ্ধের মুখে সুগ্রীবের 
শক্তিমত্তার কথা শুনিয়াছেন। সীতার উদ্ধারের ব্যাপারে কপিরাজ সু্রীবের 
সাহায্যপ্রার্থিরপে রাম সুশ্রীবের দর্শনাভিলাবী হইয়া এই স্থানে আসিয়াছেন । হনুমান্‌ পরম 
প্রীত হইয়া ভিক্ষুবেশ পরিত্যাগপূর্বক রাম ও লক্ষ্মণকে পিঠে করিয়া খষ্যমূক হইতে মলয় 
পর্বতে সুীবের নিকট উপস্থিত হইলেন । (মলয় ও খষামুক একই পর্বতমালার অন্তর্গত 1) 
হনুমানের মুখে রামের সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া সুগ্রীব নিজেকে ভাগ্যবান মনে করিয়াছেন । 
হস্তধারণ ও অগ্নিস্থাপন করিয়া অগ্নিপ্রদক্ষিণপূর্বক রাম ও সুগ্রীব পরস্পরের মিত্র হইয়াছেন | 
জ্যেষ্ট ভ্রাতা বালি-কর্তৃক নিবসিন, দাবাপহরণ প্রভৃতি ঘটনার কথা বলিয়া সু্রীব রামের 
অনুগ্রহ প্রার্থনা করিলে রাম প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, সুশ্রীবের ভাযপিহারী বালীকে তিনি 
অবশ্যই বধ করিবেন । 
সীতা-কপীন্দ্র-ক্ষণদাচরাণাং 
রাজীব-হেম-জ্বলনোপমানি : 
সুন্্রীব-বাম-প্রণয়প্রসঙ্গে 
বামানি নেত্রাণি সমং স্ুরত্তি ॥ ৪1৫।৩১ 
_সুগ্রীব ও রামের মিত্রতাকালে সীতার নয়নযুগল পদ্মের ন্যায় প্রফুল্ল হইল, বালীর 
নয়নযুগল সোনার বর্ণ ধারণ করিল এবং রাক্ষসগণের নয়নযুগল অগ্নিবর্ণ হইয়া উঠিল, আর 
সীতা, বালী ও রাক্ষসগণের বাম নয়ন একই সময়ে স্পন্দিত হইতে লাগিল । (পুরুষের 
বামচক্ষুর স্পন্দন অমঙ্গলসূচক এবং স্ত্রীলোকেব বামচক্ষুর স্পন্দন মঙ্গলসূচক |) 
সুশ্রীব রামের নিকট নিজের দুঃখের কাহিনী বিস্তৃতভাবে কহিতেছেন, রামও ভ্রাতৃদ্বয়ের 
বিরোধের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া সুগ্রীবের মুখে সকল ঘটনা শুনিতেছেন । সুশ্্রীবও যে 
জোষ্ট ভ্রাতার ভাবা মাতৃসমা তারাকে অঙ্কশায়িনী কব্য়াছিলেন-_এই কথাটি তিনি রামের 
নিকট গোপন রাখিয়াছেন । এইজন্যই সম্ভবতঃ রাম বালীর উপর ক্রুদ্ধ হইয়া সুগ্রীবকে 
আশ্বাস দিতেছেন-_ 
যাবত্তং ন হি পশ্যেয়ং তব ভাযা্পহারিণম্‌ । 
তাবৎ স জীবেৎ পাপাত্মা বালী চারিত্রদূষকঃ ॥ ৪81১০।৩৩ 
_আমি তোমার ভাযপিহারী পাপাত্মা দুশ্চরিত্র বালীকে যতক্ষণ দেখিতে না পাই,ততক্ষণ 
সে জীবিত থাকিবে । 
বালীর মত বীরপুরুষকে বধ করিবার শক্তি রামের আছে কি না-ম্চপ্ররীক্ষার উদ্দেশ্যে 
সুগ্রীব বালিনিক্ষিপ্ত দুন্দুভির কঙ্কাল রামকে দেখাইলে রাম পদাঙ্গুষ্ঠের দ্বারা সেই 
দশ যোজন (আশি মাইল) দূরে নিক্ষেপ করিলেন । সুন্ত্রীবের বালিভীতি 
৪ লন এন দিপু ০৭ 
বৃক্ষগুলিকে এক সঙ্গে ঝাঁকার দিয়া পত্রহীন করিতে পারেন । রাম একটি বাণের দ্বারা 
একসঙ্গে সেই শালবৃক্ষগুলিকে বিদ্ধ করিলেন । তারপর সেই বাণ পর্বত বিদীর্ণ করিয়া 
ভূগঞ্ডে প্রবিষ্ট হইল এবং পুনরায় রামের তৃণমধ্যে প্রবেশ করিল ৷ এবার সুপ্ত্রীবের বিশ্বাস 
জন্মিল যে, রাম বালীকে বধ করিতে পারিবেন । 
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সুস্ত্রীব বালীর রাজধানী কিকিন্ধায় €মহীশুরের উত্তরে বেলারি জেলায়) যাইয়া বালীকে 
যুদ্ধের নিমিত্ত আহান জানাইয়াছেন । উভয় ভ্রাতায় তুমুল মল্লযুদ্ধ চলিতেছে । সুশ্রীব ক্রমশঃ 
নিস্তেজ হইতেছেন দেখিয়া রাম অতর্কিতে শাণিত বাণের দ্বারা বালীর বক্ষে আঘাত করেন । 
বালী ভূমিতলে পড়িয়া গেলেন । রাম মহাবীর বালীর সমীপে উপস্থিত হইলে পর অতর্কিতে 
বাণ নিক্ষেপের জন্য বালী রামকে কঠোর ভাষায় ধিক্কার দিতেছেন | রামের এই অন্যায় 
আচরণের জন্য ক্ষুব্ধ বালী রামকে যাহা যাহা বলিয়াছেন, রাম সেইসকল কথার সদুত্তর দিতে 
পারেন নাই । তিনি বালীর ভ্রাতৃভার্যা-গ্রহণরূপ অপরাধের উপর বিশেষ জোর দিয়া 
কহিয়াছেন__ 
ওরসীং ভগিনীং বাপি ভাবা বাপ্যনুজস্য যঃ। 
প্রচরেত নরঃ কামাত্তস্য দণ্ডো বধ স্মৃতঃ ॥ ৪1১৮।২২ 
-__কামের তাড়নায় যে ব্যক্তি কন্যা, ভগিনী, কিংবা কনিষ্ঠ ভ্রাতার ভাযাঁতে উপগত হয়, 
তাহার বধ-দণ্ড শান্ত্রবিহিত | 
এইকারণেই তিনি তাঁহার সহিত অধুধ্যমান বালীকে বধ করিতে বাধ্য হইয়াছেন । যেহেতু 
তিনি ক্ষত্রিয় | সেইহেতু ক্ষত্রিয়ের কর্তব্ই তিনি পালন করিয়াছেন । ইহাই রামের বক্তব্যের 
গুরুত্বপূর্ণ অংশ । অন্যান্য অনেক কথাও তিনি বলিয়াছেন । কিন্তু সেইগুলি যেন সদুত্তর হয় 
নাই । 
এই অধ্যায়ের বর্ণনাকালে কৃত্তিবাস পণ্ডিত ভক্তবৎসল রামের আচরণে যেন সমস্যা 
পড়িয়া ভণিতায় কহিতেছেন-__ 


করিয়াছেন । 
ছলনাপ্বক গগচা্ের তু ঘটাইবার জনয অন কপট সতাবাদী যুবষ্িরকে 


চিরং স্থাস্যতি চাকীতিস্ত্রেলোক্যে সচরাচরে | 
রামে বালিবধাদ যদ্বদেবং দ্রোণে নিপাতিতে ॥ দ্রোণ ১৯৫।৩৫ 
_ বালীকে বধ করার জনা রামের অকীর্তি যেরূপ ত্রিলোকে চিরকাল ব্যাপ্ত রহিয়াছে, 
এইভাবে অস্ত্রত্যাগ করাইয়া দ্রোণের মৃত্যু ঘটাইবার ফলে আপনার অকীর্তিও চিরদিনই 
থাকিয়া যাইবে । 
উত্তররাম-চরিতেও রামের অশ্বমেধের অশ্বরক্ষক লক্ষ্পণপুত্র চন্দ্রকেতুর সহিত লবের 
বিবাদ উপস্থিত হইলে চন্দ্রকেতুর মুখে রামের অলোকসামান্য বীবত্বের কথা শুনিয়া লব 
কহিতেছেন-_রঘুপতিব চরিত্র ও মহিমা কে না জানে? থাক, বয়োবৃদ্ধগণের চরিত্র 
সমালোচনা করা উচিত নহে 1 তারপর উপহাসের সুরে তাড়কাবধ ও খরের সহিত যুদ্ধে 
রামের পশ্চাদসরণের কথা বলিয়া লব কহিতেছেন-_ 
যদ্বা কৌশলমিন্দ্রসুনুনিষনে তত্রাপ্যভিজ্ঞো জনঃ | ৫1৩৫ 
_-এবং ইন্দ্রপুত্র বালীকে বধ করিতে রাম যে কৌশল (অতর্কিত আক্রমণ) অবলম্বন 
করিয়াছিলেন, তাহাও সকলেরই জানা আছে। 
আমাদের মনে হয় যে, স্বার্থ সাধনের উদ্দেশ্যে সুগ্রীবকে সত্তৃষ্ট করিবার. নিমিত্তই রাম 
তাঁহার সহিত অযুধ্যমান বালীকে অতর্কিতে হত্যা করিয়াছেন । আপন কার্য সমর্থন করিতে 


৬৯ 


তিনি বালীর যে-প্রকার চবিত্র-দোষের উল্লেখ করিয়াছেন, সেইপ্রকার দোষ তো সুম্ত্রীবেরও 
ছিল । সুশ্রীবের পূর্বকৃত দোষের কথা জানা না থাকিলেও বালীর মত্যার পর পুনরায় 
বালিপত্ত্ী তারাতে সুশ্রীবের অতিশয় আসক্তি রাম অবশ্যই দেখিয়াছেন । পরে দেখা যাইবে 
যে, পূর্বের ঘটনাও যেন তিনি জানিতেন । কিন্তু এই বিষয়ে সুম্ত্রীবকে তো তিনি কিছুই বলেন 
নাই | এইপ্রকার আচবণ বানরসমাজেও গহিত বিবেচিত হইত | অঙ্গদের কথায় তাহা জানা 
যাইবে । 
শোকসন্তপ্তা বালিপত্রী তারাকে সান্ত্বনা দিতে যাইয়া রাম দৈবের দোহাই দিয়াছেন । 
অধিকন্তু ইহাও বলিয়াছেন__ 
প্রীতিং পরাং -প্রাক্গ্াসি তাং তথেব 1 ৪1২৪।৪৩ 
_-তুমি সেইরূপই পবমা প্রীতি লাভ কবিবে । 
পুনরায় তুমি সুশ্রীবেব ভাষন্দিপে জীবন যাপন করিবে_ ইহাই কি রামের বাক্যের 
গুটার্থ? তবে কি রাম সুশ্রীব ও তাবার পূর্বতন প্রণয়ের বৃত্তান্ত অবগত ছিলেন ? 
সুগ্রীবের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে হনুমান কিক্রিন্ধার গিরিগুহায় রাজভবনে পদার্পণ 
কবিতে অনুরোধ কবিলে রাম বলিতেছেন যে, পিতার আজ্ঞা পালনার্থ তিনি চৌদ্দ বৎসরের 
ভিতরে কোন গ্রামে কিংবা নগরে প্রবেশ কবিবেন না । অঙ্গদকে মৌবরাজ্যে অভিষিক্ত 
করাব নিমিত্ত সুগ্রীবকে নিদেশ দিযা রাম কহিতেছেন-- 
পুবেহিয়ং বার্ষিকো মাস? শ্রাবণঃ সলিলাগমঃ । 
প্রবন্তাঃ সৌম্য চত্বারো মাসা বার্ষিকসংজ্ভিতাঃ ॥ ইত্যাদি । 81২৬।১৪-১৭ 
-_হে সৌম্য, বারিবর্ষণের চাবিমাস বষকাল বলিয়া কথিত | তাহার প্রথম মাস শ্রাবণ 
আবস্ত হইয়াছে । এখন সীতাব উদ্ধারে নিমিত্ত উদ্যোগের সময় নহে । তুমি এই সময়ে 
পুরীতে প্রবেশ কর, আমি লক্ষ্মণেব সহিত এই পর্বতে অবস্থান করিতেছি । বরা নিবৃত্ত হইলে 
কার্তিক মাসে তুমি রাবণ বধার্থে উদ্যোগী হইবে । 
সুগ্রীব রাজ্যাভিষিক্ত হইয়াছেন । বামও লক্ষ্মণ সহ কিক্বিন্ধার সমীপস্থ প্রশ্রবণ-শিরির 
একটি মনোরম গুহায আশ্রয় লইযাছেন | এই প্রস্রবণেরই অপর নাম মাল্যবান। বষকালের 
প্রাকৃতিক শোভা দর্শনে রাম অযোধ্যার সবযু-নদীকে স্বরণ করিতেছেন । পুনঃপুনঃ সীতার 
মুখচন্দ্র স্মতিপথে উদিত হওয়ায় বামের শোক যেন বষরি বারিধারা হইতেও অধিকতর 
দুঃসহ হইয়া উঠিল | সহচব লক্ষণে সান্তনা-বচনেও যেন তাঁহার অধীরতা দূর হইতেছে 
না।” 


রাম অতি কষ্টে বষার তিন মাস কাটাইলেন । কার্তিক মাস উপস্থিত হইতেই তিনি ব্যাকুল 
হইয়া পড়িয়াছেন | সীতাবিরহের শোক তীহার ধৈর্যের বাঁধকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে। তিনি 
কয়েকদিন পরেই লক্ষ্মণকে বলিতেছেন-__ 

চত্বারো বার্ষিকা মাসা গতা বর্ষশতোপমাঃ | ইত্যাদি । ৪।৩০।৬৪-৬৬ 

_ বষরি চারিমাস যেন আমার শতবর্ষ বলিয়া বোধ হইয়াছে । সেই দীর্ঘ ববকাল অতিক্রান্ত 
হইল | আমি প্রিয়াবিযুক্ত, দুঃখার্ত, রাজ্যচ্যুত ও বনবাস্গী বলিয়া বানররাজ সুগ্রীবের কৃপা 
হইতে বঞ্চিত হইতেছি । 

এই কথা বলিয়া রাম ক্রোধে অধীর হইয়া লক্ষ্পণকে সুশ্রীবের নিকট পাঠাইতেছেন । 
অনেক কঠোর কথা সুশ্রীবের উদ্দেশে বলিয়া পরিশেষে রাম লক্ষমণকে 
কহিতেছেন-_-সুশ্রীবকে বলিবে-__ 


৬৩ 


নম সঃ সঙ্কুচিতঃ পন্থা যেন বালী হতো গতঃ। 
সময়ে তিষ্ঠ সুশ্রীব মা বালিপথমন্থগাঃ ॥ ৪1৩০।৮১ 
_-সুগ্রীব, তোমার ভ্রাতা বালী নিহত হইয়া যে পথে গমন করিয়াছেন, সেই পথ রুদ্ধ হয় 
নাই । অতএব তুমি আপন প্রতিশ্রুতি পালন কর, বালীর পথে গমন 'করিও না। 
লক্ষ্মণ যথাযথরূপে অগ্রজের নির্দেশ পালন করিয়াছেন । এবার গ্রাম্যসুখে মত্ত সুগ্রীবের 
ইশ হইয়াছে। তিনি লক্ষণের সহিত রামের “" মূলে উপস্থিত হইয়াছেন । তাঁহার 
বিনয়বচনে রামের ক্রোধ শান্ত হইল । কৃতাঞ্জলি মিত্রক আলিঙ্গন করিয়া তিনি মধুর ভাষায় 
তাঁহার সাহায্য চাহিলেন । 
সুশ্রীবের আদেশে সমাগত বানরগণ সীতার অন্বেষণে দিকে দিকে যাত্রা করিতেছেন । 
দক্ষিণদিকে যাঁহারা যাত্রা করিতেছেন, হনুমান তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম । হনুমানের বুদ্ধি ও 
পরাক্রম বিষয়ে সুগ্রীব ও রামের আস্থা রহিয়াছে । হনুমানের প্রশংসা করিয়া রাম তাঁহার 
হাতে স্বনামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়কটি সীতার অভিজ্ঞানের নিমিত্ত প্রদান করেন 1 
একমাস নানাস্থানে অন্বেষণের পর হনুমান্‌ লঙ্কীয় যাইয়া রাবণের অশোক-বনে সীতাকে 
দর্শন করিয়াছেন । সীতার নিকট বিরহী রামের দুরবস্থা বর্ণনাকালে হনুমান্‌ বলিতেছেন-__ 
ন মাংসং রাঘবে ভুঙ্ক্তে ন চৈবং মধু সেবতে । 
বন্যং সুবিহিতং নিত্যং ভক্তমন্্ীতি পঞ্চমম্‌ ॥ ইত্যাদি । ৫।৩৬।৪১-৪৪ 
_রাম মাংস ভোজন করেন না, মদ্যও সেবন করেন না । সায়ংকালে শুধু অরণ্যজাত 
ফলমুলাদি ভোজন করিয়া থাকেন । তিনি শুধু আপনার ধ্যানেই নিত্য শোকাকুল । 
এই উক্তি হইতে রামের মদ্যপানের কথা জানা যাইতেছে । (ক্ষত্রিয়ের পক্ষে তাহা 
দূষণীয় নহে।) 
সীতার সংবাদ বহন করিয়া হনুমান্‌ প্রস্রবণ-গিরিতে রাম সমীপে ফিরিয়া আসিয়াছেন। 
হনুমানের মুখে রাম লঙ্কার সকল বৃত্তান্ত শুনিলেন এবং সীতার প্রদত্ত অভিজ্ঞান পাইয়া ও 
কথিত গোপন বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সীতাপ্রদত্ত চুড়ামণিটিকে বুকে ধারণপূর্বক তিনি বিলাপ 
করিতে লাগিলেন । পুনঃপুনঃ হনুমানের মুখে সীতার কথা শুনিয়াও যেন তীহার তৃপ্তি 
হইতেছে না । হনুমানের প্রতি কৃতজ্ঞতায় তাঁহার অন্তর ভরিয়া উঠিল | তিনি কহিলেন যে, 
হনুমান্‌ তাঁহাদের জীবন রক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু তিনি এরূপ দীন হইয়াছেন যে, এইরূপ 
হিতকারীর সহিত যথোচিত ব্যবহার করিবার ক্ষমতা আজ তাঁহার নাই । এইজন্য মন পীড়িত 
হইতেছে । তারপর শ্রীতিপুলকিত রাম কহিতেছেন-_ 
এষ সর্বস্বভৃতত্তব পরিষঙ্গো হনুমতঃ । 
ময়া কালমিমং প্রাপ্য দত্তস্তস্য মহাত্মনঃ ॥ ৬।১।১৩ 
-_এখন এই মহাত্মা হনুমানকে আমার সর্বস্বভৃত আলিঙ্গন প্রদান করিতেছি । 
হনুমান্কে আলিঙ্গন করিয়া রাম কহিতেছেন-_'জানকীর সংবাদ তোমার মুখে শুনিলাম, 
কিন্তু বানরগণের সমুদ্র উত্তরণের উপায় কে বলিয়া দিবে £ রামের এই কথার উত্তরে সুণ্রীব 
তাঁহার মনে উৎসাহ সঞ্চার করিয়াছেন ৷ রামের দুশ্চিন্তা দূর হইয়াছে । 
হনুমানের মুখে রাম লঙ্কানগরীর সমৃদ্ধি ও দুরাধর্যতার কথাও শুনিয়াছেন । সেই দিনই 
বেলা দুইপ্রহরে তিনি অভিযানের শুভক্ষণ স্থির করিয়াছেন । সেই দিন ছিল উত্তরফলগুনী 
নক্ষত্র । তাঁহার 'জন্মনক্ষত্র পুনর্বসু । অতএব জ্যোতিষের বিচারে উত্তরফান্ুনী নক্ষত্র তাঁহার 
“সাধক' তারা, যাত্রায় শুভ-ফলপ্রদ ৷ অনেকগুলি শুভসূচক লক্ষণও রাম লক্ষ্য করিতে 
লাগিলেন । সুশ্রীবের আদেশে তখনই বানরগণ লঙ্কাভিযানে প্রস্তুত হইয়াছেন । রাম 
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হনুমানের স্কন্ধে এবং লক্ষ্মণ অঙ্গদের সন্ধে চড়িয়' চলিলেন । কিকিদ্ধা হইতে থাত্রা করিয়া 
বহু গিরি, নদী, প্রত্রবণ ও কানন দেখিতে দেখিতে তাঁহারা সহ্য ও মলয়-পর্বত অতিক্রমের 
পর মহেন্দ্র-পর্বতের শিখরে আরোহণ করেন | সেখান হইতে সমুদ্র দেখা যায় । মহেন্দ্রশিখর 
হইতে অবতরণ করিয়া অল্প সময়ের মধ্যেই সকলে সমুদ্রতীরে পৌছিয়াছেন ।* 
এবার বিরহী রাম সীতাকে স্মরণ করিয়া বিশেষ বিহ্‌ল হইয়া পাড়ন । তিনি লক্ষ্মণকে 
কহিতেছেন যে, মানুষের শোক ক্রমশঃ হাস পায়, কিন্তু তাঁহার শোক দিন দিন বাড়িয়াই 
চলিতেছে । বাতাসকে সম্বোধন করিয়া রাম বলিতেছেন-_ 
বাহি বাত যতঃ কাস্তা তাং স্পষ্টা মামপি স্পশ । 
ত্বযি মে গাত্রসংস্পর্শশ্ন্ড্রে দৃষ্টিসমাগমঃ ॥ ৬1৫1৬ 
__হে সমীরণ, আমার প্রিয়তমা যেখানে আছেন, তৃমি সেখানে যাও, তীহাকে স্পর্শ করিয়া 
টির আমাকে যেরূপ শীতল হয়, সেইরূপ 
প্রিয়াস্পর্শকারী তোমার স্পর্শে আমাব দেহও শীতল হইবে । 
এইসময়ে লক্ষ্মণের নিকট রামের মুখে আপন কামজ সন্তাপের এরূপ কথাও ব্যক্ত 
হইয়াছে, যে-সকল কথা কেহই সাধারণতঃ অপরকে বলেন না । সেইকালে সম্ভবতঃ ইহা 
লজ্লার বিষয় বলিয়া কেহ মনে করিতেন না। কিক্বিন্ধা হইতে যাত্রার দ্বিতীয় দিন 
অপরাহ্ুকালে রাম বিশেষ কাতর হইয়া পড়েন । লক্ষণের সাম্তবনাবচনে তিনি কোনপ্রকারে 
নিজেকে সামলাইয়াছেন |" 
বিভীষণ ভ্রাতাকে পরিত্যাগ করিয়া রামের সমীপে উপস্থিত হইলে জান্ববান্‌, সুশ্রীব, অঙ্গদ 
প্রমুখ বানরগণ রামকে পরামর্শ দিলেন যে, বিভীষণকে স্থান দেওয়া উচিত হইবে না। 
হনুমানের পরামর্শ অনারূপ | সকলের মন্তব। শুনিয়া রাম সুগ্রীবকে বলিলেন, বিভীষণের 
সহিত কোন সম্পর্ক না থাকিলেও সম্ভবত তিনি রাজ্যাভিলাধী হইয়াই তাঁহার শরণ 
লইয়াছেন | বাক্ষসেরা পণ্ডিতও হইয়া থাকেন । শরণাগতির আগ্রহ দেখিয়া অনুমান 
হইতেছে যে, বাবণ ও বিভীষণেব মধ্যে প্রবল বিবাদ উপস্থিত হইয়াছে । অতএব বিভীষণকে 
স্থান দেওয়া অনুচিত হইবে না। অতঃপর রাম সুশ্রীবকে বলিতেছেন-__ 
ন সর্বে ভ্রাতরস্তাত ভবস্তি ভরতোপমাঃ ! 
মদ্বিধা বা পিতুঃ পুত্রাঃ সুহ্ৃদো বা ভবদ্বিধাঃ ॥ ৬১৮১৫ 
-সংসারে সকল ভ্রাতাই ভরতের মত নহে, পিতার সকল পুত্রই আমার মত নহে, আর 
সকল বন্ধুই তোমার মত নহে । (অতএব রাবণকে পরিত্যাগ করা বিভীষণের পক্ষে অসম্ভব 
নহে ।) 
এই উক্তিটির দ্বিতীয় অংশে রামের যে আত্মশ্লাঘা প্রকাশ পাইতেছে, তাহা যেন 
বিস্ময়কর | 
পরিশেষে রাম কহিতেছেন যে, প্রবল শত্রুও যদি শরণাগত হয়, তবে তাহাকে অবশ্যই 
স্থান দিতে হইবে, ইহা তাঁহার জীব্‌নের ব্রতস্বরূপ | বিভীষণও মিত্ররূপে গৃহীত হইলেন । 
রাম তাহাকে লঙ্কার সিংহাসন দানের প্রতিশ্রুতি দিয়া অভিষিক্ত করিয়াছেন । 
সমুদ্র পার হইয়া লঙ্কায় যাইতে হইবে | সমুদ্রলঙউঘনের উপায় সম্বন্ধে পরামর্শ 
চলিতেছে । বিভীষণ বলিলেন যে, রামকে সাগরের নিকট ধরনা দিতে হইবে | এই পরামর্শ 
সকলেরই মনঃপৃত হইল । রাম সমুদ্রতীরে কুশাস্তরণ করিয়া উপবিষ্ট হইলেন । তিন রাত্রি 
চলিয়া গিয়াছে, রাম সমুদ্রদেবের দর্শন পান নাই । তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া ভীষণ বাণ নিক্ষেপে 
সমুদ্রকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়াছেন । বিপন্ন সমুদ্রদেব রামের সমীপে উপস্থিত হইয়া 
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বলিলেন যে, বিশ্বকমরি পুত্র বানর নল পিতার ন্যায় শ্রেষ্ঠ শিল্পী ! তিনি সমুদ্রের উপর সেতু 
বন্ধন করিলে রাম সসৈন্যে দক্ষিণ তীরে উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন । মাত্র পাঁচ দিনে বানরগণের 
সহযোগিতায় নল সমুদ্রের উপর শত যোজন আটশত মাইল) দীর্ঘ ও দশ যোজন (আশি 
মাইল) প্রস্থ সেতু নিমণি করিয়াছেন । 
অশোভত মহান্‌ সেতুঃ সীমস্ত ইব সাগরে । ৬1২২।৮০ 
--সেই বিশাল সেতু সাগরের সীমস্তের ন্যায় শোভা পাইতেছিল । 
রাম হনুমানের পিঠে ও লক্ষ্মণ অঙ্গদের পিঠে আরোহণ করিয়া সেতু পার হইয়াছেন । 
অগণিত বানর-সৈন্য ও বিভীবণ সহ তিনি সমুদ্রের দক্ষিণ তীরে উত্তীর্ণ হইয়াছেন । 
সমুদ্রের উত্তর তীরে অবস্থানকালে রাম রাবণের দূত শুক-নামক রাক্ষসকে বন্দী করিয়া 
রাখিয়াথিলেন । এবার লঙ্কায় সেনা-সন্নিবেশের পর তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল ।% 
রাবণের মন্ত্রী শুক ও সারণ পুনরায় বানররূপ ধারণ করিয়া গুপ্তচররূপে বানরসৈন্যদের 
ভিতর প্রবেশ করিলে বিভীষণ তাহাদিগকে ধরিয়া রামের নিকট লইয়া যান । রাম 
তাহাদিগকে অভয় দিয়া কহিলেন-_“তোমাদের যদি আর কিছু দেখিবার বাকী থাকে, তবে 
তাহাও দেখিয়া যাও | লক্কায় যাইয়া রাবণকে বলিবে যে, যে শক্তিগর্বে তিনি আমার পত্বীকে 
হরণ করিয়াছেন, এবার যেন আমাকে সেই শক্তি প্রদর্শন করেন । আগামী প্রাতঃকালেই 
তিনি আমার শক্তি প্রত্যক্ষ করিতে পারিবেন 1”** 
লঙ্কায় উপস্থিত হইয়া রাম তীহার সৈন্যগণসহ সুবেল-শৈলে অবস্থান করিতেছিলেন । 
সেখানেও রাৰণের প্রেরিত গুপ্তচর শাদুল প্রমুখ রাক্ষসগণ ধরা পড়িয়া রামের কৃপায় 
মুক্তিলাভ করিয়াছে ৷ একরাত্রি সুবেল-পর্বতে কাটাইয়া পরদিনই রাম লঙ্কাপুরীর প্রত্যেক 
দরে সেনাপতি নিয়োগ করেন । তিনি স্বয়ং লক্ষণের সহিত রাবণ-রক্ষিত উত্তর দ্বার 
অবরদ্ধ করিয়াছেন । প্রথমেই রাম আত্মপক্ষ পরিচযের সঙ্কেত নিদেশ করিতে যাইয়া 
বলিতেছেন__ 
ন চৈব মানুবং বূপং কার্যং হরিভিরাহবে | 
এষা ভবতু নঃ সংজ্ঞা যুদ্ধেহস্মিন বানরে বলে ॥ ইত্যাদি । ৬।/৩৭1৩৩-৩৫ 
--আমাদের এই সঙ্কেত থাকিল যে, যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদের সৈন্যগণ বানররূপেই থাকিবেন । 
বানররাপই আমাদের আত্মায় । অতএব অবধ্য । লক্ষ্মণ, বিভীষণ, বিভীষণের চারিজন সচিব 
ও আমি--এই সাতজন মনুষ্যরূপেই যুদ্ধ করিব । 
প্রথমতঃ রাম সন্ধির প্রস্তীব করিয়া অঙ্গদকে রাবণের নিকট ধৃতপ্পে পাঠাইয়াছেন । 
সন্ধির শর্ত হইতেছে-_জানকীকে প্রত্যর্পণ ও ক্ষমাপ্রার্থনা । তাহা না করিলে যুদ্ধ অনিবার্ধ 
এবং সেই যুদ্ধের পরিণাম রাধণের পক্ষে ভয়াবহ । 
অঙ্গদ ব্যর্থকাম হুইমা ফিরিয়া আসার পরেই “সাজ সাজ" রব পড়িয়া গেল । সম্পূর্ণ 
শ্স্কাপুরী বানর-সৈন্যের দ্বারা অবরুদ্ধ । 
ক্ষিপ্রমাজ্ঞাপয়দ্‌ রামো বানরান্‌ দ্বিষতাং বধে । ৬1৪২৯ 
_ রাম তখনই শত্রুবধের নিমিত্ত বানরগণকে আদেশ দিলেন । 
হনুমান্‌ প্রথমতঃ সীতার অন্বেষণে লঙ্কায় গিযা যে যুদ্ধনিনাদে আত্মঘোষণা করিয়াছিলেন, 
তাারই এক অংশ বঝানর-সেন্যেতর সিংহনাদে ঘোষিত হইতেছে-__ 
জয়তুরুবলো রামো লক্ষ্ণশ্চ মহাবলঃ । 
রাজা জয়তি সুগ্রীবে রাঘবেণাভিপালিতঃ ॥ ৬1৪২।২০ 
__মহাশক্তিশালী রামের জয় হউক, মহাবল্‌ লক্ষ্মণের জয় হউক । রঘুনাথের ছারা সুরক্ষিত 


৩৩৬ 


রাজা সুশ্রীবের জয় হউক । 

মহাবিক্রমে বানর-সৈন্য রাক্ষসদের উপর আক্রমণ চালাইতেছে | উভয পক্ষের ছ্বন্বযুদ্ধে 
সেইদিন রাক্ষসরাই সমধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইল |" 

সেই রাত্রিতেও ভীষণ যুদ্ধ চলিতেছিল । ইন্দ্রজিৎ অঙ্গদের হাতে নাকাল হইয়া অস্তহিত 
হইয়াছেন । মায়াবলে অস্তহিত হইয়া কৃটযোদ্ধা রাক্ষস রাম ও 'লক্ষ্মণকে সর্পবাণে বন্ধন 
করিয়াছেন । তীহাদের সংজ্ঞা লোপ পাইয়াছে। ইন্দ্রজিৎ তীহাদেব সবঙ্গি বাণবিদ্ধ 
করিতেছেন । বানরগণ শোকে আকুল । বিভীষণ সকলকে আশ্বাস দিতে লাগিলেন । 
কিছুক্ষণ পরে রাম স্বীয় শক্তিমত্তা ও দৈহিক দৃঢ়তাহেতু মুছ্ঘ হইতে জাগরিত হইয়াছেন, কিন্তু 
লক্ষ্মণ্রে দুরবস্থার জন্য তাঁহার শোক অবর্ণনীয় । অকস্মাৎ সেইস্থলে গরুডের আবিভাবে 
লক্ষ্মণও সর্পপাশ হইতে মুক্ত হইযা সংজ্ঞা লাভ করিয়াছেন । গরুডের স্পর্শমাত্র 
রাম-লক্ষ্পণেব দেহের ক্ষতচিহ্ু নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল | কৃতজ্ঞতায় রামের নেত্রে আনন্দাশ্রু 
বহিতেছে । দেবতাগণ্রে মুখে রাম-লক্ষ্মণের এই দুর্গতির খবর শুনিয়া গরুড় সেইস্থলে 
আবির্ভূত হইযাছিলেন ৷ এবাব তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া অস্তহিত হইলেন ।"* 

যুদ্ধে অনেক মহাবীর রাক্ষস নিহত হইয়াছেন । রাবণের সেনাপতি প্রহস্তঙ বীরশয্যায় 
শায়িত | এবার রাবণ শ্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছেন । সুস্্রীব, লক্ষ্মণ, হনুমান ও নীলেব 
সহিত যুদ্ধের পর রামের আহ্বানে বাবণ রামকে আক্রমণ করেন । হনুমানের পিঠে চডিয়া 
রাম যুদ্ধ করিতেছেন ! রামের নিশিত বাণে রাবণের সারথি, রথ্‌, অশ্ব--সকলই ধবংসপ্রাপ্ত 
হইয়াছে । হতাশ্ব হতসাবথি নষ্টরথ ছিন্নকিবীট রাক্ষসরাজেব বিষদন্ত যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল । 
তিনি নিম্প্রড হইয়া পড়িলেন । রাম তাঁহাকে বলিতেছেন-__ 

তস্মাৎ পবিশ্রাস্ত ইতি বাবসা 
ন তাং শরৈমৃত্যুবশং নয়ামি | ইত্যাদি । ৫৯।১৪২, ১৪৩ 

_-আজ ভীষণ যুদ্ধ করায় তুমি পবিশ্রান্ত । সেইজন্য শব্প্রহারে তোমাকে বধ করিব না। 
তুমি আজ বিশ্রাম কর, পুনরায় রথ, ধনুবাণ্‌ ও সৈন্যাদি সহ যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া আমার শক্তি 
দেখিতে পাইবে | 

হতদর্প রাক্ষসবাজ লজ্জিত হইয়া প্রস্থান করিয়াছেন ' এহেন দুরস্ত শত্রুকে এইভাবে ক্ষমা 
করা রামের ন্যায় মহাত্মার পক্ষেই সম্ভবপর । 

পরদিন রণক্ষেত্রে কুস্তকর্ণ উপস্থিত হইয়াছেন । তাঁহার বিক্রমে বানরগণ ভীত হইয়া 
পড়িয়াছেন । অগত্যা রাম স্বয়ং কুম্তকর্ণকে আক্রমণ কবেন । তিনি বায়ব্যান্ত্র ও এঁন্দ্রান্ত্রের 
দ্বারা কুম্তকর্ণের বাহুদ্ধয় কাটিয়া ফেলিয়াছেন ৷ ছিন্নবাহু হইয়াও কুস্তকর্ণ তাঁহার দিকে ছুটিয়া 
আসিতেছেন দেখিয়া রাম নিশিত দুইটি অর্ধচন্দ্রবাণে কুস্তকর্ণের পদদ্ধয় কাটিয়া দিলেন । 
তথাপি কুস্তকর্ণ মুখব্যাদন করিয়া রামকে গিলিতে আসিতেছেন । এবার রাম তীক্ষ 
এন্ডরান্ত্রের দ্বারা কুস্তকর্ণের শির দেহচুত করিলেন |" 

ইন্দ্রজিৎ আরও একদিন যুদ্ধক্ষেত্রে ব্রন্ান্ত্র নিক্ষেপ করিয়া বানরসৈন্য ও রাম-লক্ষ্ষণকে 
মুছিত করিয়াছিলেন । জান্ববানের নির্দেশে হিমালয় হইতে দিব্যৌোষধি আনিয়া হনুমান্‌ সেই 
ওষধির গন্ধে সকলকে স্বস্থ করেন |" 

খরের পুত্র মকরাক্ষ পিতৃহস্তা রামকে সমরাঙ্গণে আক্রমণ করিয়া রামের পাবকান্ত্রে 
আত্মাহুতি দিয়াছেন ।"* 

ইন্দ্রজিতের মায়াযুদ্ধে আক্রান্ত হইয়া ক্রুদ্ধ লক্ষ্মণ একদিন সকল রাক্ষসকে হত্যা করার 
উদ্দেশ্যে ত্রন্ষান্ত্র প্রয়োগ করিতে চাহিলে রাম তাঁহাকে নিষেধ করিয়া বলিতেছেন-__ 


৬৭ 


নৈকস্য হেতো রক্ষাংসি পৃথিব্যাং হস্তবমহ্সি | ইত্যাদি | ৬।৮০।৩৮, ৩৯ 
--একজনের অপরাধের জন্য পৃথিবীর সকল রাক্ষসকে বধ করা উচিত নহে । যুদ্ধ হইতে 
নিবৃতু, পলায়মান, শরণাগত, অর্জলিবদ্ধ অথবা মত্ত শত্রুকে বধ করা অনুচিত । 

ইন্দ্রজিৎ মায়ানির্মিত সীতাকে হত্যা করিলে যথার্থই সীতা হত হইয়াছেন ভাবিয়া রাম 
শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়েন । বিভীষণের কথায় পরে তিনি বুঝিতে পারেন যে, ইন্দ্রজিও 
যথার্থ সীতাকে হত্যা করেন নাই । এই মায়াবলম্বন ইন্দ্রজিতের চালাকিমাত্র |" 

অতঃপর রাম পুর্ণ তেজে জ্বলিয়া উঠিয়াছেন । তিনি রাক্ষসবাহিনীকে যেন নিল করিবার 

তে তু রামসহ্ম্রাণি বণে পশান্তি বাক্ষসাঃ ৷ ইত্যাদি । ৬।৯৩। ২৭-৩৪ 
--বাক্ষনগণ সণক্ষেত্রে ০ হাজার হাজার রামকে দেখিতেছিল । আবার কখনও দেখিল 
(য. একজন রামই যেন অবস্থান করিতেছেন ! এইরূপে তিনি প্রাতঃকালাবধি দিবসের অষ্টম 
ভাগের মধ্যে অগ্নিশিখাসদশ বাণসমূহের দ্বারা নিশাচরসৈন্োর দশ হাজার রী, আরোহী সহ 
চৌদ্দ হাজার ঘোড়া, আঠার হাজার হাতী এবং দুই হাজার পদাতিককে নিধন করেন । 
হতাবশিষ্ট কয়েকজন সৈন্য প্রাণ লইয়া পুরীমধ্যে প্রবেশ করিল । 

এবার বাবণ সমরাঙ্গণে উপস্থিত হইয়াছেন । রামের সহিত তীহার ভীষণ যুদ্ধ হইল | 
রাবণের নিক্ষিপ্ত শক্তিশেল লক্ষ্মণের বুকে পতিত হইয়াছে । লক্ষ্মণ অজ্ঞান হইয়া ভূমিতে 
লুটাইয়া পড়িলেন । এবাব অতি ক্রুদ্ধ বাম দশাননকে এরূপভাবে আক্রমণ করিলেন যে, 
দশানন পলায়ন করিযা প্রাণ বাঁচাইলেন ।”১ 
রাম বক্তাও্কলেবব অচেতন লক্ষ্মণকে দেখিযা কাঁদিতে কাঁদিতে বিলাপ কবিতেছেন । 
লক্ষ্মণ তাঁহার বহিশ্চব প্রাণস্ববপ | লক্ষ্মণের নানা গুণ কীর্তন করিয়া বাম কহিতেছেন-__ 
দেশে দেশে কলত্রাণি দেশে দেশে চ বান্ধবাঃ | 

তং তু দেশং ন পশ্যামি যত্র ভ্রাতা সহোদরঃ ॥ ৬।১০১।১৫ 
_- প্রতি দেশেই কলত্র এবং বান্ধব পাওযা যায়, কিন্তু সহোদর ভ্রাতা পাওয়া যায়__এরূপ 
দেশ দোখতে পাই না । 

লক্ষ্মণ রামের সহোদর ভ্রাতা নহেন, কিন্তু সহোদরেরও অধিক | বানরবৈদ্য সুষেণ 
লক্ষ্পণকে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, তীত্রার প্রাণের স্পন্দন রহিয়াছে । রামকে প্রবোধ 
দিয়া তিনি হনুমানের দ্বারা মহোদয-পর্বত হইতে ওষধি আনাইলেন । সুষেণ সেই ওষধির চূর্ণ 
কবিয়া লক্ষণে নাসিকায় নস্য দিতেই লক্ষ্মণ উঠিয়া বসিয়াছেন। রাম অশ্ুপূর্ণলোচনে 
অনুজকে অসহালিঙ্গন করিলেন । 

রাবণ পুনবায় রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছেন । তিনি রথে চড়িয়া রামের উপর তীক্ষু 
বাণধারা নিক্ষেপ করিতেছেন । রামও ইন্দ্রপ্রেবিত মাতলির রথে আরোহণ করিয়া রাবণের 
সহিত যুদ্ধ করিতেছেন। অসুরগণ রাবণের এবং দেবগণ বামের বিজয়াকাঙক্ষা 
করিতেছিলেন । রামের দিবাস্ত্রে রাবণের দেহ ক্ষতবিক্ষত ও হৃদয় যেন ঘূর্ণিত। 

যদা চ শস্ত্রং নারেভে ন চকর্ষ শরাসনম্‌ | 

নাস্য প্রত্যকরোদ বীর্যং বিরুবেনান্তরাত্মনা ॥ ৬।১০৩।)২৮ 
__রথে পতিত রাবণ বাণক্ষেপণ ও ধনু আকর্ষণে অসমর্থ । রাম তখন আর কোনরূপ বিক্রম 
প্রকাশ করেন নাই | 

এই ঘটনায়ও রামের অলৌকিক মহত্বের পরিচয় পাওয়া যায । রাবণের সারথি 
রাক্ষসপতিকে লইয়া রথ ফিরাইয়া রণস্থল হইতে পলায়ন করিল । 


৬৮ 


এবার রাবণ শেষবারের মত সমরাঙ্গণে উপস্থিত হইতেছেন | দেবতারাও রাম-রাবণের 
ভীষণ যুদ্ধ দেখিবার উদ্দেশ্যে অস্তরীক্ষে সমাগত হইয়াছেন । মহামুনি অগস্ত্য তেজোবৃদ্ধির 
নিমিত্ত রামকে “আদিত্যহৃদয়'-মন্ত্র জপ করিতে বলিলে রাম পরম ভক্তিভরে অগস্ত্যের 
আদেশ পালন করিলেন । ভগবান্‌ আদিত্যদেব প্রসন্ন হইয়া রামকে আশীবদিপূর্বক 
কহিলেন__“রাম, তুমি তৎপর হও 1” 
রামের সম্মুখে বিজয়সূচক শুভ লক্ষণসমূহ ও রাবণের সম্মুখে নানাবিধ দুর্নিমিত্ত 
পরিলক্ষিত হইতেছে । রাম ও রাবণের ঘোরতর দ্বৈরথ যুদ্ধ চলিতেছে । দেবগণ, গন্ধর্বগণ, 
সিদ্ধগণ ও মহর্ষিগণ আশীবাদি করিতেছেন-_ 
জয়তাং রাঘবঃ সংখ্যে রাবণং রাক্ষসেশ্বরম্‌ । ৬।১০৭।৪৯ 
রণক্ষেত্রে রাক্ষসেশ্বর রাবণকে জয় করুন । 
দর্শকগণ বিশ্ময়াবিষ্ট হইয়া বলিতে লাগিলেন-_ 
সাগরং চাম্বরপ্রখ্যমন্বরং সাগরোপমম্‌ । 
রামবারণযোধুদ্ধীং রামরাবণয়োরিব ॥ ৬।১০৭।৫১ 
_ সাগর সাগরের ন্যায়, আকাশ আকাশের ন্যায়, রাম-রাবণের যুদ্ধাও রাম-রাবণের যুদ্ধের 
ন্যায় উপমারহিত । 
রাবণের দুষ্বর্ম-ম্মরণে ভ্তুদ্ধ রাম শাণিত শরে রাবণের শিরচ্ছেদ করিতেছেন, আর রাবণের 
রে রানা দরদ রনির উিরঠরিরদিতিনে 
অঅ | 
কিছুতেই কিছু হইতেছে ন: দেখিয়া রাম চিস্তিত হইয়াছেন । মাতলি তীহাকে ব্রঙ্গান্ত্ 
নিক্ষেপের উপদেশ দিলেন । রাম সেই উপদেশে অমোঘ ব্রন্ষান্ত্রকে অভিমন্ত্রিত করিয়া 
তাহাতে ভয়ানক বাণ যোজনা করিলেন । পৃথিবী কাঁপিতে লাগিল | রামেব বজসদৃশ 
বাহুদ্বারা নিক্ষিপ্ত সেই বাণ রাবণের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া তাঁহার প্রাণ হরণপূর্বক ভূগর্ডে প্রবিষ্ট 
হইল । বেগ থামিলে পর পুনরায় সেই রক্তলিপ্ত বাণ রামের তৃণমধ্যে প্রবেশ করিল । 
হতাবশিষ্ট রাবণসৈন্যগণ ভয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতেছে, আর বানরসৈন্যগণের 
সোল্লাস সিংহনাদে গগন যেন বিদীর্ণ হইতেছে । 
দেবতা গন্ধর্ব প্রমুখ রামহিতৈষিগণের মনস্কামনা পূর্ণ হওয়ায় তাঁহাদের সাধুবাদ শোনা 
যাইতেছিল । বিজয়ী রাম স্বজনগণে পরিবেষ্টিত হইয়া দেবগণপরিবৃত মহেন্দ্ের ন্যায় শোভা 
পাইতে লাগিলেন 1" 
অগ্রজের নিধনে বিভীষণ করুণ বিলাপ করিতে থাকিলে রাম তীঁহাকে সাস্বনা দিয়া 
মরণান্তানি বৈরাণি নিবৃত্তং নঃ প্রয়োজনম্‌ । 
ক্রিয়তামস্য সংস্কারো মমাপ্যেষ যথা তব ॥ ৬।১০৯।২৫ 
__মরণ পর্যস্তই শত্রুতা | আমার প্রয়োজন শেষ হইয়াছে । এখন ইনি তোমার ন্যায় আমারও 
বন্ধ হইয়াছেন । অতএব ইহার সৎকার কর। 
এবার রাম ধনুবণি, কবচ প্রস্তুতি পরিত্যাগ করিয়া সৌম্যমূর্তি ধারণ করিলেন । তাঁহার 
প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইয়াছে ।” 
বিভীষণকে লঙ্কার সিংহাসনে বসাইয়া রাম হনুমানকে আদেশ করিতেছেন__“হে সৌম্য, 
তুমি লঙ্কেশ্বর বিভীষণের অনুমতি লইয়া লক্কায় গমনপূর্বক সীতাকে রাবণের নিধনবাতাঁ ও 
আমাদের কুশল সংবাদ জানাইবে এবং তীহার সংবাদ লইয়া সত্বর ফিরিয়া আসিবে 1 


৬৯ 


হনুমান্‌ রামের আজ্ঞা পালন করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন । হনুমানের মুখে রাম শুনিতে 
পাইলেন ষে, সীতা তীহাকে দর্শন করিতে চাহেন । এই কথা শুনিয়া রাম বাষ্পাকুলনয়নে 
ভূতলে দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্বক দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন । কিছুক্ষণ পরে তিনি বিভীষণকে 
বলিলেন যে, সীতাকে স্নান করাইয়া উত্তম বসনভূষণে সজ্জিত করিয়া বিভীষণ যেন তাঁহার 
সম্মুখে উপস্থিত করেন | বিভীষণ রামের নির্দেশ পালন করিয়া রামকে সীতার আগমন-বারতা 
জানাইলে পর রাম যেন অস্বাভাবিক গম্ভীর হইয়া উঠিলেন। 
রোষং হর্ষঞ্থ দৈন্যঞ্চ রাখবঃ প্রাপ শত্রুহা ৷ ৬।১১৪।১৭ 
_-শত্রনাশন রাম যুগপৎ ক্রোধ, হর্ষ ও দৈন্য প্রাপ্ত হইলেন । 
দুঃখিত বাম সীতাকে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করিবার নির্দেশ দিলে বিভীষণ পথের 
জনতাকে দূরে সরাইতেছেন দেখিয়া রাম তাঁহাকে তিরস্কারের সুরে বলিতেছেন-_“কি কারণে 
জনতাকে কষ্ট দিতেছ ? ইহারা সকলই আমার স্বজন । এইপ্রকার লোকাপসারণ নারীর 
আবরণ নহে, আপন চবরিত্রই নারীর আবরণ | বিপৎকাল, যুদ্ধ, স্বয়ংবর, যজ্ঞ ও বিবাহকালে 
নারীগণের জনসম্মুখে উপস্থিতি দোষাবহ নহে । জানকী দুঃখে নিমগ্না, বিশেষতঃ আমার 
নিকট উপস্থিত হইতেছেন । অতএব তিনি পদব্রজেই এখানে আসিবেন । 
বিভীষণ, সুশ্রীব, হনুমান্‌ প্রমুখ ব্যক্তিগণ রামের ভাবগতিক দেখিয়া চিস্তিত ও শঙ্কিত 
হইয়া উঠিলেন । বিভীষণের অনুগমন করিয়া সীতা পতির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন । 
পাম তাঁহাকে দেখিয়া কহিতেছেন__ 
এষাসি নিজিতা ভদ্বে শত্রুং জিত্বা রণাজিরে । 
পৌরুষাদ যদনুষ্ঠেয়ং ময়ৈতদুপপাদিতম ॥ ইত্যাদি ৬।১১৫।২-২৪ 
_ভদ্বে, আমি বণাঙ্গণে শত্রকে জয় করিয়া তোমাকে উদ্ধার করিয়াছি | শৌরুষের বলে 
যাহা করা সম্ভবপর, তাহা করিলাম | হনুমান্‌, সুশ্ত্রীব, বিভীষণ প্রমুখ বীবগণের শ্রম সফল 
হইয়াছে । তোমার কল্যাণ হউক । তুমি জানিবে যে, আমি আপন সম্মান রক্ষার নিমিত্তই 
এই দুষ্কর কর্ম করিয়াছি, তোমাকে পাইবার নিষিত্ত নহে । তোমার চরিত্রে আমার সন্দেহ 
উপস্থিত হইয়াছে । ভদ্র, তোমার যেখানে ইচ্ছা হয, সেখানে চলিয়া যাও । যে স্ত্রী বহুকাল 
পরগুহে বাস করিয়াছে, কোন্‌ সদ্বংশজাত তেজন্বী পুরুষ প্রণয়ের আশায় পুনরায তাহাকে 
গ্রহণ করিতে পারে ? ভরত, লক্ষ্মণ, শত্রঘ্ন, সুগ্রীব কিংবা বিভীষণের কাছে থাকিতে যদি 
তোমার ইচ্ছা হয়, তবে তাহাতেও আমার কোন আপত্তি নাই । তমি দীর্ঘকাল রাবণের গৃহে 
বাস করিয়াছ । তোমার এমন মনোহর দিব্য রূপ দেখিয়াও রাবণ যে তোমাকে ছাড়িয়। 
দিয়াছে-_তাহা বিশ্বাস করি না।' 
রামের এই কঠোর উক্তিগুাল শুনিয়া সম্ভবতঃ সকল পাঠকই ব্যথিত হন । ক্ষোভে দুঃখে 
লজ্জায় ও ক্রোধে সীতা যেন নিজের দেহে মিশিয়া গেলেন । তিনিও পতিদেবতাকে সমুচিত 
উত্তর দিতে ছাড়েন নাই । পরিশেষে লক্ষ্মণের দ্বারা চিতা প্রস্তুত করাইয়া তিনি অগ্নিপ্রবেশ 
করিয়াছেন | মুতিমান অগ্নিদেব সীতাকে কোলে লইয়া আবির্ভীত হইলেন এবং সীতার 
পাতিব্রতোর প্রশংসা করিয়া রামের হস্তে তাঁহাকে সমর্পণ করিলেন | মহেশ্বরাদি দেবগণও 
সেই স্থানে আবির্ভীত হইয়াছেন । বহ্মা রামকে তীহার নারাযণত্রের কথা স্মরণ করাইয়া 
অনেক স্তবস্তৃতি করিলেন ।* 
সীতার এই অগ্নিপরীক্ষার দুশ্যে আমাদের দুঃখ হয় ৷ রাম অতিশয় কর্তব্যনিষ্ঠ পূরুষ । 
রাবণবধেব পর বিভীষণের দ্বারা সীতাকে আনাইযা সর্বসমক্ষে যেরূপ সাহঙ্কার বাক্যে তিনি 
প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, তাহা তীহাব চরিত্রের সহিত যেন খাপ খায় না । বংশের মযদা রক্ষা 
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এবং নিজের পৌরুষ-খ্যাপনই যে তাঁহার রাবণবধের উদ্দেশ্য__উচ্চকষ্ঠে এই কথা প্রচার 
করিতে যাইয়া তিনি যেন সীতার কথা একেবারেই ভাবিয়া দেখেন নাই ! কয়েকটি কার 
উক্তিতে শালীনতা রক্ষিত হইয়াছে কি না-_তাহাও বিচার্য ! 

রঘুবংশে দেখিতে পাই, কালিদাস অতি সংক্ষেপে অগ্নিপরীক্ষার ঘটনাটি বর্ণনা: 
করিয়াছেন । সম্ভবতঃ এই অংশটি তাঁহারও ভাল লাগে নাই । সদ্যোবিধবা রাক্ষসীগণের 
অভিসম্পাতের ফলেই রাম সীতার প্রতি কঠোর হইয়াছিলেন-_-এই কথা বলিয়া কৃত্তিবাস 
রামকে দোষমুক্ত করিতে চাহিয়াছেন | মহাভারতেও বালিবধের সমালোচনার ন্যায় ইহার 
কোন সমালোচনা ব্যাসদেবও করেন নাই । উত্তররামচরিতে ভবভূতি কোপাবিষ্ট রাজর্ষি 
জনকের মুখে প্রকাশ করিয়াছেন-_অগ্রির কি সাধ্য যে, আমার দুহিতার শুদ্ধি পরীক্ষা 
করিবেন £ রামের আচরণে আমি অপমানিত হইয়াছি, কঞ্চুকী সীতার শুদ্ধিপরীক্ষার কথা 
উল্লেখ করাম পুনরায় অপমানিত হইলাম ॥ 

বশিষ্ঠপত্বী অরুন্ধতী রাজর্ষির এই কথা শুনিয়া বলিতেছেন-_“রাজর্ধি যথার্থই 
বলিয়াছেন | সীতার সম্বন্ধে 'অগ্নি' এই শব্দটি অতি তুচ্ছ, “সীতা' এই শব্দটিই তাঁহার 
পবিত্রতা খ্যাপনে যথেষ্ট 1” চতুর্থ অঙ্ক) 

এইস্থলেও রামের অশোভন উক্তির কোন প্রতিবাদ শোনা যায় না। 

রাম যদিও পরে অগ্নিদেবকে কহিয়াছেন যে, সীতার শাতিতব্রত্য সম্বন্ধে। তাঁহার নিজের 
কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, লোকে তাঁহাকে সাংসারিক ব্যাপারে নিতাস্ত অনভিজ্ঞ ও কামুক 
বলিবে-__এইজন্যই তিনি অগ্রিপ্রবেশের সময় সীতাকে নিবৃত্ত করেন নাই । কিন্তু কেন যে 
তিনি সেইরূপ অশোভন তাষায় সীতাকে অপমানিত করিয়াছেন, তাহার কৈফিয়ৎ তিনিও 
দিতে পারেন নাই |" 

মহেশ্বরের প্রসাদে এই সময়ে রাম পশরথের দর্শন পাইয়াছেন । দশরথ পুত্রের 
নারাঘণত্বের কথাও স্বর্গলোকে অবগত হইযাছেন ! পুত্রদ্ধয় ও পুত্রবধূকে মুক্তকষ্ঠে আশীবাদি . 
করিলে পর রাম কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করিতেছেন-__ 

কুরু প্রসাদং ধর্মজ্ঞ কৈকেয্যা ভরতসা চ। ইত্যাদি । ৬।১১৯।২৫, ২৬ 

__হে ধর্মজ্ঞ, কৈকেয়ী ও ভরতের উপর প্রসন্ন হউন । হে প্রভো, আপনি পুত্রের সহিত 
কৈকেয়ীকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন__এই দারুণ শাপ যেন তীহাদিগকে স্পর্শ না করে। 

দশরথ কহিলেন-_'তথাস্তু ৷ তারপর পুনরায় সকলকে আশীবদি করিয়া তিনি 
ইন্দ্রলোকে প্রস্থান করেন । 

এবার ইন্দ্র রামকে বর দিতে চাহিলে রাম প্রার্থনা করিলেন__“দেবরাজ, যে-সকল বানর 
আমার নিমিত্তই প্রাণ দিয়াছে, তাহারা যেন পুনরায় জীবন লাভ করে । আর বানরগণ 
যেখানে অবস্থান করিবে, সেখানে যেন অকালেও ফলমূল ও ফুল সুলভ হয় এবং নদীসকল 
নির্মল জলে পূর্ণ থাকে' |” 

দেবরাজ রামকে প্রার্থিত বর দিয়া অন্তহিত হইলেন । পরদিন বিভীষণ রামকে কহিলেন 
যে, সুন্দরী রমণীগণ রামকে অলঙ্কৃত করিবার উদ্দেশ্যে সুগন্ধি তৈল, চন্দন, বস্ত্র প্রড়ৃতি 
লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন । অনুমতি পাইলেই তীহারা রামকে স্নান করাইয়া সুসজ্জিত 
করিবেন । রাম উত্তরে কহিলেন, সুষ্রীব প্রমুখ বীরগণকে যেন সুসজ্জিত করা হয় | ভরতকে 
না দেখা পর্যস্ত অলঙ্কারাদি-গ্রহণ তীঁহার গ্রীতিকর হইবে না । অতএব সত্বর অযোধ্যা-যাত্রার 
বাবস্থা করিতে হইবে । 

কিছুদিন লঙ্কায় অবস্থানপূর্বক রাম যদি বিভীষণের সেবা গ্রহণ করেন, তবে বিভীষণ 
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কৃতার্থ হইবেন-_বিভীষণের মুখে এই প্রার্থনা শুনিয়া রাম বলিলেন__ 
পুজিতোহস্মি ত্বয়া বীর সাচিব্যেন পরেণ চ। 


তন্তু মে ভ্রাতরং দ্রষ্টুং ভরতং ত্বরতে মনঃ ॥ ইত্যাদি । ৬।১২১।১৭--২২ 
__হে বীর, অকপট মিত্রতা ও সহায়তায় তুমি আমার যথেষ্ট পূজা করিয়াছ ৷ তোমার বাক্য 
অবশ্যই বক্ষা করিতাম, কিন্তু ভ্রাতা ভরতকে দেখিবার নিমিত্ত আমার চিত্ত উৎ্কঠিত। 
জননী ও বন্ধুবর্গকে দেখিবার নিমিত্তও আমার প্রবল উৎ্কষ্ঠা । অতএব হে সৌম্য, এখন 
আমাকে অযোধ্যা-যাত্রার অনুমতি দাও । আমি তোমার দ্বারা পরম সৎকৃত হইয়াছি । তুমি 
অবশ্যই মনে কিছু করিবে না। 
বিভীষণ-কর্তৃক পুশ্পক-বিমান আনীত হইল । জানকীকে ক্রোড়ে লইয়া লম্ষ্পণের সহিত 
রাম সেই দিব্য বিমানে আরোহণ করিয়াছেন ! তিনি যখন কৃতজ্ঞতার সহিত সঙ্সেহ বচনে 
সকলকেই বিদায় দিতেছেন, তখন বিভীষণ ও সুন্রীবাদি বানরগণ বলিলেন যে, তীঁহারাও 
অযোধ্যায় যাইয়া রামের অভিষেকোৎসব দেখিতে উৎসুক | রাম সানন্দে তাহাদিগকে 
বিমানে আরোহণ করাইলেন । রামের আদেশে হংসযুক্ত দিব্য বিমান আকাশে উত্থিত হইল । 
সীতাকে লঙ্কার ও সমুদ্রেব নানা দৃশ্য দেখাইতে দেখাইতে রাম “সেতুবন্'-তীর্থে উপস্থিত 
হুইয়াছেন | বিমান হইতে কিক্কিন্ধা দেখিতে পাইয়া সীতা রামকে বলিলেন যে, বানরপত্ধীগণে 
পরিবেষ্টিত হইয়া অযোধ্যায় যাইতে তাঁহার বাসনা | রাম সীতার এই অভিলাষ পূর্ণ 
করি মাহেন | 
এবারও রাম কিক্িন্ধা হইতে উত্তরাভিমুখে যাত্রা করিয়া পথিমধ্যে পুর্বদৃষ্ট স্থানগুলি 
সীতাকে প্রদর্শন করিতে করিতে চলিয়াছেন ৷ দেখিতে দেখিতে বিমানখানি যমুনাতীরে 
ভরদ্বাজের আশ্রম সমীপে উপস্থিত হইয়াছে । আকাশ হইতে অযোধ্যাও দেখা যাইতেছিল । 


রাম সীতাকে - 
এযা সা দৃশ্যতে সীতে রাজধানী পিতুর্মম । 
অযোধ্যাং কুরু বৈদেহি প্রণামং পুনরাগতা ॥ ৬।১২৩।৫৫ 
বৈদেহি, এ আমার পিতার রাজধানী অযোধ্যানগরী দেখা যাইতেছে । পুনরায় অযোধ্যায় 
সসিতেছ, প্রণাম কর। 
রামেন বনবাসের চৌদ্দ বসব পর্ণ হইল । সেহাদন ছিল পঞ্চমী তিথি । রাম ভরদ্বাজের 
আশমে অবতরণ করিয়াছেন । মুনিকে প্রণাম করিয়াই তিনি ভরতের কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা 
করেন । অযোধ্যার সকলের কুশল সংবাদ দিয়া মুনি রামকে কহিলেন যে, তিনি তপোবলে 
রামের সকল ঘটনাই জানেন । ভরদ্বাজ সেই রাত্রি আশ্রমে অবস্থান করিয়া পরদিন 
অযোধ্যায় যাইবার অনুরোধ করিলে রাম সবিনয়ে তাহা স্বীকার কবিয়াছেন ৷ মুনি তাঁহাকে 
বর দিতে চাহলে তিনি প্রার্থনা করিলেন যে, তিনি যে পথে অযোধ্যায় যাইবেন, সেই পথের 
বৃক্ষসমূহ যেন অকালেও ফলবান্‌ হয় এবং মধু ক্ষরণ কর । ভরদ্বাজ কহিলেন-_“তথাস্তু । 
ভরদ্বাজের আশ্রম হইতেই রাম শৃঙ্গবের-পুরে গুহের নিকট এবং নন্দিগ্রামে ভরতের 
নিকট হনুমান্কে পাঠাইতেছেন । তিনি হনুমান্কে বলিতেছেন__সখা নিষাদরাজকে 
আমাদের কুশল সংবাদ দিবে । তিনি তাহাতে আনন্দিত হইবেন । তাঁহার নিকট হইতে 
অযোধ্যার পথের সন্ধানও জানিতে পারিবে । ভরতকে সীতাহরণ হইতে বাবণবধ পযন্ত 
সকল বৃত্তাত্ত শোনাইয়া কহিবে যে, আমি বিভীষণ ও সুগ্রীবাদি মিত্রগণকে লইয়া এখানে 
আসিয়াছি।, 


৭ 


অতঃপর রাম হনুমান্কে আরও কাইতেছেন__ 
এতন্ছুত্বা যমাকারং ভজতে ভরতস্ততঃ । 
স চ তে বেদিতব্যঃ স্যাৎ সর্বং যচ্চাপি মাং প্রতি ॥ ইত্যাদি । 
৬।১২৫।১৪-১৮ 
-_এইসকল বৃত্তাস্ত শুনিলে ভরতের আকার ও মনোভাব যেরূপ প্রকাশ পাইবে, তাহা 
নিপুণভাবে লক্ষ্য করিবে | ভরতের আন্তরিকতা কতটুকু, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিবে । 
সেখানকার সকল বৃত্তান্ত যথাযথরূপে জানিবে । ভরতের ইঙ্গিত, মুখের চেহারা, দৃষ্টি ও 
কথাবার্তা ছ্বারা তাহার মনোভাব বুঝিতে পারিবে | পৈতৃক রাজ্য হাতে পাইলে মনোভাবের 
পরিবর্তন হওয়াই স্বাভাবিক | আমরা যে পর্যস্ত এই আশ্রম হইতে দুরে অগ্রসর না হই, 
তাহার মধ্যেই তুমি সমস্ত জানিয়া ফিরিয়া আসিবে । 
রামের এই সন্দেহও যেন আমাদের বিস্ময়ের উদ্রেক করে । অবশ্য, লৌকিক ব্যবহারে 
এইপ্রকার সন্দেহ-পোষণ বিচক্ষণতাও হইতে পারে । 
হনুমান্‌ মানুষের রূপ ধারণ করিয়া যাত্রা করিয়াছেন । প্রথমতঃ শৃঙ্গবেরপুরে নিষাদপতি 
গুহকে রামের কুশল সংবাদ দিয়া তিনি নন্দিগ্রামে ভরতের সমীপে উপস্থিত হইয়া রামের 
প্রত্যাগমন-সংবাদ দিলেন । হর্ষে ও হনুমানের প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরত বিহ্ল হইয়া 
পড়িয়াছেন । রামের উপর ভরতের অকৃত্রিম ভক্তি দেখিয়া হনুমান আর রামের নিকট 
যাইবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই । তিনি ভরতকে বলিয়াছেন-_ 
তাং গঙ্গাং পুনরাসাদ্য বসস্তং মুনিসনিধৌ | 
অবিদ্বং পুষাযোগেন শ্বো রামং ভ্রষট্ুমহসি ॥ ৬।১২৬1৫৪ 
করিতেছেন । আপনি আগামী কল্য নির্বিঘ্নে পুষ্যানক্ষত্র যোগে তাঁহাকে দেখিতে পাইবেন । 
সম্ভবতঃ সেইদিন চৈত্রের শুক্লা যষ্ঠী তিথি । সেইদিন প্রয়াগ হইতে যাত্রা করিয়া 
পথিমধ্যে নিষাদরাজের সহিত মিলিত হইয়া* রাম নন্দিগ্রামে উপস্থিত হইয়াছেন । 
গুরুজনকে প্রণাম ও ন্নেহভাজনগণকে যথাযোগ্য আলিঙ্গন ও আশীবাদাদির পর তিনি 
ভূতলে উপবেশন করিলেন 1” 
রামের আদেশে পুম্পক-বিমান কুবেরভবনে যাত্রা কারয়াছে। বশিষ্ঠের চরণযুগলে প্রণাম 
করিয়া রাম তাঁহার সমীপে অপর একখানি আসন গ্রহণ করেন | ভরত সবিনয়ে অগ্রজের 
হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়াছেন । শত্রুঘ্নের নির্দেশে ক্ষোরকারগণ উপস্থিত হইলে রাম 
প্রথমতঃ ভরত, লক্ষ্মণ, সুশ্রীব ও বিভীষণের ক্ষৌরকার্য ও স্নানাদির পর জটা মুগুনপূর্বক 
স্ানান্তে উৎকৃষ্ট মাল্য, অনুলেপন ও বস্ত্রাদি গ্রহণ করেন 1৯১ 
তারপর ভরত-কতৃক চালিত রথে রাম অযোধ্যাপুরীতে প্রবেশ করিয়াছেন । 
পুরবাসিগণের আনন্দের সীমা নাই । প্রথমতঃ পিতার ভবনে প্রবেশ করিয়া রাম মাতৃগণকে 
প্রণাম করিলেন । তারপর সুগ্রীব বিভীষণ প্রমুখ সুহদ্বর্গকে রাজোচিত সম্মানে অভ্যর্থনা করা 
হইল। পরদিন,বশিষ্ঠাদি মুনিখষিগণ রামের অভিষেক সম্পন্ন করিয়াছেন । তৎকালে রামের 
দানদক্ষিণার যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহা বলিবার নহে । রাম লক্ষ্ষণকে যৌবরাজ্যে 
অভিষিক্ত করিতে চাহিলে লক্ষ্মণ তাহা স্বীকার না করায় পরে ভরতকে অভিষিক্ত করা 
হইল 1২ 
ভরত লক্ষণের অগ্রজ | ভরতকে বাদ দিয়া লক্ষ্ণকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে 
রামের ইচ্ছা সম্পর্কে “তিলক'-্টীকায় কথিত হইয়াছে যে, রামের সহিত বনবাসে প্রভূত 


৭৩ 


দুঃখকষ্ট ভোগ করার জন্য লক্ষণের সহিত মিলিতভাবে রাজ্যসুখ ভোগ.করিতে রামের, 
বাসনা । কিন্তু আমাদের মনে হয়__-ভরতও কম ত্যাগ স্বীকার করেন নাই, তাঁহাকেই বা রাম 
প্রথমতঃ কেন অনুরোধ করেন নাই ? লক্ষণের প্রতি রামের সমধিক পক্ষপাতই এই 
অনুরোধের কারণ বলিয়া বোধ করি । 

সুগ্রীবাদি বানরগণ ও বিভীষণ রামের প্রদত্ত প্রভৃত প্রীতিউপহার লইয়া আপন আপন 
দেশে প্রস্থান করিয়াছেন । তাঁহারা মাসাধিককাল পরম সুখে অযোধ্যায় বাস করিয়াছেন । 
যাত্রাকালে হনুমান্‌ ও অঙ্গদকে ক্রোড়ে লইয়া রাম আপন অঙ্গ হইতে মহামূল্য ভূষণাদি 
উম্মোচন করিয়া তাঁহাদের অঙ্গে পরাইয়া দিলেন । তিনি প্রত্যেকেই মহামুল্য ভূষণাদি দিয়া 
প্রীতিভরে আলিঙ্গন করিয়াছেন 1৮ 

দশরথের মন্ত্রিগণই রামেরও মন্ত্রিপদে বৃত হইয়াছিলেন । রাজ্যাভিষেকের পর অগস্ত্য, 
কৌশিক, যবক্রীত, গার্গ প্রমুখ মুনিখষিগণ রামের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন | 
তাঁহাদের মুখপাত্র অগস্ত্য হইতে রাম অনেক পৌরাণিক ঘটনা শ্রবণ করিয়া বিশ্মিত 
হইয়াছেন । নিজের নারায়ণত্বের কথাও তিনি শুনিয়াছেন । মুনিঝষিগণ রাজর্ষি-সত্তম 
বীরশ্রেষ্ঠ রামকে অভিনন্দিত করিয়া যখন আপন আপন আশ্রমে গমনের উদ্যোগ 
করিতেছেন, তখন রাম সবিনয়ে নিবেদন করিলেন-_“আমি আপনাদের অনুগ্রহে যজ্ঞানুষ্ঠান 
করিতে অভিলাধী । তখন আপনাদের শুভাগমন প্রার্থনা করি । 

1 গতাঃ সর্বে খষয়স্তে যথাগতম ॥ ৭৩৬৬১ 

_-তাহাই হইবে'__এই কথা বলিয়া খষিগণ আপন আপন আশ্রমে প্রস্থান করিলেন । 

রামের অভিষেকোৎসবে রাজর্ষি জনক, যুধাজিৎ (ভরতের মাতুল) প্রমুখ 
আত্তীয়স্বজনগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন । কিছুদিন অযোধ্যায় অবস্থানের পর তাঁহারাও আপন 
আপন পুরীতে চলিয়া গিয়াছেন | 

সীতার হ্রণ-বৃত্তান্ত শানয়া ভরত রামের সাহায্যার্থ বিভিন্ন দেশের তিনশত বীর 
নরপতিকে অযোধ্যায় আনাইয়াছিলেন । রামকে সাহায্য করার প্রয়োজন হয় নাই, কিন্তু 
তাঁহারা এযাবগকাল অযোধ্যায়ই রহিয়াছেন। এবার রাম সবিনয়ে তাহাদিগকে 


যুম্নাকং চানুভাবেন তেজসা চ মহাত্মনাম্‌ । 
হতো দুরাত্মা দুর্বুদ্দী রাবণো বাক্ষসাধমঃ ॥ ইত্যাদি । ৭৩৮1২৩-২৭ 
- আপনারা সকলই মহাত্মা । আপনাদের প্রভাব ও তেজেই দুরাত্মা দুর্বদ্ধি রাক্ষসাধম রাবণ 
নিহত হইয়াছে, এই ব্যাপারে আমি নিমিত্তমাত্র | এইস্থানে দীর্ঘকাল অবস্থান করায় 
যারা সানির জি সেরারা রিনা 
করিব না। 
নৃপতিগণ আনন্দিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে রামের মৈত্রী প্রার্থনা করিয়া এবং রাম-কর্তৃক 
সম্মানিত হইয়া নিজ নিজ রাজ্যে যাত্রা করেন । 
রামের রাজ্যাভিষেকের পর প্রায় দুইমাস যাইতে চলিল ! কুবের রামের ব্যবহারে গ্রীত 
হইয়া উপহারম্বরূপ পুস্পক-বিমানখানি তাঁহাকে দান করিয়াছেন ৷ রামরাজত্বের সুখসমৃদ্ধি ও 
শাস্তি দেখিয়া ভরত সবিম্ময়ে রামকে কহিতেছেন-__“হে বীর, আপনি দেবতাস্বরূপ, আপনার 
রাজ্যে মনুষ্যেতর প্রাণীরাও মনুষ্যের ন্যায় কথা ঝবলিতেছে। কোথাও রোগ. শোক বা 
অকালমৃত্যু শোনা যায় না। মেঘ পরিমিত বারিবর্ষণ করিতেছে । প্রজাগণ মনেপ্রাণে 
আপনার শাস্তিপূর্ণ দীর্ঘ জীবন কামনা করেন ।”* 


৭৪ 


প্রজাগণ সুখে আছে শুনিয়া রাম আনন্দিত হইলেন । অস্তঃপুরমধ্যে বিহারযোগ্য উদ্যানে 
(অশোকবনে) রাম সীতার সহিত একাসনে উপবেশন করিয়াছেন । সেই উদ্যানটি ইন্দ্রের 
নন্দনবন ও ব্রহ্মার চৈত্ররথের ন্যায় মনোহর | রাম সীতাকে ক্রোডে বসাইয়া স্বহস্তে মৈরেয় 
মধু পান করাইতেছেন, সুন্দরী মহিলারা নৃত্য করিতেছেন এবং ভূত্যেরা রামের ভোজনের 
নিমিত্ত উৎকৃষ্ট মাংস ও নানাবিধ ফল লইয়া উপস্থিত হইয়াছে । রাম ও সীতা পরম আনন্দে 
আছেন । 
রাম দিবসের পূর্বভাগে ধমানুসারে দেবকৃত্য, রাজকার্য ও গুরুশুশ্রাদি সম্পন্ন করিতেন 
এবং প্রত্যহ অপরাহে তিনি অন্তঃপুরে সীতার কাছেই কাটাইতেন । এইরপে প্রায় একবৎসর 
যাইতে চলিল । 
অতাক্রামচ্ছুভঃ কাল্‌ঃ শৈশিরো ভোগদঃ সদা ! 
প্রাপ্তয়োর্বিবিধান্‌ ভোগানতীতঃ শিশিরাগমঃ ॥ ইতাদি । ৭।৪২।২৬-৩১ 
-_বিবিধ ভোগবিলাসে রাজদম্পতির ভোগপ্রদ মনোরম শীতকাল অতীত হইল । সীতার 
স দেখিয়া রাম সানন্দে পত্বীকে কহিতেছেন-_ সুন্দরি, আমি তোমার কোন অভিলাষ 
পর্ণ করিব ? 
সম্মিত-ভাষিণী পত্বীর মুখে গঙ্গাতীরবাসী খষিগণের আশ্রমদর্শনেব অভিলাষ জানিয়া 
রাম কহিলেন-_-“তাহাই হইবে, আগামী কলাই তোমার অভিলাব পূর্ণ করিব ।, 
সীতাকে এই প্রতিশতি দিয়া রাম তাঁহার সখাগণের সহিত মিলিত হইয়া হাস্যপরিহাসে 
যোগ দিয়াছেন । বিজয়, মধুমত্ত, কাশ্যপ, ভদ্র প্রমুখ সখাগণ নানাবিধ কথাবাতয়ি তাঁহার 
মনোরঞ্জন করিতেছিলেন ৷ কথাপ্রসঙ্গে রাম ভদ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, নগরীতে কোন্‌ 
বিষয়ের সমধিক চা শোনা যায় । পৌর-জানপদগণ তাঁহার সম্বন্ধে কোনো আলোচনা 
করেন ক না। 
ভদ্র জোড়হাতে কহিলেন, সকলেই মহারাজের স্তুতি করিয়া থাকেন, কিন্তু রাবণবধের 
কথা লইয়া অনেক জল্পনা কল্পনা শোনা যায় । রাম বিস্তৃতরূপে সমস্ত শুনিতে চাহিলে ভদ্র 
কহিতেছেন-__ 
হত্বা চ রাবণং সংখ্যে সীতামাহতা বা'ববঃ | 
অমর্যং পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা স্ববেশ্ম পুনরানয়ৎ ॥ ইত্যাদি । ৭।৪৩।১৬-২০ 
__রঘুনন্দন সমরে রাবণকে সংহার করিয়া রাবণের সীতাম্পর্শের জন্য কিছুমাত্র কুপিত না 
হইয়া পুনরায় সীত'কে আপন পুরীতে আনিয়াছেন । রাবণস্পৃষ্টা সীতাকে রাম কিপ্রকারে 
ভালবাসেন, তাহা বুঝিতে পারি না। রাজার অনুকরণে আমাদিগকেও ভাযাঁদের এইরূপ 
দোষ সহ্য করিতে হইবে । রাজন্‌, প্রজাদের মুখে এইবপ নানা কথা শোনা যায়। 
রামের জিজ্ঞাসার উত্তরে অপর সখাগণও ভদ্বের এই কথাকে সত্য বলিয়া কহিয়াছেন । 
রাম নিতান্ত ব্যথিতচিন্তে বয়স্গণকে বিদায় দিয়া আপন কর্তব্য স্থির করিয়া ভরত, 
লক্ষ্মণ ও শত্রদ্রকে সত্বর তাঁহার সমীপে আনিবার নিমিত্ত দ্বারীকে পাঠাইলেন। 
তে তু দৃষ্টা মুখং তস্য সগ্রহং শশিনং যথা । 
সন্ধ্যাগতমিবাদিত্যং প্রভয়া পরিবজিতম্‌ ॥ ইত্যাদি । ৭1৪81১৫-১৭ 
_ ভ্রাতগণ অগ্রজ সমীপে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহার নেত্রদ্বয়ু অশ্রুপূর্ণ, 
মুখমণ্ডল রাহুগ্রস্ত চন্দ্র এবং অস্তুমিত সূর্যের ন্যায় প্রভাহীন । অগ্রজকে প্রণাম করিয়া তাঁহার 
পদপ্রান্তেই তাঁহারা স্তব্ধ হইয়া বসিয়াছেন। 
রাম তাহাদিগকে দুইহাতে আলিঙ্গন করিয়া আসনে বসাইয়া কহিতেছেন- “তোমরাই 


৫ 


আমার সর্বন্ব, আমার জীবন, তোমরা সকলে মন দিয়া আমার কথা শুনিবে । পৌর ও 
জানপদবর্গ সীতা সম্পর্কে দারণ অপবাদ দিয়া আমার উপর ঘৃণা পোষণ করে | এই অপবাদ 
ও ঘৃণা আমার জদয় বিদীর্ণ করিতেছে । সীতা ও আমি উভয়ই পবিত্র বংশে জন্বিয়াছি। 
রাবণের সীতাহরণ, 2 সীতা 
অগ্নিপ্রবেশ করিয়া পাতিব্রত্যের পরীক্ষা দিয়াছেন এবং অগ্নিপ্রমুখ দেবগণও তাঁহার 
কলক্কহীনতা কীর্তন করিয়াছেন । আমার অস্তরাত্মাও জানকীকে বিশুদ্ধা বলিয়াই জানে । 
কিন্তু এই অপবাদ অসহ্য । 
অপ্ন্হং জীবিতং জহ্যাং যুষ্মান্‌ বা পুরুষর্ষভাঃ | 
অপবাদভয়াদ্‌ ভীতঃ কিং পুনর্জনকাত্মজাম্‌ ॥ ইত্যাদি । ৭18৫1১৪-২৩ 
__পুরুষশ্রেষ্ঠগণ, আমি লোকনিন্দার ভয়ে নিজের জীবন ও তোমাদিগকেও পরিত্যাগ 
করিতে পারি, জানকীর কথা আর কি বলিব । জীবনে ইহা অপেক্ষা অধিক দুঃখে কখনও 
পড়ি নাই । লক্ষ্মণ, তুমি আগামী কল্য প্রভাতে সুমন্ত্রচালিত রথে সীতাকে লইয়া রাজ্যের 
বাহিরে তাঁহাকে নিবাঁসিত করিবে । গঙ্গার অপর পারে তমসাতীরে মহাত্মা বাল্মীকির আশ্রম 
আছে । সেখানকার বিজন প্রদেশে সীতাকে রাখিয়া শীঘ্র ফিরিয়া আসিবে । এই বিষয়ে 
আমাকে আর কোন কথা বলিবে না । আমি তোমাদিগকে আমার চরণ ও প্রাণের দিব্য দিয়া 
কহিতেছি--অন্য কোন পরামর্শ দিয়া এই কাজে বিদ্ব সৃষ্টি করিবে না । অন্যথা অনুরোধ বা 
পরামর্শকে আমি শত্রুতা বলিয়াই মনে করিব । গঙ্গাতীরে মুনিঝষিদের আশ্রম দেখিতে 
সীতারও অভিলাষ । 
এইকথা বলিতে বলিতে রামের নয়নযুগল অশ্রুবারিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল । তিনি 
ভ্রাতুগণের সহিত অস্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন । 
অগ্রজের আদেশ পালন করিয়া ব্যথিত লক্ষ্মণ ফিরিয়া আসিতেছেন । পথিমধ্যে সুমন্ত্রের 
মুখে তিনি একটি পুরাবৃত্ত শুনিতে পাইলেন । সুমন্ত্র কহিতেছেন--“পুরাকালে দেবাসুরের 
সংগ্রামে অসুরগণ বিপন্ন হইয়া ভৃগুপত্বীর আশ্রয় গ্রহণ করেন । ভৃগুপত্বী তাহাদিগকে আশ্রয় 
দিয়া রক্ষা করিতেছিলেন । মুনিপত্রীর এই ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইয়া বিষণ চক্রদ্বারা তাঁহার মস্তক 
ছেদন করিলেন । পত্বীশোকে কাতর ভৃগু বিষ্ণকে শাপ দিলেন যে, দাশরথিরূপে বিষণ যখন 
মনুষালোকে অবতীর্ণ হইবেন, তখন তিনি বন্ুবর্ষব্যাপী পত্বীবিয়োগের দুঃখ ভোগ করিবেন । 
এই পুরাবৃত্তটি মহর্ষি দুবাসা মহারাজ দশবাথর নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন । এই 
সীতানিবসিন আকস্মিক নহে, ইহাই বামের বিধিলিপি । ইহার জন্য দুঃখ করিয়া কি 
হইবে 2৯ 
লক্ষ্মণ অতি দুঃখিতচিন্তে ফিরিয়া আসিয়া রামের সহিত দেখা করিলেন । উভয় ভ্রাতার 
নেত্রই অশ্ুসিক্ত | লক্ষ্মণ রামকে সাস্তবনাদানে সুস্থ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিস্তু রামের 
মমব্যথা অবর্ণনীয় । কোনপ্রকারে ধের্য ধারণ করিয়া তিনি লক্ষ্ষণকে কহিতেছেন-_ 
চত্বারো দিবসাঃ সৌম্য কার্যং পৌরজনস্য চ। 
অকুবাণিস্য সৌমিত্রে তন্মে মমাণি কৃম্ততি ॥ ইতাদি ৭৫৩।৪,৫ 
__হে সৌম্য, চারিদিবস পৌরজনের কোন কাজ করিতে পারি নাই । সেইজন্য অত্ন্ত পীড়া 
বোধ করিতেছি । তুমি পুরোহিত, মন্ত্রী, প্রজাবর্গ এবং কাহারও কোন অভিযোগ থাকিলে 
তাহাকে আহান কর। 
রাম পূর্বে একসময় বলিয়াছিলেন, যে-দেশের রাজা যেরূপ আচরণ করেন, সেই দেশের 
প্রজারাও সেইরূপ আচরণ করিয়া থাকে ৯ 
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সীতার নিবসিনের বেলাও রাম হয়তো ভাবিতেছিলেন-___যেহেতু দীর্ঘকাল পরপুরুষের 
গৃহে অবরুদ্ধা পত়্ী সম্বন্ধে অপবাদ উঠিয়াছে, সেইহেতু তাহাকে ত্যাগ না করিলে 
পরগৃহবাসিনী পত্বীকে প্রজারাও পুনরায় গ্রহণ করিতে দ্বিধাবোধ করিবে না । কিন্তু সকল 
নারীই তো সীতার মত পতিব্রতা নহেন | 

রামের এই আচরণের ভালমন্দ সমালোচনা করিতে আমরা সক্কোচ বোধ করিতেছি। কিন্তু 
আমাদের বলিতে ইচ্ছা হইতেছে__বশিষ্ট, বামদেব, সুমন্ত্র প্রমুখ প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণের সহিত 
পরামর্শ না করিয়াই রামের কর্তব্যনিধরিণ যেন সমর্থন করা যায় না । হয়তো তিনি ভয়েই 
তাঁহাদের অভিমত গ্রহণ করেন নাই। 

ভবভূতি কৌশলে এই আচরণের সমালোচনা করিয়াছেন । উত্তররামচরিতের দ্বিতীয় 
অঙ্কে দেখা যায়--বশিষ্ঠ, অরুন্ধতী এবং কৌশল্যা প্রমুখ জননীগণ এইসময়ে খধ্যশৃঙ্গের 
যজ্ঞে আহত হইয়া গিয়াছিলেন | দ্বাদশ-বার্ষিক সেই যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে পর অরুন্ধতী 
বলিলেন--আমি বধূশুন্য অযোধ্যায় যাইব না 1” কৌশল্যাদি জননীগণও অরুত্ধতীর অভিমত 
এতে নাট হর রাজ বির স্রার হা সেইখানেই বাস 


৮৮: টান্িনার বোধ হইতেছে-_রামের এই আচরণকে তিনি গহ্িত বলিয়াই 
মনে করিয়াছেন । যেহেতু গুরুজনেরা যেন রামকে পরিত্যাগই করিলেন । 

আরও একস্থানে (৩।২৭) ভবভূতি বনদেবতা বাসম্তীর মুখে রামকে সম্বোধন করিয়া 
বলিতেছেন- “হে নিষ্ঠুর, যশই আপনার প্রিয়, কিন্তু ইহা হইতে ঘোরতর অপযশ আর কি 
হইতে পারে ? প্রভো, বলুন দেখি, দুর্গম অরণ্যে সেই মুগনয়নার কি দশা ঘটিয়াছে? আপনি 
সেই বিষয়ে কিরূপ মনে করেন £ 

সীতা-নিবসিনের চারিদিন পরেই রাম কথঞ্চিও প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন। এবার তিনি 
রাজকার্ধে মনোযোগ দিলেন । কুকুর, শকুনি, পেচক প্রভৃতিও তাহাদের অভিযোগের 
বিচারের নিমিত্ত দাশরথির সভায় নির্ভয়ে উপস্থিত হইত । মহারাজও মন দিয়া তাহাদের 
অভিযোগ শুনিতেন এবং যথোচিত বিচার করিতেন । 

একদা যমুনাতীরবাসী চ্যবন প্রমুখ শতাধিক মুনিখষি তীর্থবারি ও নানাবিধ ফলমূলাদি 
উপহার সহ অযোধ্যায় রামের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন । রাম তাঁহাদের যথাযোগ্য অর্চনা 
করিয়া আগমনের উদ্দেশ্য জানিতে চাহিলে মুনিখধষিগণ কহিলেন যে, রাবণের মাসতুতো 
ভগিনী কুস্তীনসীর গর্ভে মধু নামক দৈত্যের রসে লবণের জন্ম হয় । দৈত্য লবণ সকল 
লোককে, বিশেষতঃ তাপসগণকে অত্যন্ত হিংসা করিতেছে । রুদ্রদত্ত শূলের প্রভাবে সেই 
দুরাত্সা অজেয় | রামকর্তৃক রাবণ-সংহারের কথা শুনিয়াই তাঁহারা রামের শরণাপন্ন 

ঁ ] 

তাপসগণ হইতে রাম লবণের আহার-বিহার, যুদ্ধকৌশল প্রভৃতি সমস্ত শুনিয়া শত্ুঘ্নকে 
লবণবধে নিয়োগ করিলেন |” 

রামের রাজত্বকালে সকল প্রজাই সুখে-শাস্তিতে কাল কাটাইতেছে। একদিন এক বৃদ্ধ 
ব্রাহ্মণ তাঁহার চৌদ্দ বৎসর বয়সের মৃত পুত্রকে কোলে লইয়া রাজছ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন । 
শোকাতুর বৃদ্ধ বিলাপ করিতে করিতে কহিতেছেন যে, রাজার কোন পাপ না থাকিলে প্রজার 
এরূপ অকালমৃত্যু ঘটে না । অতএব রাম অবশ্যই এই বালকের জীবনদান করিবেন, অন্যথা 
তিনি ব্রন্মহত্যার পাতকী হইবেন । 

ব্রাহ্মণের শোকে ব্যথিত হইয়া রাম মস্ত্রিবর্গকে এবং বশিষ্ঠ বামদেব প্রমুখ জ্ঞানী 


৭৭ 


ব্যক্তিগণকে আহান করেন । সকলে উপস্থিত হইলে রাম তাহাদিগকে যথোচিত অভ্যর্থনা 
করিয়া তাঁহার উপস্থিত বিপদের কথা জানাইয়া পরামর্শ প্রার্থনা করিলেন । রাজার দীনভাব 
দেখিয়া নারদ কহিতেছেন__-'হে রাজন্‌, সত্য, ত্রেতা ও ছ্বাপরযুগে শূদ্রবর্ণের ব্যক্তির 
তপস্যায় অধিকার নাই । একজন শৃদ্র আপনার রাজ্যে তপস্যা করিতেছেন । সেই পাপেই 
এই বালকের অকালমৃত্যু ঘটিয়াছে। আপনি অনুসন্ধান করিয়া এই পাপ কার্য নিবারণ 
করিলেই প্রজাদের মঙ্গল হইবে এবং এই বালক পুনরজীবন লাভ করিবে । 

রাম তখনই মৃত বালকের দেহকে তৈলদ্রোণীতে রাখাইয়া বৃদ্ধকে সান্ত্বনা দিলেন এবং 
পুষ্পকে আরোহণ করিয়া সর্বত্র অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন । দক্ষিণদিকে শৈবল-পর্বতের 
উত্তরে একটি প্রকাণ্ড সরোবরের তীরে অধোমুখে লম্বমান একজন তপস্বীকে তিনি দেখিতে 
পাইলেন । রাম তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, তপস্বী শূদ্রবর্ণে জন্মিয়াছেন, 
তাঁহার নাম শন্বুক, সশরীরে দেবলোকে যাইবার উদ্দেশ্যে তিনি এই দুঃসাধ্য তপস্যা 
করিতেছেন । 


ভাষতস্তস্য শূদ্রস্য খড্গাং সুরুচিরপ্রভম্‌ । 
নিষ্কুস্য কোশাদ বিমলং শিরশ্চিচ্ছেদ রাঘবঃ ॥ ৭।৭৬।৪ 

_ শন্বকের কথা শেষ হইতে না হইতেই রাম কোশ হইতে উজ্জ্বল বিমল খড়ুগ' বাহির 
করিয়া তাঁহার মস্তক ছেদন করিলেন । 

দেবতাগণ সাধুবাদে রামকে অভিনন্দিত করিয়া বর দিতে চাহিলে রাম মৃত ব্রাক্ষণতনয়ের 
পুনজীবন প্রার্থনা করেন । দেবগণ কহিলেন যে, তখনই মৃত বালকের দেহে প্রাণসঞ্চার 
হইয়াছে । 

মহামুনি অগস্ত্য একটি যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া বার বৎসর যাবৎ জলশয্যায় অবস্থিতি 
করিতেছেন । দেবগণের অনুরোধে রামও তাঁহাদের সঙ্গে অগস্ত্যকে দর্শন করিতে গিয়াছেন । 
দেবগণ মুনিবরকে অভিনন্দিত করিয়া স্বর্গে প্রস্থান করিলে পর রাম বিমান হইতে অবতরণ 
করিয়া অগস্ত্যকে প্রণাম করিয়াছেন ৷ অগস্ত্য সাদরে রামকে গ্রহণ করিয়া সেই রাত্রি তাঁহাকে 
আপন আশ্রমে রাখিয়াছেন । নারায়ণজ্ঞানে রামের স্তৃতি করিয়া অগস্ত্য বিশ্বকমরি নির্মিত 
অল্লান আভরণসমূহ রামকে দান করেন । ক্ষত্রিয় হইয়া ব্রাহ্মণের দান গ্রহণ করিতে রাম 
ইতস্ততঃ করিতেছেন দেখিয়া অগস্ত্য কহিলেন যে, নরপতি দেবগণের অংশ, অতএব রাম 
ইন্দ্রের তেজোভাগ দ্বারা সেই দান গ্রহণ করিলে কোন পাপ হইবে না । মুনির বাক্যে রাম 
সেই দান গ্রহণ করেন । সেই রাত্রিতে অগ্স্ত্যের মুখে অনেক পুরাবৃত্ত শ্রবণ করিয়া পরদিন 
মধ্যাহ্ন সময়ে তিনি অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন । 

এবার রাজসূয়-যজ্ঞ করিতে রামের বাসনা হইল । পরাক্রান্ত নৃপতিগণ বশ্যতা স্বীকার না 
করিলে যুদ্ধবিগ্রহে জড়িত হইতে হইবে এবং তাহাতে অনেক রাজবংশ বিনষ্ট হইবে বলিয়া 
ভরত সবিনয়ে রামের সেই বাসনাকে নিরস্ত করিয়াছেন । তখনই লক্ষ্মণ অশ্বমেধের প্রস্তাব 
করিলে সকলেরই তাহা মনঃপুত হইযাছে ৷ নৈমিষারণ্যে গোমতীতীরে যজ্ঞমগ্প নির্মিত 
হইল । সুশ্রীব, বিভীষণ প্রমুখ ্জনগণও আমন্ত্রিত হইয়াছেন । রাম আদেশ দিলেন-_-ভরত 
যেন সীতার সুবর্ণময়ী প্রতিমা লইযা অগ্রে যজ্ঞভূমিতে যাত্রা করেন ।* 

মহাসমারোহে এক বৎসরের অধিককাল সেই যজ্ঞ চলিতে লাগিল । মহর্ষি বাল্মীকি 
তাঁহার শিষ্যদ্ধয় কুশ ও লবকে সঙ্গে লইয়া সেই যজ্ঞে উপস্থিত হইয়াছেন । মহর্ষি তাঁহার 
শিষ্দ্বকে আদেশ করিলেন যে. তাঁহারা যেন খষিগণের আশ্রমে, ব্রাহ্মণদের গৃহে, 
রাজভবনে ও রাজপথে উদাত্তকণ্ঠে সমগ্র রামায়ণ গান করেন | যদি মহারাজ রাম গান 
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করিবার নিমিত্ত তাহাদিগকে আহবান করেন, তবে যেন তাঁহারা নিজেদের বাল্মীকির শিষ্যরূপে 
পরিচয় দিয়া মধুরস্বরে নির্ভয়ে গান করেন । প্রত্যহ বিশ সর্গ গান করিবার কথা মহর্ষি 
শিষ্যদের বলিয়া দিয়াছেন | 
পরদিন প্রভাতে স্নানাদি সমাপনাস্তে শিষ্যদ্বয় অপূর্ব স্বরসমন্থিত রামায়ণ গান করিতে 
আরম্ভ করিয়াছেন । রাম দুইটি বালকের কণ্ঠে সেই সুমধুর গান শুনিয়া বিস্মিত হইয়াছেন । 
তিনি যজ্ঞদর্শক সকল জ্ঞানী ও গুণিজনকে লইয়া বালকণ্ঠের অপূর্ব সঙ্গীত শুনিয়া তন্ময় 
হইলেন । গায়কদ্বয়কে সুবর্ণমুদ্রাদির দ্বারা পুরস্কৃত করিতে চাহিলে তাঁহার তাহা গ্রহণ করেন 
নাই । বালকদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া রাম জানিয়াছেন যে, সেই কাব্যখানি মহর্ষি বাল্ীকির 
বিরচিত । 
রাম পরম আগ্রহে অনেক দিন ধরিয়া সেই গান শুনিতেছিল্ন । গানের ভিতরেই তিনি 
শুনিতে পাইলেন যে, গায়ক ভ্রাতৃদ্বয় সীতারই গর্ভজাত | তখনই রাম মহর্ষি বাল্মীকির নিকট 
লোক পাঠাইতেছেন । মহর্ষিকে নিবেদন করিবার নিমিত্ত তাহাদিগকে বলিয়া দিতেছেন-__ 
যদি শুদ্ধসমাচারা যদি বা বীতকল্ষা । 
করোত্বিহাত্মনঃ শুদ্ধিমনুমান্য মহামুনিম্‌ ॥ ইত্যাদি | ৭1৯৫।৪-৬ 
__জানকীর চরিত্র যদি শুদ্ধ ও নিষ্পাপ হয়, তবে তিনি মহামুনির অনুমতি লইয়া আপন 
বিশুদ্ধির পরিচয় প্রদান ককন । যদি তিনি শুদ্ধির পরীক্ষা দিতে সম্মত হন, তবে আগামী 
কল্য প্রাতঃকালেই সভামধ্যে আসিয়া আমার কলঙ্ক দূর করার নিমিত্ত শপথ করুন । 
দূতগণের বাক্য শুনিয়া বাল্মীকি রামের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া কহিলেন যে, পতিই 
স্ত্রীলোকের দেবতা ! অতএব রামের ইচ্ছানুসারে সীতা তাহাই করিবেন । 
পব্দিন প্রাতঃকালে রামের আহানে অনেক মুনিখষি, ব্রাহ্মণ, নৃপতি ও অগণিত প্রজাবৃন্দ 
কৌতুহলবশতঃ যজ্ঞমণ্ডপে সমবেত হইয়াছেন । এমন সময় মহর্ষি বাল্মীকি সীতাকে সঙ্গে 
লইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন । মহর্ষি রামকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন__রাম, 
সীতাকে পতিব্বতা ও ধর্মচারিণী জানিয়াও লোকাপবাদের ভয়ে তুমি ইহাকে আমার আশ্রম 
সমীপে নিবাঁসিত করিয়াছিলে | ইনি তোমার সেই অপবাদ ক্ষালন করিবেন । তুমি ইহাকে 
অনুমতি দাও | জানকীর গর্ভজাত এই দুর্ধর্ষ যমজ তনযযুগল তোমারই পুত্র--ইহা আমি 
সত্য বলিতেছি। সীতা পতিব্রতা না হইলে আমার আশ্রমে স্থান পাইতেন না । 
রাম কহিলেন যে. তিনি দেবতাদেব সাক্ষাতে পূর্বেই লক্কায় সীতার বিশুদ্ধির প্রমাণ 
পাইয়াছেন, তথাপি লোকাপবাদ শুনিয়া তিনি শুদ্ধচরিত্রা পত্বীকে পরিত্যাগ করায় মহর্ষির 
নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন । তিনি আরও কহিলেন-_ 
জানামি চেমৌ পুত্রৌ মে যমজাতৌ কুশীলবৌ | 
শুদ্ধায়াং জগতো মধ্যে মৈথিল্যাং প্রীতিরতত্ব মে ॥ ৭।৯৭।৫ 
__এই যমজ কুশ ও লব যে আমারই পুত্র, তাহাও আমি জানি । তথাপি মৈথিলী জগদ্বাসী 
সকলের নিকট বিশুদ্ধির প্রমাণ দিয়া আমার প্রিয়তমা হউন । 
কাষায়বন্ত্রধারিণী সীতা অধোমুখে ভূতলে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ধরণীর নিকট প্রার্থনা 
করিলেন__যদি তিনি রাম ব্যতীত অপর কাহাকেও মনেও চিন্তা না করিয়া থাকেন, তবে 
ভগবতী ধরণী যেন তাঁহাকে স্বীয় গর্ভে স্থান দেন। 
ধরণী স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া দুইহাতে তীহার দৃহিতাকে আলিঙ্গনপূর্বক দিব্য সিংহাসনে 
বসাইয়া পাতালে লইয়া! গেলেন । সকলই বিস্ময়ে হতবাক্‌ হইয়া রহিলেন | 
রাম অশ্ুপূর্ণলোচনে কিয়ৎক্ষণ অধোমুখে থাকিয়া শোকে ও ক্রোধে ব্যাকুল হইয়া 


৭৯ 


পড়িয়াছেন ৷ এইপ্রকার পরিণতি তিনি ভাবিতেও পাবেন নাই | তিনি পৃথিবীকে সম্বোধন 
করিয়া কহিতেছেন-_“দেবি, তুমি আমার শ্বশ্মাতা | সীতাকে ফিরাইয়া দাও, নতুবা আমার 
ক্রোধের ফল বুঝিতে পারিবে | সীতাকে ফিরাইয়া না দিলে আমাকেও তোমার গে শ্রহণ 
কর। স্বর্গেই হউক, আর পাতালেই হউক, আমি সীতার সহিত বাস করিব 1” 
তখন ব্রহ্মা রামকে তাঁহার আবিভাঁবের উদ্দেশ্য স্মরণ করাইয়া কহিলেন যে, সুরলোকে 
পুনরায় সীতার সহিত তাঁহার মিলন হইবে । 
শোকাকুল রাম সমাগত জনমগুলীকে বিদায় দিয়। কুশ ও লবকে সঙ্গে লইয়া পর্ণশালায় 
প্রবেশ করিলেন । পরে কুশ ও লবের মুখে তিনি তাঁহার ভবিষ্যৎ চরিতের বিষয়েও 
রামায়ণ-গান শুনিয়াছেন | যজ্ঞ সুসম্পন্ন হইয়াছে । 
অপশ্যমানো বৈদেহীং মেনে শুন্যমিদং জগৎ 
শোকেন পরমায়স্তো ন শান্তিং মনসাগমৎ ॥ ৭1৯৯৪ 
__বৈদেহীর অদর্শনে রাম জগৎকে শূন্য দেখিতে লাগিলেন । শোকে তীহার অস্তর ব্যথিত, 
কিছুতেই তিনি শাস্তি পাইতেছেন না। 
সীতার বিসর্জনের পর সুদীর্ঘ বার বৎসর কাল রামকে সীতাবিরহে এরূপ অধীর হইতে 
দেখা যায় নাই. সীতার পাতালপ্রবেশের পর রামের এই অধীরতা দেখিয়া মনে হয়, পূর্বে 
হয়তো পত্বীর সহিত পুনর্মিলনের আশা তিনি পোষণ করিতেন । অথবা পুত্রদর্শনের পরেই 
সম্ভবতঃ এবার সীতাবিরহের শোক তীব্র হইয়া উঠিয়াছে। 
আমন্ত্রিত সকলকে বিদায় দিয়া পুত্রদ্বয় সহ রাম পুরীমধ্যে প্রবেশ করেন । পরেও তিনি 
অগ্রিষ্টোম, বাজপেয়, অশ্বমেধ, গোসব প্রভৃতি বহু যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছেন । প্রত্যেক যজ্ঞেই 
সুবর্ণময়ী সীতাপ্রতিমাকে পত্ীরূপে স্থাপন করিয়া তিনি যজ্ঞ নিবাহ করিতেন ।"* 
অনেক কাল পরে কৌশল্যাদি জননীগণ স্বর্গতা হইয়াছেন । রাম শুধু পুণ্যকর্মেই লিপ্ত 
আছেন । তাঁহার শাসনকালে প্রজাগণের অকালমৃত্যু হইত না । কাহারও কোনরূপ দুঃখকষ্ট 
ছিল না । পর্জন্যদেব পরিমিত বারিবর্ষণ করিতেন, কখনও দুর্ভিক্ষ হইত না । সকলেই সর্বদা 
আনন্দে মগ্ন থাকিত |", 
সীতার পাতালপ্রবেশের পরেই রামচরিতের অস্ত্যলীলা আরম্ভ হইয়াছে । এবার 
ম্্লোকের লীলা সাঙ্গ করিবার পালা । ভ্রাতুষ্পুত্রগণকে তিনি বিভিন্ন প্রদেশের রাজপদে 
অভিষিক্ত করিয়াছেন | 
কিছুদিন পরে তাপসের বেশে কাল আসিয়া ধাঞখারে উপস্থিত হইরা কহিলেন যে, তিনি 
মহর্ষি অতিবলের প্রেরিত দূত । তিনি রামের সহিত দেখা করিতে চান! (অতিবল 
হইতেছে- ব্রহ্মার ছদ্ম নাম) লক্ষ্মণ সেই তাপসকে রামের সমীপে লইয়া গিয়াছেন। রাম 
কর্তৃক যথাবিধি অভ্যর্থিত হইয়া তাপস কহিলেন, তিনি রামের সহিত যখন কথা বলিবেন, 
তখন কোন তৃতীয় ব্যক্তি সেইস্থানে উপস্থিত হইলে সে রামের বধ্য হইবে | বাম এই 
প্রতিজ্ঞা করিলে পর তিনি তাঁহার বক্তব্য বলিতে আরম্ভ করিবেন । 
তথেতি স প্রতিজ্ঞীয় রামো লক্ষ্মণমব্রবীৎ | 
দ্বারি তিষ্ঠ মহাবাহো প্রতিহারং বিসর্জয় ॥ ইভাদি । ৭১০৩।১৪, ১৫ 
-_“তাহাই হইবে'--এইরপ প্রতিজ্ঞা করিয়া রাম লক্ষ্পণকে কহিলেন-__-হে মহাবাহো, তুমি 
দ্বারপালকে বিদায় করিয়া স্বয়ং দ্বারদেশে অবস্থান কর । নির্জনে এই খষি ও আমার 
কথাবাতাঁ যে দেখিবে বা শুনিবে, তাহাকে আমি হত্যা করিব । 
লক্ষ্নণ ছাররক্ষক হইলে রাম খষির বক্তব্য শুনিতে চাহিয়াছেন | ধষি বলিলেন-_রাজন্‌, 


৮০ 


পিতামহ ব্রহ্মা আমাকে পাঠাইয়াছেন । আপনার পুববিস্থায় আমি আপনা হইতেই উৎপন্ন 
হইয়াছি'। সকলে আমাকে সর্বসংহারক “কাল” বলিয়া থাকে । পিতামহ আপনাকে 
বলিতেছেন যে, আপনি স্বয়ং নারায়ণ । আপনি যে সময় নিধরিণ করিয়া মর্তালোকে 
অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই সময় পূর্ণ হইয়াছে । 

রাম হাসিয়া কহিলেন, তিনি শীঘ্রই মর্তলোক ছাড়িত্রা দেবনোকে যাইতেছেন ! 

উভয়ের মধ্যে যখন কথাবাাঁ চলিতেছে, তখন অকস্ম।ৎ মহর্ষি দুবসা রামের দর্শন 
মানসে রাজদ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন । শীঘ্র তাঁহার আগমনের সংবাদ মহারাজকে দিবার 
কথা তিনি লক্ষ্মণকে বলিলেন । লক্ষ্মণ একমুহূর্ত অপেক্ষা করিবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিতেই 
মহর্ষি ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়াছেন । সেই মুহুর্তেই রামকে তাঁহার উপস্থিতির সংবাদ না দিলে 
তিনি অভিসম্পাতে অযোধ্যা সহ রামকে সবংশে বিনষ্ট করিবেন বলিয়া ভয় দেখাইলেন । 
সকলের বিনাশ অপেক্ষা একের মরণই ভাল--মনে করিয়া লক্ষ্মণ অগত্যা রামকে মহর্ষির 
আগমনের সংবাদ দেন । এবার কাল বিদায় গ্রহণ করিলেন । দুবাসা রাম সমীপে উপস্থিত 
হইয়া কহিলেন যে. তাঁহার দীর্ঘকালের অনশন-ব্রত পূর্ণ হইয়াছে, তিনি ভোজ্য প্রার্থনা 
করেন । রাম তখনই মহর্ষিকে নানাবিধ সুখাদা দ্বারা পরিতৃপ্ত করিলেন । দুবসা প্রস্থান 
করিলে পর রাম প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়া দুঃখিতচিত্তে ভাবিতেছেন-__ 

নৈতদক্তীতি । ৭।১০৫1১৮ 

_-আমার এইসমস্ত কিছুই থাবিবে না । 

রামকে অধোমুখ ও দীনমনা দেখিয়া লক্ষণ তাঁহাকে নানাভাবে প্রবোধ দিয়া প্রতিজ্ঞা 
পালনের নিমিত্ত অনুবোধ কবিতেছেন । লক্ষণের করুণ বচনে রামের চিত্ত বিচলিত হইয়া 
উঠিল | তিনি মন্ত্রিবর্গ ও পুরোহিতাদি বিজ্ঞ ব্যক্তিগণকে আহান করিয়া তাপসের নিকট 
প্রতিজ্ঞা ও দুবসার আগমনাদির কথা বিবৃত করিলেন । সকলেই মৌনাবলম্বন করিয়া 
আছেন । বশিষ্ঠ কহিতেছেন__“মহাবাহো রাম, আমি তপোবলে তোমার রোমহর্ষণ ক্ষয় ও 
লক্ষণের সহিত তোমার বিচ্ছেদ দর্শন করিয়াছি । তুমি লক্ষমণকে পরিত্যাগ কাবয়া ধর্ম রক্ষা 
কর ।' 

গুরুর উপদেশ শুনিয়া রাম লক্ষ্মণকে কহিতেছেন--'বৎস, ধর্মত্যাগ করা উচিত নহে। 
আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিতেছি । 

ত্যাগো বধো বা বিহিতঃ সাধূনাং হ্যভয়ং সমম্‌ ।' ৭।১০৬।১৩ 

_-সাধুগণের পক্ষে তাগ এবং বধ--উভয়ই সমান | 

লক্ষ্মণ তখনই সরযৃতীরে গমন করিয়া যোগাসনে দেহ্রক্ষা করিয়াছেন! 

লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ করায় রামের মনে খুব আঘাত লাগিয়াছে । তিনি গুরু, পুরোহিত ও 
মন্ত্রির্গকে কহিলেন__'আম আজই ভরতকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া অরণ্যে যাত্রা করিব । 
আপনারা এখনই অভিষেকের আয়োজন করুন ।' 

ভরত কিছুতেই এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না । রামকে ছাড়িয়া তিনি কোথাও থাকিতে 
চাহেনানা। তিনি কুশকে দক্ষিণ। কোশলরাজ্যে এবং লবকে উত্তর কোশলে অভিষিক্ত করিতে 
প্রস্তাব করিলেন । বশিষ্ঠ এবং প্রজাবর্গও এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছেন । রাম পুত্রদ্ধয়কে 
অভিষিক্ত করিয়া তাঁহাদিগকে কোলে বসাইয়া পুনঃপুনঃ মস্তক আঘ্রাণপূর্বক আপন আপন 
রাজধানীতে পাঠাইয়া দিয়াছেন ৷ কুশের নিমিত্ত বি্ব্যপর্বতৈর নিকটে 'কুশাবতী' নামে নগরী 
নির্মিত হইল । লবের বানের নিমিত্তও 'শ্রাবস্তী' নামে নৃতন নগরী প্রস্তুত হইয়াছে । 

এবার রাম মহাপ্রস্থানের উদ্যোগ করিতেছেন । শত্রুঘ্ন মথুরায় আছেন । তাঁহার নিকট দূত 


৮৯ 


পাঠানো হইল | কিফিন্ধা ও লক্কায়ও এই খবর পাঠানো হইয়াছে । কয়েকদিনের মধ্যেই 
সকলে অযোধ্যায় সমবেত হইলেন । 

ভরত, শত্রুদ্র, প্রজাবর্গ, অস্তঃপুরচারিণীগণ।ও সুস্ত্রীব বিভীষণ প্রমুখ বন্ধুবান্ধবগণ রামের 
অণুগমনের প্রবল বাসনা ব্াক্ত করিলে পর রাম যুক্তিযুক্ত বচনে বিভীষণ, জান্ববান্‌ ও 
হনুমানকে বারণ করিয়াছেন । (তাঁহাদের চরিত্র আলোচিত হইবে) । বানরবীর মৈন্দ ও 
দ্বিবিদকে বারণ করিয়া তিনি কহিলেন যে, কলিকাল সমাগত না হওয়া পর্যস্ত তাহাদিগকে 
জীবিত থাকিতে হইবে । অপর সকলের অনুগমন তিনি অনুমোদন করিলেন । 

পরদিন প্রভাতে রাম পুরোহিতকে কহিলেন্‌ যে, তাঁহার অগ্নিহোত্রের অগ্নি লইয়া 
ব্রাঙ্ণগণ অন্দে গমন করিবেন এবং তাঁহার বাজপেঘ-যজ্জের ছত্রও অগ্রে লওয়া হইবে । 

মহার্য -শিষ্ঠ মহাণ্রস্থানের নিহিত ক্রিয়াকলাপ যথাবিধি সম্পন্ন করিয়াছেন | 

ততঃ সৃকল্ক্না্থরধরো ব্রহ্মমাবর্তয়ন পরম্‌ । 
কুশান্‌ গৃহীত্বা পাণিভ্যাং সরযূং প্রযযাবথ ॥ ৭।১০৯।৪ 

--অনস্তর সুক্ষ বস্ত্র পরিধান করিয়া দুইহাতে কুশ লইয়া বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে 
রাম সরযু অভিমুখে যাত্রা করিলেন । 

সকলেই তাঁহার অনুসরণ করিতেছেন, সকলেরই মুখমণ্ডল আনন্দে উত্তাসিত । অযোধ্যা 
হইতে তিন ক্রোশ দূরে পুণ্যসলিলা সরযূনদীতে অবতরণ করিয়া রাম তাহার বৈষ্ণব তেজে 
বিলীন হইয়াছেন । অপর অনুসরণকারীরাও স্ব স্ব ধামে গমন করিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছেন । 
মহাপুরুব রামেধ মর্তলীলার অবসান ঘটিল। 

আমরা পূর্বে দেখিয়াছি যে, রাম পীচিশ বৎসর বয়সে অরণ্যে যাত্রা করেন । চৌদ্দ বৎসর 
রে অথাৎ উনচল্লিশ বৎসর বয়সে তিনি অযোধ্যার সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন । ইহার 


পর 
দশবর্ষসহস্রাণি দশবর্ষশতানি চ। 
ভ্রাতৃভিঃ সহিতঃ শ্রীমান রামো রাজ্যমকারয়ৎ ॥ 
৬1১২৮1১০৬, ৯৫; ৭1১০৪1১২; ১১৫২৯ 
- শ্রীমান রাম এগার হাজার বৎসর ভ্রাতগণের সহিত রাজত্ব করিয়াছিলেন । 
মানুষের এরূপ দীর্ঘ আয় সম্ভবপর নহে । মহর্ষি জৈমিনির মীমাংসাদর্শনে একটি সূত্র 
আছে__“অহানি বাভিসংখ্যত্বাৎ' ৷ (৬।৭।৪০) ইহার অর্থ এই যে. অত্যুক্তি বা অসম্ভব উক্তি 
স্থলে ব€সর শব্দে দিন বুঝিতে হইবে | তদনুসারে এগার হাজার ব€সর স্থলে এগার হাজার 
দিন, অথাৎ ত্রিশ বৎসর একমাস বিশ দিন বুঝিতে হইবে । রামায়ণেও একস্থানে 
আছে-_অকালে মৃত অপ্রাপ্তযৌবন ব্রাহ্মণ-বালকের বয়স ছিল-_পাঁচ হাজার বৎসর । 
অগ্রাপ্তবৌবনং বাল€ পঞ্চবর্ষসহস্রকম্‌ | 
অকালে কালমাপন্নং মম দুঃখায় পুত্রক ॥ ৭৭৩1৫ 
অপ্রাপ্তযৌবন বালকের বয়স কখনও পাঁচ হাজার বৎসর হইতে পারে না । অতএব 
এইহুলেও বর্ষ শব্দটি অবশ্যই দিনবোধক | তাহাতে বালকের ব্যস দাঁড়ায়-_-তের বৎসর 
মন্ট মাস পনর দিন । ইহাই সঙ্গত ব্যাখ্যা | 
ক্গতূএব মনুষ্যলোকে রামের অবস্থিতি (৩৯+৩০:১।২০ দিন-৬৯।১1২০) উনসত্তর 
বব একমাস বিশ “দন | সেইকালের বিচারে এই আয়ুফাল দীর্ঘ না হইলেও আমরা বলিব 
যে, অবতার-পুরুষ রামের কাজ শেষ হইয়াছে বলিয়াই তিনি অস্ত্রহিত হইয়াছেন । 
বামায়ণে “রামচন্দ্র বা 'রামভদ্র' নাম দেখা যায় না. শুধু “রাম' নামেই তিনি অভিহিত । 


৮ 


তাঁহার মূল নামের সহিত “চন্দ্র ও “ভদ্র' শব্দটি সম্ভবতঃ টীকাকারগণ যোগ করিয়াছেন । 
রামের যেমন দেহের শক্তি, তেমনই মনের শক্তি | তিনি যেমন ত্যাগী, তেমনই ভোগী । 
সহিষু ও ক্ষমাশীল হইলেও তিনি ক্রুদ্ধ হইলে দেবতারাও তাঁহাকে ভয় পান | রূপে ও গুণে 
তিনি অসাধারণ । শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অপর কাহারও সহিত তাঁহাব তৃলনাই চলে না। 
গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি, বন্ধুপ্রীতি, ভ্রাতৃন্গেহ, পত্রীপ্রেম ও প্রজাবাসল্যে তাঁহার চরিত্র 
সমুজ্্বল | নিয়তির-বিধানে পুনঃপুনঃ তাঁহাকে দুঃসহ দুঃখকষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছে । সময় 
সময় সেইসকল দুঃখকষ্টে বিহুল হইয়া পড়িলেও কখনও তিনি কর্তব্যচ্যুত হন নাই । শাস্ত্রীয় 
প্রত্যেকটি বিধানের প্রতি রাম পরম শ্রদ্ধাশীল | সত্যরক্ষা বা প্রতিজ্ঞাপালনের নিমিত্ত 
পর হরি বদন গ্যাস রে রাদ রা 
রত । 

রামের প্রত্যেকটি আচরণ সকল সময়ই আদর্শ নীতিকে অনুসরণ করিয়াছে । 
আপাতদৃষ্টিতে তাঁহার যে-সকল আচরণ আধুনিক বিচারে কিঞ্চিৎ গহিত বোধ হয়, 
সেইগুলির মূলেও নীতি রহিয়াছে । আমাদেব দৃষ্টিতে কিছু কিছু স্থলন ধরা না পড়িলে 
তাঁহার চরিত্রটি এপ জীবন্ত হইত না এবং রামায়ণ কেবল ধর্মশাস্ত্রের মযদীা পাইত, 
মহাকাব্যরূপে আমাদের চিত্ত হরণ করিতে পারিত না। 

এমন বিস্ময়কর আদর্শ চরিত্রের সমালোচনা করা ধৃষ্টতামাত্র । বামের আপাতবিরুদ্ধ 
আচরণ ও কথাবাতরি ভিতরেও একটি মূল সুব ধ্বনিত হয় । ধর্ম. নীতি ও কুলমযাঁদা রক্ষায় 
তিনি অতিশয় সচেতন । তিনি আত্মমযদাতে কোনরূপ আঘাত যেরূপ সহ্য করিতেন না, 
অপরকে যথোচিত মযাঁদা দিতেও সেইরূপ কুষঠ্ঠিত ছিলেন না । ভবভূতি উত্তররামচরিতে 
বামের চরিত্র সম্পর্কে বলিয়াছেন__ 

বজাদপি কঠোবাণি মৃদুনি কুসুমাদপি | 
লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কো নু বিজ্ঞাতুমহতি ॥ ২৭ 

_-অলোকসামানা মহাপুরুষগণের চিত্ত বজ্জ হইতেও কঠোর এবং কুসুম হইতেও কোমল । 
কোন্‌ ব্যক্তি সেইসকল চিত্তকে বুঝিতে সমর্থ ? 
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ভরত 


ভরত মহারাজ দশরথের দ্বিতীয় পুত্র । কনিষ্ঠা মহিষী কৈকেয়ীর গর্ভে ভরত আবির্ভূত 
হইয়াছিলেন । তিনি-__ 
সাক্ষাদ্‌ বিষ্ঞোশ্চতুভগিঃ সর্ষৈঃ সমুদিতো গুণৈঃ 1 ১১৮১৩ 
_বিষুুর চতুর্থাংশ এবং সর্বগুণভূষিত | 
পুষ্যে জাতন্তু ভরতো মীনলগ্নে প্রসন্নধীঃ । ১১৮১৫ 
_ নির্মলবৃদ্ধি ভরত পুষ্যা-নক্ষত্রে মীনলগ্নে জন্মগ্রহণ করেন। 
ইহাতে বোঝা যায়, ভরতের জন্ম হয়-_-শেষ রাত্রিতে । যেহেতু বৈশাখ মাসে 
শেষরাত্রিতেই মীনলগ্র থাকে । রামের ন্যায় কর্কটই ভরতের জন্মরাশি । গণনায় জানা যায়, 
ভবত রাম হইতে মাত্র একদিনের কনিষ্ঠ । 
ভরতের চেহারা অনেকাংশে রামের মত | যৌবনে তাঁহার যে চেহারার বর্ণনা পাওয়া 
যায়, তাহাতে দেখিতেছি-_ 
সুকুমারো মহাসত্ত্ঃ সিংহস্কান্ধো মহাভুজঃ | 
পুণুরীকবিশালাক্ষস্তরুণঃ প্রিয়দর্শনঃ ॥ ২৮৭।২ 
শ্যামং নলিনপত্রাক্ষং-...। ২১১২৯1১৫ 
পদ্মপত্রেক্ষণঃ শ্যামঃ শ্রীমান্নিকদরো মহান্‌। ইত্যাদি । ৩1১৬।৩১, ৩২ 
-_ভরত সুকুমার ও মহাবলবান্‌ । তাঁহার স্বন্ধদ্বয় সিংহের স্কন্ধের ন্যায় উন্নত, বাহুদ্বয় অতি 
বিশাল ও দীর্ঘ, নয়নদ্বয় পদ্মের পাপ্ড়ির ন্যায় আয়ত | তিনি যুবা ও প্রিয়দর্শন | তাঁহার 
গাত্রবর্ণ শ্যামল এবং উদর কৃশ | 
শিশুকাল হইতেই ভরত সত্যনিষ্ঠ, ধার্মিক, প্রতাপশালী এবং বিনীত | দশরথ 
কৈকেয়ীকে কহিজেছেন-__ 
রামাদপি হি তং মন্যে ধর্মতো বলবস্তরম্‌ ! ২১২৬১ 
_ (রামকে ছাড়িয়া ভরত কখনই রাজা হইয়া বসিবে না ।) আমি ভরতকে রাম অপেক্ষাও 
অধিকতর ধার্মিক বলিয়া মনে করি। 


সর্বমেবাত্র কল্যাণং সত্যসন্ধে মহাত্মনি ॥ ২।১১১।৩০ 
_-ভরত যে ক্ষমাশীল ও গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন-_-তাহা আমি জানি । এই সত্যনিষ্ঠ 
মহাত্মা ভরত সর্ববিধ কল্যাণসম্পন্ন ৷ 
আরও নানা প্রসঙ্গে রাম ভরতের গুণাবলীর প্রশংসা করিয়াছেন | লক্ষ্মণও ভরতের 
গুণসমূহের কীর্তনে পঞ্চমুখ ২ 
ভরত শস্ত্রবিদ্যায় এবং শান্ত্রবিদ্যায় বিচক্ষণ ।* সর্বপ্রকারে গুণবান্‌ এই রাজপুত্রের ভাগ্যে 
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মাতৃদোষে যে বিধিবিডম্বনা ঘটিয়াছিল, তাহা রামায়ণপাঠককে বিশেষরূপে অভিভূত করে । 
তের বৎসর বয়স পর্যস্ত ভরত অযোধ্যায় পরম আনন্দে কাটাইয়াছেন । বৈমাত্র কনিষ্ঠ 
ভ্রাতা শত্রুর ভবতের একান্ত অনুগত | রাম-লক্ষ্সণের প্রীতির ন্যায় ভরত-শত্রুত্ের প্রীতিও 
অহেতুক এবং জন্মগত | 
ভরতস্যাপি শত্রুঘ়ো লক্ষ্ষণাবরজো হি সঃ। 
প্রাণৈঃ প্রিয়তরো নিত্যং তস্য চাসীৎ তথা প্রিয়ঃ ॥ ১1১৮৩২ 
_-লক্ষণের কনিষ্ঠ সহোদর শত্ুঘ্ ভরতের প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর এবং ভরতও শত্রুঘের 
প্রাণাধিক প্রিয় ছিলেন । 
মিথিলা রামেব বিবাহ-উৎসবে পিতার সহিত তরতও গিয়াছেন । সেখানে লক্ষণের 
সহিত রাজর্ষিদুহিতা উর্মিলার বিবাহ হইবে-_ইহাও স্থিব হইল | এবার বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র 
রাজর্ষির নিকট প্রস্তাব করিলেন-_রাজর্ষির কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুশধবজের কন্যাদ্ধয় মাগুবী ও 
শ্ুতকীতির সহিত ভরত ও শত্রুঘ্মের বিবাহ হইলে উভয় বংশেরই উপযুক্ত সম্বন্ধ হইবে । 
রাজর্ষি সানন্দে এই প্রস্তাব অনুমোদন করেন | মাণ্ডবীর সহিত ভরতের পরিণয় সম্পন্ন 
হইযাছে ।' 
ভরতের মাতৃল যুধাজিও সেই উৎসবে উপস্থিত হইয়াছিলেন । সকলেই অযোধ্যায় 
ফিবিয়া আসিয়াছেন । কেকয়রাজ অশ্বপতি তাঁহার দৌহিত্র ভরতকে দেখিতে ইচ্ছুক | 
এইজনাই তিনি পুত্র যুধাজিৎকে অযোধ্যায় পাঠাইয়াছেন । পুত্রদের বিবাহোৎসবের 
কয়েকদিন পর দশরথ ভরতকে তীহার মাতুলের সহিত কেকয়রাজ্যে পাঠাইলেন । শত্রু ও 
ভরতেব সঙ্গে ভরতের মাতুলালয়ে গিযাছেন 1? 
এই পৃতচরিত্র মহাত্মা ভরতের ধর্মনিষ্ঠা ও সাধুতাব কথা দশরথ, রাম, লক্ষণ প্রমুখ 
সকলেই ভালরূপে অবগত আছেন | তাঁহাদের মুখে অনেক প্রশংসাও শোনা যায় । কিন্তু 
এমনই দুর্দৈব যে. সকলে তাঁহার সাধৃতায় অহেতুক সন্দেহও পোষণ করেন । রামের 
অবণ্যযাত্রার পর বিক্ষুব্ধ প্রজামণ্ডলীও বিলাপের মধ্যে কহিতেছেন-_ 
মিথ্যাপ্রব্রজিতো রামঃ. সভার্যঃ সহলক্ষাণঃ | 
ভরতে সন্নিব্ধাঃ স্মঃ সৌনিকে পশবো যথা ॥ ২।৪৮1২৮ 
_পৃত্রী ও লক্ষণের সহিত রাম বৃথাই নিবাঁসিত হইযাছেন | পশুঘাতকের নিকট বধ্য পশুর 
ন্যায় আমরা ভরতের নিকট আবদ্ধ হইলাম । 
দশরথেব নিকট হইতে কৈকেয়ীর বরপ্রাপ্তির পরে সকলের হয়তো এইরূপ ধারণা হইতে 
পারে যে, রামের নিবসিনাদি ব্যাপারে জননীর সহিত ভরতও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছেন । কিন্তু 
রামের অভিষেকের উদ্যোগেব সময়ই দেখা যাইতেছে-_দশরথও তাঁহার এই পুত্রটির 
সাঁধুতা বিষয়ে সন্দিহান | এই দুঃখ ও অপমান যেন ভরতের বিধিলিপি । 
দশরথেব মৃত্যুর তৃতীয় দিনে ভরতকে অযোধ্যায় আনিবার নিমিত্ত বশিষ্ঠ গিরিব্রজে 
(পঞ্জাবের উত্তর-পশ্চিমে) দূত পাঠাইয়াছেন । ভরতকে রামের নিবসিন ও দশরথের মৃত্যু 
প্রভৃতি সংবাদ না জানাইয়া শুধু বলিতে হইবে- “পুরোহিত বশিষ্ঠ ও মন্ত্রিগণ আপনার কুশল 
জিজ্ঞাসাপূর্বক বলিয়াছেন যে, আপনি অতি সত্বর অযোধ্যায় যাত্রা করুন । সেখানে 
আপনাকে এমন কার্য করিতে হইবে, সে-কার্ধে বিলম্ব করা উচিত নহে ।” বশিষ্ঠ সিদ্ধার্থ 
বিজয় প্রমুখ পাঁচজন দূতকে এইরূপ নিদেশ দিলেন । 
প্রাতঃকালে দৃতগণ অশ্বারোহণে যাত্রা করিয়৷ সেহ রাঠিতেই গিরিব্রজে প্রবেশ 
করিয়াছে । সেই রাত্রিতেই ভরত আঙশয় দুঃস্বপ্ দেখিয়াছেন । রাত্রিশেষে ভীষণ দুঃস্বপ্ন 
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দর্শনে তাঁহার মনে নানাবিধ দুশ্চিন্তা হইতেছে ৷ পরদিন সকালবেলা বন্ধুবান্ধবগণ তাঁহাকে 
হতোৎসাহ ও মলিন দেখিয়া কারণ জিজ্াসা করায় তিনি সেই স্বপ্নদৃষ্ট ঘটনাগুলি তাঁহাপুদর 
নিকট প্রকাশ করিয়া পরিশেষে কহিলেন যে, রাজা দশরথ, রাম, লক্ষ্মণ বা তিনি-__ এই 
চারিজনের মধ্যে নিশ্চমযই একজনের মৃত্য হইবে ।* 
ভরতেব চিত্ত ভাবাক্রান্ত । তিনি যখন বন্ধুবান্ধবের নিকট স্বপ্নবৃত্তাস্ত বলিতেছেন, তখনই 
অযোধ্যার দূতগণ তাহাব সহিত দেখা করিয়া বশিষ্টকথিত সংবাদ তাঁহাকে দিয়াছে । পিতার 
মৃত্যুর চতুর্থদন সকাল বেলা তিনি শুনিলেন যে, তখনই তাঁহাকে অযোধ্যায় যাত্রা করিতে 
হইবে । তিনি দূতগণের নিকট হইতে অযোধ্যার সকলের কুশল সংবাদ জানিতে চাহিলে 
দূতেরা সবিনয়ে কহিল-_ কুশলাস্তে নরব্যাঘঘ যেষাং কুশলমিচ্ছসি । 
শ্রীশ্চ ত্বাং বুণুতে পদ্মা যুজ্যতাং চাপি তে বথঃ ॥ ২1৭০।১২ 
-_নরশ্রেষ্ঠ, আপনি যাঁহাদের কুশল কামনা করিতেছেন, তাঁহারা সকল কুশলেই আছেন । 
পদ্মালয়া লক্ষ আপনাকে বরণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন । আপনাব গমনের নিমিত্ত বথ 
যোজনা করা হউক । 
দূতগণের এই কথায় ভবতেব প্রতি নিষ্ঠরভাবে ব্যঙ্গ কলা হইয়াছে বলিয়া কেহ কেহ মনে 
কবেন । তাঁহারা বলেন যে, ভবত কৈঁকেয়ীর ও মন্থরারই কুশল কামনা করিতেছেন, অর্থাৎ 
রামেব নিবসিনের ব্যাপারে কৈকেয়ার সহিত তিনিও যুক্ত ভাছেন । পবস্তু আমরা এই বাকো 
কোনরাপ ব্যঞ্জনা আবিষ্কাবের পক্ষপাতী নহি । কাবণ ভরত একে একে দশরথ, কৌশল্যা, 
সুমিত্রা, রাম ও লক্ষ্মণের কুশল জিজ্ঞাসা করিযা পবিশেষে কৈকেয়ীব কুশল জিজ্ঞাসার সময় 
জননীর বিশেষণকপে ক্রুদ্ধপ্রকৃতি, স্বার্থপবা এবং প্রাজ্ঞমানিনী শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন | 
ইহাতে অনুমিত হয়-_ভরতের জিজ্ঞাসার ভিতরে পূতেরা এমন কিছু শোনে নাই, যাহাতে 
ভবতকে সন্দেহ করিতে পারে । বিশেষতঃ দততেরা জানে যে, এখন ভরতই তাহাদের রাজা 
হইবেন | যিনি অচিরেই তাহাদের দগুমুণ্ডের বিধাতা হইতেছেন, তীহাকে বাঙ্গ করিবার মত 
দুঃসাহস দূতগণের থাকা সম্ভবপর নহে । আমাদের মন্তবো আবও একটি বিশেষ কথা এই 
যে, বাল্মীকির ভাষাই এইরূপ | দশরথ রামের বিবাহ উপলক্ষে ভরত, শত্ুঘ্ন ও পাত্রমিত্র সহ 
মিথিলায় গিয়াছেন । এদিকে ভরতের মাতুল যুধাজিৎ ভাগিনেয়কে তাঁহার বাডীতে লইয়া 
যাইবার নিমিগ অযোধ্যায় আসিযাছেন । তিনি রাদেব বিবাহের খবব জানিতেন না, 
অযোধ্যায় আসিয়া সেই খবর শুনিয়াছেন : দশরথ প্রমুখ সকলই মিথিলায় চলিয়া গিয়াছেন 
দেখিয়া তিনিও শুভ উৎসবে যোগ দিবার উদ্দেশ্যে তখনই অযোধ্য, হইতে মিথিলায় যাত্রা 
রেন । সেইখানে দশরথের সহিত দেখা হইলে কুশলপ্রশ্নাদির পর যুধাজিৎ দশরথকে 
কহিতেছেন__ 
কেকয়াপ্রিপত্তী রাজা ন্নেহাৎ কুশলমব্রবীৎ । 
যেষাং কুশলকামোহসি তেষাং সম্প্রত্যনাময়ম। ১1৭৩৩ 
_ রাজন, কেকয়রাজ (আমার পিতা অশ্বপতি) সন্গেহে আপনার কুশল জিজ্ঞাসা 
করিয়াছেন । আপনি যাঁহাদের কশল কামনা কবেন. তাঁহারা এখন কুশলেই আছেন । 
এই স্থলে কোনপ্রকার ব্যঙ্গ বা কটাক্ষের গন্ধও থাকিতে পারে না । অতএব আমরা 
বলিব-_মহর্ষির ,লিপিভঙ্গীই এইরূপ | অন্য কোনরূপ ভাবার্থ-আবিষ্কার বাল্মীকি-সম্মত 
নহে । 
মারও বলিব যে, দূতগণ মিথ্যা কথাও বলে নাই ' অযোধ্যার সকল দুঃসংবাদ গোপন 
বাখিবার কথাই বশিষ্ঠ দূত্দিগকে বলিয়াছেন । দূত কখনও প্রেরকের বাক্য অন্যথা করিতে 
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পারে না। এইজাতীয় ব্যাপারে অতথ্য বলাকে মিথ্যাভাষণ বলা হয় না, পক্ষাস্তরে তথ্য 
বলিলেই তাহা মিথ্যা হইত | সত্যমিথ্যা সম্বন্ধে ইহাই শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত এবং লোকব্যবহার । 
অতথ্য আর মিথ্যা এক নহে। 

দূতবাক্যের দ্বিতীয় অংশটিও নিচার্ধ। দূতেরা অব্যবহিত পূর্বে ভরতকে ইহাও 
বলিয়াছে_-পুরোহিত বশিষ্ঠ ও মন্ত্রিগণ তাহাদিগকে পাঠাইয়াছেন । ইহাতেও ভরতের মনে 
সন্দেহ জাগা ন্বাভাবিক যে, পিতা দশরথ বা অগ্রজ রাম কেন দূতদিগকে পাঠান নাই । লক্ষ্মী 
তাঁহাকে বরণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন-_এই কথাতেও ভরতের মনে নানাবিধ দুশ্চিন্তার 
উদয় হওয়াই স্বাভানিক । কিন্তু এইনকল বিষয়ে ভরত দূতদিগকে কোন প্রশ্নই করেন নাই । 
তবে কি দুঃখপ্ধদর্শনে তাঁহার চিত্ত 'এতই বিক্ষিপ্ত £ মনে মনে নানা অশুভ কল্পনা করিয়া 
অথবা হয়তো কোন দুঃসংবাদ শুনিতে পাইবেন-_-এই ভয় ও আশঙ্কায় দূতগণের মুখে তিনি 
বিস্তৃতভাবে কিছুই শুশিতে চাহেন নাই । অথবা ভরত ইহাও ভাবিতে পারেন যে, বৃদ্ধ পিতা 
হয়তো তীহাকে অন্য কোন দেশের রাজপদে অভিষিক্ত করিতে চাহেন । অভিষেকাদি 
শাস্ত্রীয় ব্যাপারে পুরোহিতেরই প্রাধান্য ৷ এইজন্য সম্ভবতঃ বশিষ্ঠহ দূত পাঠাইয়া থাকিবেন । 

শ্লোহের দ্বিতীয় অংশটি ভরতকে বলিবাব নিমিত্ত বশিষ্ঠ পূতগশকে বলিয়া দেন নাই | 
-ই কুথা বলা দূতদের উচিত হইয়াছে কি না-_বিচার্য | 

বাতামহ তশ্পতি ভরতের যাত্রাকালে তাঁহাকে বহু ধনরতু, হাতী, ঘোড়া, গাধা, বলবান্‌ 
কুকুর প্রভৃতি নেক প্রাণীও উপহাররূপো দয়াছেন । কিন্তু ভরত সেইগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত 
করিতে পারেন নাই । 

বভৃব হ্যস্য হৃদয়ে চিন্তা সুমহতী তদা | 
ত্বরয়া চাপি দূতানাং স্বপ্নস্যাপি চ দর্শনাৎ ॥ ২৭০।২৫ 

-দৃতণণের ত্বরা ও দুঃস্বপ্ন দর্শনের জন্য তাঁহার মনে বিশেষ দুশ্চিন্তা হইতেছিল । 
করিয়াছেন । তাঁহার সঙ্গে বু লোকজন, হাতী, ঘোড়! ও শতাধিক রথ থাকায় অযোধ্যা 
হইতে দূতগণ যে পথে আসিয়াছিল, সেই সংকীর্ণ বনপথে যাওয়া সম্ভবপর হইল না । প্রশস্ত 
র.পথ ধারয়া তাঁহাকে যাইতে হইল | এইজন্য যাত্রার অষ্টম দিবসে অথাৎ পিতৃবিয়োগের 
একাদশ দিবসে প্রাতঃকালে অযোধ্যানগরী ভরুতর দৃষ্টিগোচর হয় । অনশ্ঠিপূর হইতে 
আনন্দহীন অযোধ্যাকে দেখিতে পাওয়ায় তাঁহার মনে নানা তশুভ চিন্তা জাগিতেছে । বিষণ্ন 
শ্রাত্ত ও ভীত ভরত “বৈজয়্ত-দার পিয়া পুরী মধো প্রবেশ করিয়াছেন । পুরীতে 
লে।ক্চলাচল দেখা যাইতেছে না । যে দুইচারিজনকে ভরত দেখিতে পাইলেন-__তাহাদের 
মুখ মলিন, নেত্র অশ্রপূর্ণ । ভরত কোন দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিয়া দীনচিন্তে পিতার গৃহে 
প্রবেশ করিয়াছেন ।* 

পিতার তবন শুন্য দেখিয়াই ভরত জননীর গৃহে প্রবেশ করেন । জননীকে প্রণামপূর্বক 
মাতুলালয়ের কুশলবাতা জ্ঞাপনের পর তিনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, তাঁহার পিতা অধিক 
সময়ই তাঁহার জননীর গৃহে অবস্থান করেন, কিন্তু আজ তিনি পিতাকে দেখিতে পাইতেছেন 
না। পিতা কোথায় আছেন । 

কৈকেয়ী পুত্রকে যেন শুভ সংবাদের মতই শোনাইলেন--সকল প্রাণীর যে গতি হয়, 
মহারাজও সেই গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন । 

এই কথা শুনিয়াই ভরত ভূলুষ্িত হইয়া করুণ বিলাপ করিতেছেন । অনেকক্ষণ রোদন 
করিয়া তিনি জননীর নিকট হইতে পিতার মৃত্যুবিবরণ জানিতে চাহিলেন এবং রামকে দর্শন 
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করিবার নিমিত্ত ব্যাকুল হইলেন । এবার জননীর মুখে তিনি আদ্যোপাস্ত সকল বৃত্তাস্তই 
শুনিতে পাইয়াছেন। তাঁহার মর্মস্থলে যেন শেল বিদ্ধ হইল। তিনি কৈকেয়ীকে 
বলিতেছেন-_ 

দুঃখে মে দুঃখমকরোর্রণে ক্ষারমিবাদদাঃ | 

রাজানং প্রেতভাবস্থং কৃত্বা রামঞ্চ তাপসম্‌ ॥ ইত্যাদি । ২৭৩।৩-__-২৭ 
__তুমি পিতাকে হত্যা করিয়া এবং রামকে বনবাসী করিয়া ক্ষতস্থানে ক্ষারপ্রক্ষেপের ন্যায় 
আমাকে দুঃখের উপর দুঃখ দিয়াছ । হে বংশনাশিনি, পাপীয়সি, তুমি এই বংশের বিনাশের 
হেতু কালরাত্রির ন্যায় উপস্থিত হইয়াছিলে । আমার পিতা প্রজ্বলিত অঙ্গার আলিঙ্গন 
করিয়াও বুঝিতে পারেন নাই । ধার্মিক রাম আপন জননীর মতই তোমার সহিত ব্যবহার 
করিতেন । জ্যোষ্ঠা জননী কৌশল্যাও তোমাকে ভগিনীর মতই দেখিয়া থাকেন ৷ এই দারুণ 
পাপ আচরণে তোমার কি কিছু লাভ. হইয়াছে £ তোমার পাপ অভিলাষ আমার দ্বারা পূর্ণ 
হইবে না। তোমার প্রতি রামের মাতৃবৎ শ্রদ্ধা না থাকিলে অবশ্যই তোমাকে পরিত্যাগ 
করিতাম | আমাদের বংশে জ্োষ্ঠ পুত্রই রাজ্যের অধিকারী | তুমি অতি নৃশংসা বলিয়া 
রাজধর্ম ও কুলধর্মের অন্যথাচরণ করিয়াছ । তোমার আচরণে ইক্ষবাকুবংশের গর্ব 
একেবারেই খর্ব হইয়া গেল । উত্তম রাজবংশের কন্যা হইয়াও তোমার এইরূপ পাপপূর্ণ 
অভিলাষ ? তোমার জন্যই আমার এই প্রাণান্তকর বিপদ উপস্থিত হইয়াছে । নিষ্পাপ 
রামকে আমি অবশ্যই বন হইতে ফিরাইয়া আনিয়া ভৃত্যের ন্যায় তাঁহার সেবা করিব । 

এইরূপে কৈকেয়ীকে তিরস্কার করিয়া শোকবিহ্ল ভরত সিংহের ন্যায় গর্জন 

করিতেছেন । পুনরায় জননীকে তিনি নৃশংসা, দুষ্টচারিণী, পতিঘাতিনী প্রভৃতি বিশেষণে 
তীব্র ভৎসনা করিয়া বলিতেছেন-__ 

ত্বত্কৃতে মে পিতা বৃত্তো দ্লামশ্চারণ্যমাশ্রিতঃ 

অযশো জীবলোকে চ ত্ৃয়াহং প্রতিপাদিতঃ ॥ ইত্যাদি ২৭৪।৬-_-৯ 
--তোমার জন্যই আমার পিতা পরলোকে ও রাম অরণ্যে গমন করিলেন | তোমার জন্যই 
জগতের সকলের নিকট আমি কলক্কিত হইলাম | তুমি আমার মাতৃরূপধারী পরম শত্তু । 
তোমার স্বভাব অতি কদর্য | তুমি অতি ক্ররপ্রকৃতি ও রাজ্যলুব্ধা | তুমি আমার সহিত 
বাক্যালাপ করিবে না। তোমার দ্বারা এই মহৎ বংশ কলঙ্কিত হইল । তোমার জন্যই 
কৌশল্যাদি মাতৃগণের দুঃখের অস্ত নাই | তুমি ধার্মিক অশ্বপতির কন্যা নহ, রাক্ষসীরূপে 
তাঁহার গৃহে জন্মিয়াছিলে । তুমি সকল কিছুই করিতে পার, তোমার আচরণে আমার ভয় 
হইতেছে । 

ভরত জননীকে আরও বলিতেছেন, “একমাত্র পুত্রের জননী সাধবী কৌশল্যাকে তুমি 

পুত্রহীন করিয়াছ । এইজন্য ইহলোকে ও পরলোকে সর্বদা তোমাকে দুঃখ ভোগ করিতে 
হইবে | মহাবীর রামকে এখানে আনয়ন করিয়া আমি নিজে অরণ্যে গমন করিব । 
পাপচারিণি, তোমার মনোভাব অতিশয় পাপপূর্ণ । তোমার পাপের ফল আমার অসহ্য 
হইতেছে । অযোধ্যাবাসী সকল নরনারী অশ্রুপূর্ণ দৃষ্টিতে আমাকে নিরীক্ষণ করিতেছে । 

সা ত্বমগ্নিং প্রবিশ বা স্বয়ং বা বিশ দণ্ডকান্‌। 

রজ্জুং বদ্ধাথবা কণ্ঠে নহি তেহন্যৎ পরায়ণম্‌ ॥ ইত্যাদি । ২1৭৪।৩৩, ৩৪ 
-পাপীয়সি, এক্ষণে তুমি অগ্নিতে প্রবেশ কর, কিংবা স্বয়ং দণ্ুকারণ্ে গমন কর, অথবা 
গলায় রজ্জু বাঁধিয়া প্রাণ ত্যাগ কর । তোমার অন্য গতি নাই। সত্যনিষ্ঠ রাম সিংহাসনে 
বসিলে আমার কলঙ্ক মোচন হইবে, আমি কৃতার্থ হইব ।' 
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এইরূপে বিলাপ করিতে করিতে অন্কুশাহত হস্তীর ন্যায় ও কুদ্ধ বিষধরের ন্যায় দীর্ঘন্বাস 
পরিত্যাগ করিয়া ভরত ভূতলে পতিত হইয়াছেন । 
এই সময়ে সুমন্ত্র প্রমুখ অমাত্যবর্গও ভরতের সমীপে উপস্থিত ছিলেন । অনেকক্ষণ পর 
সংজ্ঞা লাভ করিয়া ভরত অশ্রুপর্ণনেত্রে জননীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন । সকল 
আশা-ভরসা ভঙ্গ হওয়ায় কৈকেয়ী অতিশয় দৈন্যদশা প্রাপ্ত হইয়াছেন । ভরত অমাত্যগণের 
সাক্ষাতেই জননীকে ভঁসনাপূর্বক উচ্চৈহম্বরে বলিতেছেন-_ 
রাজ্যং ন কাময়ে জাতু মন্ত্রয়ে নাপি মাতরম্‌ । 
অভিষেকং ন জানামি যোহভূদ্‌ রাজ্ঞা সমীক্ষিতঃ ॥ ইত্যাদি । ২1৭৫৩, ৪ 
_-আমি কখনও রাজ্য কামনা করি নাই এবং রাজ্যলাভের নিমিত্ত জননীকে পরামর্শও দিই 
নাই । মহারাজ যে রামকে অভিষিক্ত করিতে চাহিয়াছেন, সেই সম্বন্ধেও আমি কিছুই জানি 
না। শত্রুম্নের সহিত আমি অতি দূরদেশে বাস করিতেছিলাম । মহাত্মা রাম, লক্ষ্মণ ও 
সীতাদেবীর অরণ্যগমনের কোন সংবাদ আমি জানিতাম না । 
কৌশল্যা ভরতের কণ্ঠস্বর শুনিয়া সুমিত্রাকে বলিলেন-ক্রুর কৈকেয়ীর পুত্র ভরত যেন 
আসিয়াছে । আমি দূরদর্শী ভরতের সহিত দেখা করিতে চাই 1” বিষপ্নবদনা শীর্ণদেহা প্রায় 
চেতনাশূন্যা কৌশল্যা কাঁপিতে কাঁপিতে ভরতের নিকট যাত্রা করিয়াছেন । এদিকে ভরতও 
শতুঘ্ধের সহিত কৌশল্যার গৃহের দিকে অগ্রসর হইতেছেন | পথিমধ্যে ভরতকে দেখিয়াই 
কৌশল্যা জ্ঞান হারাইয়া ভূমিতে পড়িয়া যান । ভরত ও শত্রুর কাঁদিতে কাঁদিতে তীহাকে 
জড়াইয়া ধরিলেন। সংজ্ঞা লাভ করিয়া দুঃখিনী কৌশল্যা কাঁদিয়া ভরতকে 
বলিলেন_ “বৎস, তুমি রাজ্য কামনা করিয়াছিলে, কৈকেয়ীর নিষ্ঠুর কার্ষের দ্বারা অতি শীঘ্বই 
রাজ্য লাভ করিয়াছ। কিন্তু এইভাবে আমার পুত্রকে চীরবসন পরাইয়া নিবাঁসিত না করিলেও 
কৈকেয়ী তোমাকে রাজ্য দিতে পানিতেন | তিনি আমাকে অতি শীঘ্ই রামের নিকট 
পাঠাইতে পারেন । অথবা সুমিত্রাকে সঙ্গে লইয়া অগ্নিহোত্রকে অগ্রে স্থাপন করিয়া আমি 
রামের পথে যাত্রা করিব । কিংবা তুমি আমাকে রামের কাছে লইয়া যাও ।' 
কৌশল্যার বাক্যে নিদোষ রাজপুত্র অতিশয় ব্যথিত হইলেন । ক্ষতস্থানে শলাকার 
আঘাতের তুল্য ব্যথা পাইয়া তিনি উদন্রান্তচিত্তে জ্যেষ্টা জননীর পাষে পড়িয়া বহুভাবে 
বিলাপ করিতে করিতে মুছিত হইয়া পড়েন । সংজ্ঞালাভের পর নানাবিধ কঠোর 
শপথ-বাক্যে তিনি কৌশল্যাকে কহিলেন যে, 'এই ব্যাপারে তিনি সম্পর্ণ নিদোষ ! ভরতের 
মনোভাব বুঝিতে পারিয়া কৌশলা তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া কাঁদিতে লাগিলেন । অচেতনপ্রায় 
ভূলুঠিত ভরত কাঁদিতে কাঁদিতে সেই রাত্রি কাটাইয়াছেন । 
পরদিন (দেশরথের মৃত্যুর দ্বাদশ দিবসে) বশিষ্ঠ দশরথের দেহ-সংস্কারের নিমিত্ত ভরতকে 
উপদেশ দিলে শোকসম্তপ্ত ভরত পিতার শবদেহকে উত্তম শয্যায় শয়ন করাইয়া বিলাপ 
করিতেছেন । বশিষ্ঠদেব পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে কর্তব্যে উদ্ুদ্ধ করিতেছিলেন ৷ মহারাজের 
দাহাদি অন্ত্যেষ্টি কর্ম ও দাহের দ্বাদশ দিবসে শ্রাদ্ধশাস্তি সুসম্পন্ন হইয়াছে, কিন্তু ভরতের চিত্ত 
শোকে আকুল । তিনি কখনও পিতাকে স্মরণ করিয়া কথনও রামের দুর্দশার বিষয় ভাবিয়া 
শুধু বিলাপই করিতেছেন । পিতার শ্মশানে যাইয়া তিনি বলিতেছেন__ 
পিতরি স্বর্গমাপন্নে রামে চারণ্যমাশ্রিতে । 
কিং মে জীবিতসামর্থযং প্রবেক্ষ্যামি ছতাশনম্‌ ॥ ইত্যাদি । ২৭৭।১৭, ১৮ 
__পিতা স্বর্গে গমন করিলেন, আর রাম বনবাসী হইলেন । এই অবস্থায় আমার গ্রাণধারণের 
শক্তি নাই, আমি অগ্নিতে প্রবেশ করিব । ভ্রাতৃহীন ও পিড়হীন আমি এই শূন্য পূরীতে প্রবেশ 


৯১০ 


করিতে পারিব না, তপোবনেই প্রবেশ করিব । 
বশিষ্ঠ ও সুমন্ত্রের প্রবোধ বাক্যে ভরত ও শত্রুঘ্ম কিঞিৎ প্রকৃতিস্থ হইলেন । 
একদা ক্রুদ্ধ শত্রত্ন মন্থরাকে ধরিয়া মারিয়া ফেলিবার উদ্দেশ্যে টানিয়া লইয়া 
যাইতেছিলেন । ভরত শত্রঘরকে বাবণ করিয়া বলিলেন 
হন্যামহমিমাং পাপাং কৈকেয়ীং দুষ্টচাবিণীম্‌ | 
যদি মাং ধার্মিকো রামো নাসুযেন্সাতঘাতকম্‌ ॥ ইত্যাদি । ২৭৮২২, ২৩ 
_যদি ধার্মিক রাম মাতৃহস্তা বলিয়া আমার উপর ক্রুদ্ধ না হইতেন, তাহা হইলে আমি 
নিজেই পাপীয়সী দুষ্টা কৈকেয়ীকে হত্যা করিতাম।কু্জাকে আমরা হত্যা করিয়াছি শুনিতে 
পাইলে বাম নিশ্চয়ই তোমার এবং আমার সহিত বাক্যালাপও করিবেন না। 
দশবথের শ্রা্ধের পব একদিন গত হইযাছে । শ্রাদ্ধের তৃতীয দিন প্রাতঃকালে অমাতাগণ 
ভরত সমীপে উপস্থিত হইয়া সিংহাসন গ্রহণ করিবার প্রার্থনা জানাইলেন এবং বলিলেন যে, 
অভিষেকের দ্রব্যসম্তার লইয়া সকলেই রাজকুমারের প্রতীক্ষা করিতেছেন । 
দুঢসঙ্কল্পল ভবত সংগৃহীত সেই দ্রবাসন্তাবকে প্রদক্ষিণ করিয়া বলিলেন-_“আপনারা 
সকলেই জানেন যে. জোষ্ঠ পুত্রই এই বংশে রাজ্যে অধিকারী | আমাকে এইরূপ বলা 
আপনাদেব উচিত নহে । আমি আমার জোষ্ট ভ্রাতাকে বন হইতে ফিরাইয়া আনিব এবং 
আমিই চৌদ্দ বৎসর বনে বাস কবিব । আমি শুধু মাতৃনামধারিণী মাতার অভিলাষ পূর্ণ 
হইতে দিব না । আপনারা চতুরঙ্গ সেনাবাহিনীকে প্রস্তুত করুন ৷ শিল্পিগণ পথ নিমণি 
করুন 1 ভরতের উদার বাকো সমবেত জনমণ্ডলীব নয়নে আনন্দাশ্র বহিতে লাগিল । 
সকলেই 'ধনা ধন্য কবিতে লাগিলেন |" 
ভতত্ববিৎ, যন্ত্রপবিচালক, পতি প্রমুখ কর্মিগণ পথকে সুখগম। করিতে নিযুক্ত 
হইয়াছেন । কয়েক দিনের মধ্যে অযোধা হহতে গঙ্গাতীব পর্যস্ত উৎকুষ্ট রাজমার্গ নির্মিত 
হইল । পাঁথমধ্যে স্বমা বাসস্থান, কূপ প্রতিও নির্মিত হইয়াছে । 
৬বত যে-দিন অমাতাগণের নিকট তীহার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন, তাহার পরদিন 
প্রাতঃকালে সৃত-মাগধ প্রভৃতি স্তৃতিপাটকগণ ভরতের স্তিগান আবস্ত কারয়াছেন । ব্যথিত 
ভক্ত 'আমি বাঁজা নহি'__বলিযা তীহাদিগকে নিষে করেন । 
সিংহাসনে আবোহণ করিবার নিমিত্ত বশিষ্ট সভামধো সর্বসমক্ষে অনেক যুক্তিপ্রয়োগ 
করিয়া ভরতকে নস পরস্তু ভরত রে ধ্যানে মগ্ন রহিয়াছেন । সমধিক ব্যথিত 
হইয়া বাম্পরুদ্ধ 
চিনি উদী ডিন হীমতঃ | 
ধর্মে প্রযতমানস্য কো রাজাং মদ্বিধো হবেৎ ॥ ইতাদি । ২৮২।১১-১৬ 
_যিনি ব্রন্মচর্য পালনপূর্বক বিদাধায়ন সমাপ্ত করিযাছেন এবং সর্বদা ধমচিবণে প্রযতুশীল, 
সেই প্রাজ্জ বামের এই রাজা মাদৃশ কোন্‌ বাক্তি হরণ করিবে ? দশরথের পুত্র কিরূপে রাজ্য 
অপহরণ কবিবে £ এই বাজাও রামের, আমিও রামের | মুনিবর, এই ব্যাপারে ধর্মসঙ্গত 
উপদেশ দেওয়াই আপনাব পক্ষে উচিত । আমার জননী যে পাপকার্য করিয়াছেন, আমি 
তাহা অনুমোদন কবি না । আমি এইস্থানে থাকিয়াই অরণাবাসী রামকে প্রণাম করিতেছি । 
তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিতে না পারিলে লক্ষণের ন্যায় আমিও তীহার সঙ্গে বনে বাস করিব । 
ভরতের কথা শুনিয়া সভাসদগণ আনন্দাশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন । ভরত সুমন্ত্রকে 
বলিলেন যে, তাঁহার অরণাযাত্রার কথা সকলকে জানাইয়া শীঘ্ব যেন সৈন্যগণকে আনয়ন 
করা হয়। এবার সকলের মুখমণ্ডল আনন্দোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। 








৯১ 


পরদিন প্রাতঃকালেই ভরত যাত্রা করিয়াছেন । অমাত্য, পুরোহিত, অগণিত প্রজাবৃন্দ, 
সৈন্যগণ, কৌশল্যা, সুমিত্রা এবং কৈকেয়ীও সঙ্গে চলিয়াছেন ৷ অসংখ্য হাতী ঘোড়া ও রথে 
আরোহণ করিয়া সকলেই রথারূঢ ভরতের অনুগমন করিতেছিলেন । শৃঙ্গ বেরপুরের নিকট 
৯৬৭ সকলের অবস্থানের কথা বলিয়া ভরত গঙ্গাজলে পিতৃকৃত্য তর্পণাদি সম্পন্ন 
রলেন | 
নিষাদরাজ গুহ গঙ্গাতীরে চতুরঙ্গ সেনাবাহিনী ও ইক্ষবাকুবংশের পরিচায়ক কোবিদারের 
(রক্তকাঞ্চনবৃক্ষ) পতাকা দেখিয়া সন্দেহ করিলেন যে, দুর্বুদ্ধি ভরত নিবাঁসিভ রামকে হত্যা 
করিতে চলিয়াছেন । তিনি তীহার শত শত বলবান্‌ যোদ্বগণকে আদেশ দিলেন-_ তাহারা 
যেন যুদ্ধের নিমিত্ত সজ্জিত থাকে | ভরতের উদ্দেশ; যদি অসাধু না হয়, তবেই তাঁহাকে গঙ্গা 
পার হইতে দেওয়া হইবে । জ্ঞাতিগণে পরিবৃত হইয়া গুহ স্বয়ং মৎস্য, মাংস ও মধ উপহার 
লইয়া ভরতের সমীপে গমন করিয়াছেন । তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিবার নিমিত্ত তিনি 
সবিনয়ে ভরতের নিকট প্রার্থনা জানাইলে ভরত বলিলেন যে, তিনি ভরদ্বাজের আশ্রমে 
যাইবেন, গুহের নিকট হইতে তিনি পথের সন্ধান জানিতে চান । গুহ কহিলেন__“আমার 
কৈবর্তগণকে লইয়া আমিও আপনার সঙ্গে যাইব ।' 
কচ্চিন্ন দুষ্টো ব্রজসি রামস্যাক্রিষ্টকর্মণঃ | 
ইয়ং তে মহতী সেনা শঙ্কা জনয়তীব মে ॥ ২৮৫1৭ 
--আপনি শুভকমা রামের সম্বন্ধে কোনরূপ দুষ্টভাব পোষণপূর্বক যাইতেছেন না ত? 
আপনার এই অগণিত সেনাবাহিনী আমার যেন আশঙ্কাব কারণ হইতেছে । 
ভরত শপথ করিযা বলিলেন, তিনি বামকে অযোধ্যায় ফিরাইয়া লইয়া যাইবার উদ্দেশ্যেই 
যাত্রা করিয়াছেন, গুহ যেন তীহাকে সন্দেহ না করেন । এই কথা শুনিয়া গুহ প্রসন্নমুখে 
বলিতেছেন-__ 
ধন্স্্বং ন ত্বয়া তুলাং পশামি জগতীতলে । 
অযস্্াদাগতং রাজাং যন্তং ত্যক্তমিহেচ্ছসি ॥ ইত্যাদি । ২৮৫১২. ১৩ 
_ আপনি ধন্য ৷ পৃথিবীতে আপনার তুল্য কাহাকেও দেখিতেছি না। যেহেতু, আপনি 
অযত্রলব রাজ্য পরিত্যাগ করিতে চাহিতেছেন । আপনি যে ক্রিষ্ট রামকে ফিরাইয়া আনিতে 
সঙ্কল্প করিয়াছেন, ইহাতে আপনার অক্ষঘ কীতি সর্বলোকে বাপ্ত হইবে । 
পরে ভরতের দুঃখ অনুভব করিয়া গুহ সমধিক বাখিত হইয়াছেন । গুহের মুখে 
রাম-লক্ষ্রণের কথা শুনিয়া ভরত পুনঃ পুনঃ মুছিত হইতেছেন । সংজ্ঞালাভ করিয়া তিনি 
পুনরায় গুহকে জিজ্ঞাসা করি-তছেন-_- 
ভ্রাতা মে কাবসদ রাত্রৌ ক সীতা ক চ লক্ষ্মণঃ | 
অস্বপচ্ছয়নে কম্মিন্‌ কিং ভূক্তবা গুহ শংস মে] ২৮৭১৩ 
__গুহ, আমার ভ্রাতা বাম তোমার এখানে রাত্রিতে কোথাষ বাস করিয়াছিলেন ? সীতা এবং 
লক্ষ্মণই বা কোথায বাস করিয়াছিলেন ? তীহারা কোথায় শয়ন করিয়াছিলেন ? কি আহার 
করিয়াছিলেন ? তুমি সকল কথা আমাকে বল । 
গুহের নিকট হইতে সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া এবং ইঙ্গুদীবক্ষমূলে রামের কুশশয্যা দেখিয়া 
ভরত করুণভাবে বিলাপ করিতে করিতে প্রতিজ্ঞা কবিতেছেন-__ 
অদা প্রভৃতি ভূমৌ তু শয়িষোহহং তৃণেষু বা। 
ফলমূলাশনো নিত্যং জটাটীরাণি ধারয়ন্‌ ॥ ২৮৮২৩ 
_-আমি অদা হইতে ভূতলে কিংবা তৃণশয্ায় শয়ন করিব এবং জটাটীর ধারণপূর্ধক নিত্য 


টি 


ফলমূল আহার করিব । 
সেই রাত্রি গঙ্গাতীরে বাস করিয়া পরদিন সকালবেলা গুহের আনীত পাঁচশত নৌকায় 
সঙ্গিগণ সহ ভরত গঙ্গা পার হইলেন এবং পুবহ্ুই প্রয়াগের সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন । 
সৈন্যগণকে একক্রোশ দূরে প্রয়াগবনে রাখিয়া অমাত্য ও পুরোহিতবর্গের সহিত তিনি 
পদব্রজেই ভরদ্বাজের আশ্রমাভিমুখে চলিলেন ৷ যথাবিধি অভ্যর্থনাদিব পর মুনি ভরদ্বাজও 
ভরতকে সন্দেহ করিয়া বলিতেছেন । 
কচ্চিন্ন তস্যাপাপসা পাপং কতুমিহেচ্ছসি | 
অকণ্টকং ভোক্তুমনা বাজ্যং তসানুজস্য চ ॥ ২৯০।১৩ 
_তুমি নিষ্কপণ্টক রাজ্য ভোগ করিবার উদ্দেশ্যে সেই নিষ্পাপ বাম ও তীহার অনুজ লক্ষ্মণের 
কোন অনিষ্ট করিতে ইচ্ছা কর নাই ত? 
ভরত কাঁদিতে কাঁদিতে উত্তর দিতেছেন-_"আপনি সর্বজ্ঞ হইয়াও আমাকে এইপ্রকার 
ভাবায় আমার মৃত্যুতুল্য কষ্ট বোধ হইতেছে । আমি পুকযোত্তম রামের চরণে ধরিয়া তাঁহাকে 
আযোধ্যায লইয়া যাইতে আসিয়াছি । মহীপতি বাম কোথায় আছেন, অনুগ্রহপর্বক আমাকে 
বলুন ।' 
ভরদ্বাজ কহিলেন-_-'নরশ্রেষ্ঠ ভরত, তমি রঘুবংশের সন্তান । এইজনাই তোমাতে 
গুরুভক্তি, জিতৈন্দ্রিয়তা ও সাধুগণের আনুগতা সম্ভবপর হইয়াছে । তোমার মনোভাব 
জানিঘাও তোমার মুখে শুনিবাব নিমিও্ড ও তোমার কীত্তি বদ্ধনের উদ্দেশ্যে আমি তোমাকে 
এই প্রশ্ন করিয়াছি | তোমাব ভ্রাকুগণ এখন চিত্রকূটে বাস করিতেছেন । আজ আমার 
আতিথ্য স্বীকার কবিয়া আগামী কলা তুমি সেইস্তানে যাইবে ।' 
ওবদ্বাজ যোগবলে সেই বাত্রিতে ভরতের দৈন্য ও পাত্রমিত্রগণের এমনই সৎকার 
করিলেন যে, সকলেই বিস্মঘ বোধ করিলেন । পরদিন প্রাতঃকালে মুনিকে প্রণামপূর্বক 
চিত্রকট-গমনেব প্রার্থনা করিয়া ভকত কহিতেছেন-_ সমীপং প্রস্থিতং 
ভ্রাতমৈত্রেণেক্ষষ্ষ চক্ষুষা | ২৯২।৭ 
_-ভগবন, আমি এখন ভ্রাতার নিকট যাত্রা করিতেছি । আপনি আমাকে স্সেহপূর্ণ দৃষ্টিতে 
অবলোকন্ন করুন । 
ভবত মুনি হইতে চিত্রকূটের পথেব সন্ধান পাইয়াছেন । জননীগণ মুনিকে প্রণাম করিলে 
পৰ মান তীহাদেব বিশেষ পবিচয জানিতে চাহিলে ভবতত জননীদের পরিচয় 
দিতেছেন-_'ভগবন, শোকে ও অনশনে শীর্ণদেহা এই যে দেবীরূপিণী জননীকে 
দেখিতেছেন, ইনি পিতৃদেবেব প্রধানা মহিষী, পুরুষোত্তম বামের জন্মদাত্রী । ইহাব বামবাহু 
ধারণ করিয়া যিনি দুঃখিতচিতে দাঁড়াইয়া বহিযাছেন, ইনি পিতৃদেবেব মধ্যমা মহিষী । বীর 
কূমাবদ্ধয লক্ষ্মণ ও শত্রর ইহার পুত্র । আব যিনি নরশ্রেষ্ঠ রাম ও লক্ষ্মণকে মৃত্যুতুল্য কষ্টে 
নিমগ্ন করিয়াছেন, যিনি মহারাজ দশবথের মৃত্য ঘটাইয়াছেন, যিনি ক্রোধনা, গর্বিতা, 
সৌভাগামদমত্তা, অমার্জিতবুদ্ধি, এশ্বর্যলুব্ধা এবং অনা হইয়াও আযরি নায় প্রতীয়মানা, 
ইনিই হইতেছেন__ আমার জননী | ইহাব জন্যই আমার এইরূপ মহাবিপদ উপস্থিত 
হইযাছে ।' 
বাম্পগদগদকণে এইরূপ পরিচয় দিয়া ভরত দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ কবিতে লাগিলেন । ভরদ্বাজ 
ভরতকে বলিতেছেন-__ 
ন দোষেণাবশন্তব্যা কৈকেয়ী ভরত ত্য়া। 
রামপ্রব্রাজনং হ্যেতৎ সুখোদর্কং ভবিষ্যতি ॥ ইত্যাদি । ১1৯২।৩০, ৩১ 


৯৩ 


_-ভরত, এইরূপ কাজের জন্য কৈকেয়ীকে দোষ দিও না । রামের নিবসিনের পরিণাম শুভ 
হইবে । রামের এই নিবসিন হইতে দেবতা, দানব ও তত্বজ্ঞানী খধিগণের কল্যাণ সাধিত 
হইবে । 
সকলকে লইয়া ভরত চিত্রকূটে যাত্রা করিয়াছেন । চিত্রকূটেব সন্নিহিত হইয়া সৈন্যগণকে 
কিছু দূরে স্থাপন করিয়া শত্রত্ন, সুমন্ত্র ও ধৃতির সহিত তিনি অগ্রজের আশ্রমের সন্ধান 
করিতেছেন । গুহও তীহাদের সঙ্গে গিয়াছিলেন । ভরত শুধু রামের কথাই বলিতেছেন । 
অনেক বৃক্ষে চীরবাস বদ্ধ রহিয়াছে দেখিয়া তিনি অনুমান করিলেন- সম্ভবতঃ অসময়ে 
পথ-পরিচয়ের উদ্দেশ্যে লক্ষ্মণ এইরূপ করিয়া থাকিবেন। ভরত বিলাপ করিয়া 
কহিতেছেন-_ 
ইতি লোকসমাকুষ্টঃ পাদেষদা প্রসাদয়ন্‌ । 
রামং তস্য পতিষ্যামি সীতায়া লক্ষ্ণস্য চ ॥ ২৯৯১৭ 
-_-(যিনি সকল লোকের পালক, সেই পুরুষব্যাঘ্ রাম আমার জন্যই বনবাসী হইয়াছেন 1) 
এই কারণে আমিও আজ সকলের নিন্দাভাজন | রামকে প্রসন্ন কবিবাব নিমিত্ত আমি তাঁহার, 
সীতাদেবীর ও লক্ষণে পদতলে পতিত হইব | 
লক্ষ্মণ ভরতের কনিষ্ঠ হইলেও বামভক্ত বলিয়া মহাভাগ্যবান্‌ মহাপুরুষ । আপন 
অপবাধের ক্ষমা প্রার্থনাব উদ্দেশ্যে বিলপমান ভরত লক্ষ্সণেরও পায়ে ধরিবার কল্পনা 
করিতেছেন । 
ভরত রামের কুটীর দেখিতে পাইযাছেন । কুটারে নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র দেখিতে পাইয়া 
তাঁহার আর সন্দেহ রহিল না | কুটারের সম্মুখে পবিত্র অগ্নিসমন্বিত সুপ্রশস্ত বেদী রহিয়াছে । 
মুহুর্তকাল সেই বেদীটিকে অবলোকন কবিয়া ভরত পর্ণকুটারেব অভ্যন্তবে উপবিষ্ট 
জটামগ্লধারী অগ্রজকে দেখিতে পাইলেন | সীতা ও লক্ষ্মণেব সহিত রাম আস্তৃত কুশের 
উপর ভূমিতে উপবিষ্ট | 
রামকে দেখিয়াই ভবত অতিমাত্রায় বিহুল হইয়া পড়েন । পুনঃ পুনঃ নিজকে ধিকার 
দিতে দিতে তিনি রামের চরণ ধরিতে যাইতেছেন, কিন্তু ধরিতে না পারিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে 
পড়িয়া গেলেন | একবার মাত্র শুধু 'আর্ধ' এই শব্দটি উচ্চারণ করিয়া আর কিছুই বলিতে 
পারিলেন না। 
জটিলং চীববসনং শ্রাঞ্জলিং পতিতং ভবি । 
দদর্শ রামো দুর্দশং যুগাস্তে ভাঙ্করং যথা ॥ হত্যাদি | ২১০০১, ২ 
_-প্রলয়কালে ভূপতিত সূর্যের ন্যায় চীরবসন দু্দশাগ্রস্ত কৃতাঞ্জলি ভরতকে রাম প্রথমতঃ 
চিনিতেই পারেন নাই । বিবর্ণমুখ আতি কৃশ ভবতকে কোনরূপে চিনিতে পাবিয়া তিনি 
তাঁহাকে ক্রোড়ে টানিয়া লইলেন । 
কুশল-প্রশ্নাদির পর রাম প্রসঙ্গতঃ ভবতকে রাজধর্ম বিষয়ে অনেক উপদেশ দেন । 
তারপর রাম তাঁহাব আগমনের উদ্দেশা জানিতে চাহিলে ভবত অতিকষ্টে শোকাবেগ সংবরণ 
করিয়া পিতার পরলোকগমনের কথা বলিয়া সবিনয়ে নিজের অভিলাষ বাক্ত করেন ৷ ভরত 
অশ্রজকে বলিতেছেন-- 
এভিশ্চ সচিবৈঃ সার্ধং শিরসা যাচিতো ময়া 
ভ্রাতুঃ শিষ্যস্য দাসস্য প্রসাদং কর্তৃমহ্সি ) ২১০১।১২ 
_-আমি এই সচিবগণের সহিত অবনতশিরে প্রার্থনা করিতেছি__আপনি এই ভ্রাতার প্রতি, 
এই শিষোর প্রতি, আপনাব এই দাসের প্রতি প্রসন্ন হউন | 


৯৪ 


বাম্পকণ্ঠ ভরত অগ্রজের চরণে পড়িয়া আছেন । রাম তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া নানাবিধ 
ধর্মসঙ্গত যুক্তি দ্বারা বুঝাইতে চাহিলেন যে, তিনি কিছুতেই পিতার আজ্ঞার অন্যথা করিতে 
পারেন না। 
পিতৃমরণের সংবাদে শোকার্ত রামের সহিত সেই দিন ভরতের আর কোন কথা হইল 
না। বন্ধুবান্ধবে পরিবৃত শোকাকুল দাশরথিগণ অতি দুঃখে সেই রাত্রি কাটাইয়াছেন । 
পরদিন প্রাতঃকালে স্ানাহ্নিক প্রভৃতির পর সকলেই মৌন অবলম্বনপূর্বক রামের নিকটে 
বসিয়া আছেন । ভরতু অগ্রজকে বলিতে লাগিলেন__ 
সান্ত্িতা মামিকা মাতা দত্তং রাজ্যমিদং মম । 
তদ্‌ দদামি তবৈবাহং ভূঙক্ষব রাজ্যমকণ্টকম্‌ ॥ ইত্যাদি । ২১০৫।৪--১২ 
_-পিতৃদেব প্রথমতঃ আপনাকেই রাজা দিয়াছেন । পরে আমার মাতার সাস্তবনার নিমিত্ত 
আমাকে রাজ্য দেন । বস্তুতঃ এই রাজ্য আপনারই প্রদত্ত । আমি ইহা আপনাকে প্রত্যর্পণ 
করিতেছি । ইহা গ্রহণ করিলে আপনি পিতৃসত্য পালন -হইতে ভ্রষ্ট হইবেন না । আপনি 
ব্যতীত আর কেহই এই রাজ্য বক্ষা করিতে পারিবে না । গদভ যেরূপ অশ্বের গতির 
অনুকরণ করিতে পারে না, সাধারণ পক্ষী যেবপ গরুড়ের অনুকরণে অসমর্থ, সেইরূপ 
আপনার পালনী শক্তির অনুকরণ করিবার সাধ্য আমার নাই । আপনি প্রজা'পালন না করিলে 
কিরূপে পিতৃদেবের প্রীতিলাভ হইবে £ আপনাকে সিংহাসনস্থ দেখিয়া সকলেই আনন্দিত 
হউন | 
সভাসদ্গণ "সাধু, সাধু' বলিতে লাগিলেন । কিন্তু রাম নানাপ্রকার উপদেশ দিয়া ভরতকে 
নিরস্ত করিতে চাহিয়াছেন ৷ ভরত কিছুতেই মানিতেছেন না। তিনি পুনরায় কাতরস্বরে 
কহিতেছেন__ 
প্রোষিতে ময়ি তৎ পাপং মাত্রা মকারণাৎ কৃতম্‌ । 
ক্ষুদ্রয়া তদনিষ্টং মে প্রসীদত্ত ভবান্‌ মম ॥ ইত্যাদি । ২।/১০৬।৮-৩২ 
_ আমি যখন প্রবাসে ছিলাম, তখন ক্ষুদ্রাশয়! জননী আমার নিমিত্ত যে পাপ করিয়াছেন, 
তাহা সর্বথা আমার অনভিপ্রেত । আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন । স্ত্রীলোককে হত্যা করা 
অনুচিত । এইজন্য আমি আমার পাপিষ্ঠা জননীকে কগোর দণ্ডের দ্বারা হত্যা করি নাই। 
সৎকর্মশীল দশরথের পুত্র হইয়া এবং ধর্ম ও অধর্মের স্বব্দপ জানিয়া আমি কিরূপে এই রাজ্য 
গ্রহণ করিব £ পিতৃদেব পরলোকগত হইয়াছেন । সভামধ্যে মহাগুরুর নিন্দা করিব না। 
কিন্তু কোন্‌ ধার্মিক বাক্তি পত্ভীর নিমিত্ত এইরূপ গহিত কার্য করিতে পারে ? প্রবাদ আছে যে, 
অস্তকালে প্রাণিগণ মোহগ্রস্ত হয় । মহারাজ দশরথের আচরণে সকলে এই প্রবাদের 
যথার্থতা জানিতে পারিযাছে । পিতার অন্যায় কার্ধকে সংশোধন করা সংপুত্রের ধর্ম । 
আপনি পিতার সৎপুত্র হউন | পিতা, সুহ্ৃদ্বৃন্দ, সমস্ত পুরবাসী ও জনপদবাসী, কৈকেরী ও 
আমকে ত্রাণ করিতে আপনিই সমর্থ ৷ এইস্থানেই আপনার অভিষেক অনুষ্ঠিত হউক । 
অভিষিক্ত হইয়া আপনি আমাদের সহিত অযোধ্যায় যাত্রা করুন । আর্য, আপনি আমার 
মাতার কলঙ্ক দূর করিয়া পিতৃদেবকে পাপ হইতে মুক্ত করুন । আপনার চরণে মস্তক রাখিয়া 
প্রার্থনা করিতেছি, আমাকে দয়া করুন | আমার প্রার্থনা পূর্ণ না করিলে আমিও আপনার 
সহিত বনেই বাস করিব | 
ভরতের প্রার্থনা শ্রবণে সকলেরই নেত্র অশ্রুসিক্ত হইয়াছে । কিন্তু রাম কিছুতেই 
পিতসত্য ভঙ্গ করিতে সম্মত হইলেন না । তিনি পিতাব আচরণকে যুক্তিযুক্ত বলিয়াই প্রমাণ 
করিতে যাইয়া বলিলেন যে, দশরথ কৈকেয়ীকে বিবাহ করিবার সময়ই কৈকেয়ীর পুত্রকে 


৯৫ 


রাজ্য দিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন | 
বশিষ্ঠ প্রমুখ ব্যক্তিদের অনুরোধেও কোন ফল হইল না । রাম তাঁহার সন্কল্লে অচল । 
ভরত তখন অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়া সুমস্ত্রকে বলিতেছেন__ 
ইহ তু স্থগডলে শীঘ্রং কুশানাস্তর সারথে । 
আর্ধং প্রত্যুপবেক্ষ্যামি যাবন্মে সম্প্রসীদতি ॥ ইত্যাদি । 
২১১১।১৩, ১৪ 
_-সারথে, তুমি অতি সত্বর এই চত্বরে কুশ বিছাইয়া দাও | আর্য যে-পর্যস্ত আমার প্রতি 
প্রসন্ন না হন, সেই পর্যস্ত আমি প্রায়োপবেশন করিব ৷ অধমর্ণ কর্তৃক ধনহীন খণদাতা ব্রাহ্মণ 
যেরূপ স্বীয় ধন পুনঃপ্রাপ্তির আশায় অনাহারে মুদ্রিতনয়নে অধমর্ণের দ্বারদেশে শয়ন করিয়া 
ধা দেন, আর্ধ অযোধ্যায় ফিরিয়া না যাওয়া পর্যস্ত এই পর্ণকুটারের দ্বারদেশে আমিও 
সেইরূপ ধর্ণা দিয়া শয়ন করিয়া থাকিব | 
রামের মনোভাব বুঝিয়া সুমন্ত্র কুশ আনযনে বিলম্ব কবিতেছেন । ভরত নিজেই 
কুশাস্তরণ করিয়া ধণা দিতে উদ্যোগ করিতেছেন দেখিয়া রাম তাঁহাকে বারণ করেন । রামের 
উপদেশে ক্ষত্রিয়ের অকরণীয় কর্ম হইতে ভরত নিরস্ত হইলেন এবং এই শাস্ত্রনিষিদ্ধ সঙ্কল্পের 
প্রায়শ্ত্তরূপে জল স্পর্শ করিলেন । এবার তিনি বলিতেছেন-_- 
শস্তু মে পরিষদো মন্ত্রিণঃ শ্রেণয়স্তথা | 
ন যাচে পিতরং বাজ্যং নানুশাসামি মাতরম ॥ ইত্যাদি । ২।১১১।২৫, ২৬ 
__সভাসদগণ, মন্ত্রিগণ ও উপস্থিত সকলে শুনুন--আমি পিতার নিকট রাজা প্রার্থনা করি 
নাই, জননীকেও এই বিষয়ে কোন অনুরোধ করি নাই এবং ধর্মনিষ্ঠ আর্ধ রাঘবের বনবাসেও 
সম্মতি জ্ঞাপন কবি নাই । তথাপি বনবাসের দ্বারাই যদি পিতৃদেবের আদেশ পালন করিতে 
হয়, তবে আমিই চৌদ্দ বৎসর বনে বাস করিব । 
রাম কহিলেন, তিনি এইপ্রকার প্রতিনিধি নিয়োগ করিতে পারেন না, যেহেতু 
পিতৃসত্য-পালনে তিনি স্বয়ং সমর্থই আছেন | কিছুতেই রামের সঙ্কক্সপ শিথিল হইল না 
দেখিয়া ভরত বামের নিকট শেষ প্রার্থনা করিতেছেন-__ 
অধিরোহার্য পাদাভ্যাং পাদুকে হেমভভফিতে । 
এতে হি সর্বলোকস্য যোগক্ষেমং বিধাসাতঃ ॥ ২।১১২।২১ 
_-আর্ধ, আপনি কুটীরসন্নিহিত সুবণলিক্কৃত এই পাদুকাছয়ে চরণ অর্পণ করুন । এই 
পাদুকাযুগল সকল লোকের রক্ষণাবেক্ষণ কারবে । 
প্রথমতঃ বশিষ্টই রামেব নিকট এই প্রস্তাব করিয়াছিলেন । পরে ভরতও অগত্যা এই 
প্রার্থনাই করিযাছেন |) 
রাম ভবতের এই প্রার্থনা পূর্ণ করিলে পর ভরত পাদুকাযুগলকে প্রণাম করিয়া করুণসুরে 
কহিতৈচ্ছেন-'চৌদ্দ বসর কাল আমি জটাটীর ধারণপূর্বক শুধু ফলমূল আহার করিয়া 
নগরের বাহিরে বাস করিব এবং আপনার আগমন প্রতীক্ষা করিতে থাকিব । রঘুশ্রেষ্ঠ, আমি 
আপনার পাদুকাদ্বয়ে বাজযভাব অর্পণ করিয়া এই চৌদ্দ বসব অতিবাহিত করিব 1, 
চতুর্দশে হি সম্পূর্ণে বর্ষেহহনি রঘুত্তম | 
ন দ্রক্ষ্যামি যদি ত্তাস্তু প্রবেক্ষ্যামি হুতাশনম্‌ & ২১১২২৫ 
--হে রঘুত্তম, যে-দিন চৌদ্দ বৎসর পূর্ণ হইবে, সেইদিন যদি আপনার দর্শন না পাই, তবে 
অগ্নিতে প্রবেশ করিব । 
তারপর ভরত সেই পাদুকাযুগল শ্রহণ করিয়া রামকে প্রদক্ষিণ করিলেন এবং রাজার 


৯৬ 


বাহন হস্তীটির মস্তকে একবার পাদুকা স্থাপন করিয়া আপনার মস্তকে পাদুকা ধারণপূর্বক 
যাত্রা করিলেন । 
যমুনার দক্ষিণতীরে চিত্রকূটের সন্নিকটে ভরদ্বাজের আরও একটি আশ্রম ছিল । মুনি 
ভরদ্বাজ তখন সেই আশ্রমেই আছেন । ভরত তাঁহার সঙ্গিগণ সহ মুনির আশ্রমে উপস্থিত 
হইয়াছেন । মুনির জিজ্ঞাসার উত্তরে তিনি চিত্রকুটের সকল ঘটনাঈ মুনিকে বলিয়াছেন । 
ভরতের কথা শুনিয়া মুনি বলিলেন-_ 
অনুণঃ স মহাবাহুঃ পিতা দশরথস্তব । 
যস্য ত্মীদ্শঃ পৃত্রো ধমত্সি ধর্মবৎসলঃ ॥ ২১১৩1১৭ 
__-তোমার পিতা মহাবাহু দশরথ সর্বতোভাবে খণমুক্ত হইয়াছেন । এইরূপ ধমঝ্সি ও 
ধর্মপ্রিয় তুমি যাঁহার পুত্র, তাঁহার খণ থাকিতে পারে না! 
মুনিকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া ভরত উত্তরাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন । যথাসময়ে তিনি 
দীন-দশাপ্রাপ্ত অযোধ্যাকে দেখিতে পাইয়া সুমন্ত্রকে বলিতেছেন__ 
সা হি নুনং মম ভ্রাতা পুরসাস্য দ্যুতিগ্গতা । ২১১৪।২৪ 
--আমার মনে হইতেছে, আমার অগ্রজের সহিত এই নগরীর সেই শোভাও চলিয়া 
গিয়াছে । 
দুঃখিত ভরত অযোধ্যা উপস্থিত হইয়া প্রথমেই তীহার পিতাব শনা ভবনে প্রবেশ 
কবেন । সেই নিরানন্দ অন্তঃপুব দর্শন কবিয়া তিনি কাঁদিতে লাগিলেন । মাতৃগণকে 
সেইখানে রাখিযা তিনি বশিষ্ঠ প্রমুখ গুরুজনকে লইয়া নগরীর পূর্বদিকে একক্রোশ দূরে 
নন্দিগ্রামে যাত্রা কবেন । অনাহুত হইয়াও সকলই নন্দিগ্রামে উপস্থিত হইয়াছেন । রথ হইতে 
অবতরণপূর্বক ভরত সকলকে বলিলেন যে, এই রাজ্য তাঁহার অগ্রজের গচ্ছিত সম্পত্তি । 
রামের পাদুকাই তীহার প্রতিনিধি | পাদুকাদ্ধষের অভিষেকপূর্বক সিংহাসনে স্থাপন করিয়া 
ভরত তাহার উপর ছত্র ও চামর ধারণ করিয়া রাজ্যপালন করিতে লাগিলেন । তিনি 
সকলকে স্৫0০৩ ্ি 
রাঘবায় চ সন্গ্যাসং দত্বেমে বরপাদুকে | 
রাজাঞ্চেদমযোধ্যাঞ্চ ধৃতপাপো ভবাম্যহম ) ২।১১৫।২০ 
-_অগ্রজের গচ্ছিতম্বরূপ এই পাদুকাদ্ধয় ও এই অযোধ্যার রাজ্য তীহাকে সমপ্পণ করিয়া 
আমি পাপ হইতে মুক্ত হইব । 
মহাকবি কালিদাস রঘুবংশে ভরতের এই কঠোর ব্রত সম্পর্কে বলিয়াছেন__ 
মাতুঃ পাপস্য ভরতঃ প্রায়শ্চিত্তমিবাকরোৎ । ১২1১৯ 
_-ভরত যেন মাতার পাপের প্রায়শ্চিন্ত করিতেছিলেন । 
স বন্ধলজটাধারী মুনিবেষধরঃ প্রভুঃ | 
নন্দিগ্রামেহবসদ্‌ বীরঃ সসৈন্যো ভরতস্তদা || ২।১১৫।২১ 
_-জটাবন্কলধারী শক্তিশালী ভরত মুনিজনোচিত বেষ ধারণ করিয়া সসৈন্যে নন্দিগ্রামে বাস 
করিতে লাগিলেন । 
ভরতের অমাত্য এবং পারিষদ্বর্গও সর্বপ্রকার ভোগে বিরত হইয়া গৈরিক বস্ত্র ধারণ 
করিয়াছেন ।১ 
এইভাবে রামের পাদুকার সেবক তাপস ভরতের রাজ্যপালন চলিতে লাগিল । তিনি 
নন্দিগ্রামে থাকিয়াই চরমুখে বনবাসী রামের খবর-বার্তা শুনিতেছেন । তের বৎসর পরে 
সীতাহরণের সংবাদ শুনিতে পাইয়া ভরত বিভিন্ন দেশের তিনশত যুদ্ধকুশল বীর নৃপভিকে 


৯৭ 


অযোধ্যায় আনাইয়াছিলেন | যদি রাবণের সহিত যুদ্ধে রামকে সাহায্য করিবার প্রয়োজন 
হয়, এই উদ্দেশ্যেই ভরত নৃপতিবুন্দকে আহ্ান করিয়াছিলেন । সাহায্যের প্রয়োজন হয় 
নাই । রাবণবধের পর রাম অযোধ্যায় অভিষিক্ত হইয়া সেই নৃপতিগণকে বিদায় দিয়াছেন 1১২ 
চৌদ্দ বৎসর পর সুহৃদগণে পরিবৃত হইয়া রাম প্রয়াগে ভরদ্বাজাশ্রমে উপস্থিত হইলেন । 
সেখান হইতে তীহার প্রত্যাগমনের সংবাদ দিতে তিনি হনুমান্কে ভরতের নিকট 
পাঠাইলেন | হনুমান্‌ নন্দিগ্রামে যাইয়া-_ 
দদর্শ ভবতং দীনং কৃশমাশ্রমবাসিনম্‌ | 
জটিলং মলদিপ্ধাঙ্গং ভ্রাতৃব্সনকর্শিতম ॥ ইতআাদি | ৬।১২৫।৩০-৩২ 
--আশ্রমবাসী দীন ভ্রাতুশোকে কৃশ জটাধাবী মলিন ভরতকে দেখিতে পাইলেন । ব্রহ্মর্ষির 
ন্যায় তেভ্শ্বী সেই লীরপুরুম বহ্ধলাজিন ধারণ কত্রিযা পরমাত্মচিন্তায় নিমগ্ন । রামের 
পাদুকাযুগল সম্মখে স্থাপন কবিয়া তনি রাজা শাসন করিতেছেন । 
হনুমানেব মুখে বামের আগমনবার্তা শুনিযাই ভরত অতধিক আনন্দে সহসা 
(মোহাভিভূত হইয়া ভৃতলে পড়িয়া গেলেন । মুহুরকাল মন্ধ্য সংজ্ঞা লাভ করিয়া ব্গ্রভাবে 
কিনি রত ভিড 
দেবো বা মানুষো বা ত্রমনুক্রোশাদিহাগতঃ | ২।১৩৫।৪৩ 
__হে সৌম্য, তমি মনুষ্য না দেবতা, আজ কৃপাপূর্বক এইস্থানে আসিয়াছ ? এই প্রিয় 
সংবাদের অনুরূপ প্রবস্কার প্রদানের মত তো কিছুই দেখিতেছি না। 
তারপর ভরত হনুমানকে অনেক মহার্ঘ বস্তু দান কবিযা তীহাব মুখে বামের বনবাসের 
সকল ঘটনা শুনিলেন। তিনি অত্ান্ত আনন্দিত হইয়া শত্রঘ্রকে নিদেশ 
নলেন--_“পুববাসিগণ পবিত্র হইয়া বিবিধ বাদ্য বাদনপূর্বক আমাদের কুলদেবতা ও নগরের 
অন্যান্য দেবতাগণেব অর্চনা করুন । নগবের সকলেই রামকে দর্শন করিবার নিমিত্ত গৃহ 
হইতে নির্গত হউন | অযোধা হইতে নন্দিগ্রাম পর্যস্ত পথ পরিষ্কত হউক এবং সমস্ত পথকে 
জলসিক্ত করা হউক | উচ্চ পতাকাদির দ্বারা রাজপথকে সুশোভিত কর । চতুদিকে খই ও 
পুষ্প বর্ণ কর ।' 
পরাঁদন প্রাতঃকালে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে সঙ্গে লইয়া রামের পাদুকা মস্তকে স্থাপন করিয়া 
তাপসবেোধাবী ভরত পথে দাঁডাইয! রামের প্রতীক্ষা কবিতেছেন । কিছুক্ষণ পরে রামের 
বিমান দৃষ্টিগোচর হইল । সকলেই সমস্বরে “এ বাম" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে হর্যধ্বনি করিতে 
প।গিলেন । দেখিতে দেখিতে রাম আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন । ভরত কৃতাঞ্জলিপুটে 
দণ্ডায়মান হইয়া স্বাগত প্রশ্ন, পাদ্য ও অর্থ্যাদি দ্বারা যথাবিধি অশ্রজের অর্চনা করেন | তিনি 
প্রণত হইয়া অগ্রজের চরণ ধারণ করিলে পর রাম তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া জড়াইয়া 
ধরিয়াছেন । 
তারপর সীতাকে প্রণাম করিয়া রামের সুহৃদ সুষ্রীবাদিকে আলিঙ্গনপূর্বক ভরত সুস্রীবকে 
কহিতেছেন__ 
তৃমস্মাকং চতুণধি বৈ ভ্রাতা সুশ্রীব পঞ্চমঃ । ২।১২৭।৪৬ 
-সুগ্ীব, তুমি আমাদের চারি লাতার পঞ্চম ভ্রাতা হইয়াছ। 
পাদুকে তে তু রামস্য গৃহীত্বা ভরতঃ স্বয়ম্‌। 
চরণাস্যাং নরেন্দ্রস্য যোজয়ামাস ধর্মবিৎ ॥ ইত্যাদি । ২।১২৭।৫৩-৫৬ 
ধার্মিকপ্রবর ভরত স্বয়ং নরেন্দ্র রামের চরণে সেই পাদুকা প্রিধান করাইয়া জোড়হাতে 
কহিতছেন._-আপনার গচ্ছিত রাজা আজ আপনাকে প্রত্যর্পণ করিতেছি । আজ আমার 


৯৮ 


মনোরথ পূর্ণ ও জন্ম সার্থক হইল । আপনি ধনাগারাদি পর্যবেক্ষণ করুন । আপনার 
তেজোবলেই আমি এইগুলিকে দশগুণ বৃদ্ধি করিতে পারিয়াছি। 
ভ্রাতৃবৎসল ভরতের বাকা শুনিয়া ও তাহার তৎকালীন আকৃতি দর্শন করিয়া বানরগণ ও 
বিভীষণ অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন এবং রাম তাঁহাকে ক্রোড়ে টানিয়া লইলেন। 
নিরপরাধ ধর্মনিষ্ঠ ভরত যেন মাতৃকৃত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া শ্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন । 
প্রথমে ভারত লম্ষ্পণ প্রভৃতির ক্ষৌরকার্য ও স্নানাদির পর রাম জটা ত্যাগ করিয়াছেন । 
সিংহাসনে আরোহণ করিয়া রাম ভরতকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছেন ।১ রাম 
'রাজসূয়-যজ্ঞ' করিতে চাহিলে ভরত সবিনয়ে অগ্রজকে কহিতেছেন-_-“রাজন, নৃপমণ্ডলী 
আপনাকে পিতৃবৎ সম্মান করিয়া থাকেন । আপনি সকলের আশ্রয়স্থল । পরাক্রাস্ত 
নৃপগণ বশ্যতা স্বীকার না করিলে যুদ্ধ সংঘটিত হইবে, তাহাতে অনেক রাজবংশ বিনষ্ট 
হইবে । অতএব হে প্ররুযস্রেষ্ঠ, প্রার্থনা করিতেছি__এই সঙ্কল্প পরিত্যাগ করুন' | * 
রাম ভরতের যুক্তিপূর্ণ বাকে। সন্তুষ্ট হইয়া সেই সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়াছেন । রামের 
অশ্বমেধ-যজ্ঞে_ 
অন্নপানাদিবস্ত্রাণি সবেপিকরণানি চ। 
ভরতঃ সহশত্রুঘ়ো নিযুক্তো রাজপৃজনে ॥ ৭1৯২।৫ 
_ নৃপতিগণের পরিচষষি নিযুক্ত ভরত ও শত্ুঘ্ সমবেত নপতিগণকে যথোপযুক্ত 
প্রয়োজনীয় দ্রব্য এবং বহুবিধ অন্ন, পেয় ও বস্ত্রাদি প্রদান করেন । 
কিছুদিন পর মাতুল যুধাজিতের অভিপ্রায় অনুসারে এবং রামের আদেশে ভরত 
সিন্ধুনদের উভয় পার্থে অবস্থিত মনোরম গন্ধর্দেশকে জয় করিয়াছেন এবং অশ্রজের 
নির্দেশে সেই দেশকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন । রাম ভরতের দুই পুত্র তক্ষ ও পুষ্কলকে 
অভিষিক্ত করিয়া সেই দুই দেশের রাজপদে স্থাপন করেন। 
গন্ধর্বদেশে তক্ষের রাজধানীব নাম বাখা হইল-_তক্ষশিলা', আর গান্ধারদেশে পুঙ্কলের 
রাজধানীর নাম রাখা হইল--পুক্ষলাবত' | 
নিবেশা পঞ্চভিবর্ষৈভরতো রাঘবানুজঃ ৷ 
পুনরায়ান্মহাবাহুরযোধ্যাং কৈকেয়ীসুতঃ " ইত্যাদি । ৭।১০১।১৬-১৮ 
__এইরূপে রামানুজ কৈকেয়ীপুত্র ভরত পুত্রদ্বয়কে ঝ।জে, প্রতিষ্ঠিত করিয়া সেখানে পাঁচ 
বৎসর বাস করিয়াছেন । তাবপর তিনি অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিয়া অগ্রজেব নিকট সকল 
বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন । রামও অতিশয় শীত হইয়াছেন । 
লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ করার পর শোকাচ্ছন্ন রাম মহাপ্রস্থানের সঙ্কল্প করিয়া ভরতকে 
অযোধ্যার সিংহাসনে স্থাপন করিতে চাহিলে__ 
ভরতশ্চ বিসংজ্ঞোহভূঙ্ছত্তা রাঘবভাষিতম্‌ । 
রাজ্যং বিগর্্যামাস বচনং চেদমব্রবীৎ ॥ ইতাদি । ৭।১০৭1৫-৭ 
_ ভরত রামের বাক্য শ্রবণে ক্ষণকাল মৃছ্িত হইয়া রহিলেন। সংজ্ঞা লাভ করিয়া তিনি 
রাজ্যসম্পদের অজস্র নিন্দা করিয়া কহিলেন, আমি আপনাকে ছাড়িয়া রাজ্য লাভ করিতে বা 
স্বর্গে যাইতেও অভিলাষ করি না। রাজন্‌, কুমার কুশরে দক্ষিণ কোশলে ও লবকে 
উত্তরকোশলে অভিষিক্ত করুন। রী 
মহাপ্রস্থানকালে ভরত ভক্তিভরে সাগ্নিহোত্র রাষ্্মির অনুগামী হইয়া এবং তাঁহাকেই 
৮৮৩৭ একমাত্রগতি জানিয়া শত্ুয্ন ও অন্তঃপুরচারিণী মহিলাদের সহিত চলিতে 
গলেন ।* 


৪১৯ 


রামের অস্তধানের সঙ্গে সঙ্গেই এই মহাপুরুষ সরযূর পুণ্য সলিলে অস্তহিত হইয়া 
সশরীরে স্বীয় বৈষ্ণব তেজে বিলীন হইলেন ।১ 

ভরতের চরিত্রের ন্যায় উন্নত চরিত্র আর কোথাও আছে বলিয়া আমাদের জানা নাই । 
এরূপ মহান্‌ আত্মত্যাগও আর কেহই করেন নাই। মাত্র একদিনের জ্যেষ্ঠ বৈমাত্র ভ্রাতার 
প্রতি এরূপ ভক্তি যেন বিস্ময়ের-উদ্রেক করে । অতি শোকে ও ক্ষোভে তিনি জননীকে 
যে-সকল কটু কথা কহিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক । ইহাতে কোন অন্যায় হইয়াছে 
বলিয়া আমরা মনে করি না । রাজনীতি বিষয়ে তিনি বিশেষ নিপুণ না হইলে মাত্র চৌদ্দ 
বৎসরে রাজকোষ প্রভৃতি দশগুণ বন্ধিত করিতে পারিতেন না। ক্তাহাকে রামায়ণের 
নিষ্লঙ্ক উত্জ্বল সিতাংশু বলা যাইতে পা?র ! মাত্র গচিশ বৎসর বয়স হইতেই জননীকৃত 
পাণের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া তনি উনচল্লিশ বৎসর বয়স পর্যস্ত কাটাইয়াছেন এবং পরে 
অগ্রজের সেবা করিয়া আরও ত্রিশ বৎসর নিষম্পৃহভাবে কাটাইলেন | এই মহাপুরুষের পত্রী 
মাগুবীর জীবনের কোন চিত্র রামায়ণে নাই । শুধু তাঁহাদের দুইটি পুত্রের কথা পাওয়া যায় । 
আমরা অনুমান করিতে পারি, মহীয়সী মাগুবীর আত্মত্যাগ বড় কম নহে। 
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১০০ 


লম্মণ 


দশরথের মধ্যমা মহিবী সুমিত্রার যমজ পুত্র হইতেছেন_ লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ । লক্ষ্মণ ও 
শত্রুঘ্ঘ বয়সে রামের মাত্র দুইদিনেব কনিষ্ঠ । কর্কট লগ্নে ও অশ্লেষানক্ষত্রে মধ্যাহ্কালে 
তাঁহারা সুমিত্রার কোল আলো করিয়াছেন । 

অথ লক্ষ্মণশত্রুত্মৌী সুমিত্রাজনয়ৎ সুতৌ | 
বারৌ সবাস্ত্রকুশলৌ বিষ্টোবদ্ধিসমন্ষিতৌ ॥ ১1১৮।১৪ 
_-লক্ষ্ষণ ও শত্রুত্ম এই দুইজন বিষ্ঞর অধধিশসম্ভত, মহাবীর ও সবস্ত্রকুশল | 
শিশুকালেই তাঁহারা শাস্ত্র ও শস্ত্রবিদ্যা নিপুণ হইয়া উঠিয়াছেন। জন্মাবধি লক্ষ্মণ ছিলেন 
রামের নিত্যসহচর | তিনি ছায়ার ন্যায় বামের অনুসরণ করিতেন । 
লল্ষমণো লক্ষ্পিসম্পন্নো বহিঃপ্রাণ ইবাপরঃ । ১1১৮1৩০ ; ৩1।৩৪।১৪ 
__শ্রীমান লক্ষ্মণ রামের বহিঃস্থিত প্রাণের ন্যায ছিলেন । 

বামের দেহরক্ষীর ন্যায় সর্বদাই তিনি রামের সঙ্গে সঙ্গে থাকেন । রাম মৃগয়ায় গেলে 
লক্ষ্মণ ধনুবণিহস্তে রামেব রক্ষকরূপে তাঁহাকে অনুসরণ করেন | 

বিশ্বামিত্র-মুনি যখন যজ্ঞরক্ষার্থ রামকে লইয়া যান, লক্ষ্মণও তখন অগ্রজের সঙ্গে 
গিয়াছেন । তাঁহাকে রামের দক্ষিণবাহুও বলা হইয়াছে ।; 

রাম তাড়কাকে বধ করিবাব সময় লক্ষ্মণ তাড়কার নীসিকা ও কর্ণ ছেদন করিয়াছিলেন ।* 
যৌবনে লক্ষণের যে আকৃতি অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা অতি মনোহর । 

তস্যানুরূপো বলবান্‌ রক্তাক্ষো দুন্দুভিফনঃ | 

কনীয়ান্‌ লক্ষ্ষণো ভ্রাতা রাকাশশিনিভাননঃ ॥ ৩।৩১।১৬ 

স সুবর্ণচ্ছবিঃ শ্রীমান্‌- .-. | ৫1৩৫।২৩ 

- *  শুদ্ধজান্বনদপ্রভঃ | 

বিশালবক্ষাস্তান্্রাক্ষো নীলকুঞ্চিতমৃদ্ধজঃ ॥ ৬1২৮।২২ 
_ রামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণ রূপে ও গুণে তাঁহারই অনুরূপ । লক্ষ্মণের নয়নের প্রান্তভাগ 
তাত্রবর্ণও কণ্ঠস্বর দুন্দুভির ন্যায় । পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় তাঁহার মুখমণ্ডল । লক্ষ্মণের গাত্রবর্ণ কাঁচা 
সোনার মত, বক্ষঃস্থল সুবিশাল । আকুঞ্চিত সুনীল কেশরাশিতে তাঁহার মুখমণ্ডল অপরূপ 
শ্রী ধারণ করিযাছে | 

রাজর্ষি জনকের কনিষ্ঠা কন্যা উর্মিলার সহিত লক্ষ্মণের বিবাহ সম্পন্ন হয় । লক্ষ্মণ 
রামের সহিত মিথিলায় গিয়াছিলেন । বিবাহের পর যদিও লক্ষ্মণ বার বংসর অযোধ্যায় বাস 
করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার দাম্পত্য-জীবনের কোন দৃশ্য আমরা দেখিতে পাই না। 

কৈকেয়ীর চক্রান্তে রাম বনবাসী হইতেছেন | লক্ষ্মণ রামের নিকটে থাকিয়া রামের প্রতি 
কৈকেয়ীর সকল কথাই শুনিতে পাইয়াছেন । রাম পিতাকে ও কৈকেয়ীকে প্রণাম করিয়া 

£পুর হইতে নির্গত হইয়াছেন | লক্ষ্মণ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া অশুপূর্ণনেত্রে রামের অনুগমন 
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করিতেছিলেন 1" 
জননী কৌশল্যা রামের মুখে মহারাজের বনবাসের আদেশ শুনিয়া সুকরুণ বিলাপ 
করিতেছিলেন । লক্ষ্মণের আর সহ্য হইল না। তিনি কহিতেছেন-__ 
ন রোচতে মমাপোতদার্যে যদ বাঘবো বনম্‌। 
ত্যক্তধা রাজ্যশ্রিযং গচ্ছেৎ স্ত্রিয়া বাক্যবশঙ্গতঃ ॥ ইত্যাদি । ২।২১।২-৬ 
__-জননি, রাম স্ত্রীলোকের কথায় বাধ্য হইয়া রাজাস্রী পরিত্যাগপূর্বক বনে যাইবেন_ ইহা 
আমি উচিত মনে করি না। বাদ্ধক্যবশতঃ মহারাজ বিপবীতবুদ্ধি হইয়াছেন । তীহার 
কামাসক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে | তিনি কি না বলিতে পারেন £ ধর্মে আস্থাবান কোন্‌ ব্যক্তি এরূপ 
সর্বগুণবান পুত্রকে নিবাসিত করিতে পারে ? এবার তিনি রামকে বলিতেছেন-__ 
যাবদেব ন জানাতি কশ্চিদর্থমিমং নরঃ | 
তাবদেব ময়া সার্ধমাত্মস্থং কুরু শাসনম্‌ ॥ ইত্যাদি । ২।২১1।৮-১৫ 
__যতক্ষণ এই ব্যাপাবটি অনা কেহ জানিতে না পাবে, তাহার পূর্বেই আপনি আমার 
সাহায্যে সিংহাসন অধিকাব করুন । আমি ধনুবণিহস্তে সাক্ষাৎ যমের মত আপনার পারে 
দীড়াইলে কোন বাক্তি আপনাকে আক্রমণ করিতে সাহস করিবে ? মৃদুস্বভাব ব্যক্তিকে 
কেহই ভয় করে না । যে-ব্যক্তি ভরতেব পক্ষ অবলম্বন করিবে, আমি তাহাকে হত্যা করিব । 
কৈকেয়ীর বশীভূত আমাদের পিতা যদি প্রতিকূলতা করেন, তবে তাঁহাকেও বধ করিব, 
কিংবা বন্দী করিব | গুরুজন বিপথগামী হইলে তীহাকেও শাসন কবিতে হয় । আপনার ও 
আমার সহিত প্রবল শত্রুতা করিয়া ভরতকে রাজ্য দিবাব কি ক্ষমতা মহারাজের আছে £ 
পুনরায় কৌশল্যাকে সম্বোধন করিযা লক্ষ্মণ বলিতেছেন__ 
অনুবক্তোহম্মি ভাবেন ভ্রাতরং দেবি তত্ততঃ | 
সতোন ধনুষা চৈব দত্তেনেষ্টেন তে শপে ॥ ইত্যাদি । ২২১।১৬-১৮ 
-_দেবি, আমি সবস্তিঃকরণে বামের প্রতি অনুবক্ত । আমি সতা, ধনু ও আমার সকল 
সৎকর্মের শপথ করিয়া বলিতেছি । মাতঃ, যদি অগ্রজ রাম প্রজ্বলিত অগ্নি কিংবা গভীর 
অরণ্যে প্রবেশ করেন, তবে আপনি জানিবেন যে, আমি রামের পূর্বেই সেখানে প্রবেশ 
করিয়াছি । আমি আপনার দুঃখ মোচন করিব | অগ্রজ এবং আপনি আমার শক্তি দর্শন 
করুন । 
হনিষ্যে (হরিষো) পিতরং বৃদ্ধং কৈকেয্যাসক্তমানসম্‌ । 
কৃপণঞ্চ স্থিতং বাল্যে বদ্ধভাবেন গহিতম্‌ ॥ ২২১।১৯ 
_ আমি বৃদ্ধ পিতাকে হত্যা করিব | (অথবা বন্দী করিয়া স্থানান্তরিত করিব 1) যেহেতু তিনি 
কৈকেয়ীতে অতি আসক্ত এবং আমাদের প্রতি নিষ্ঠুর । বাদ্ধিক্যহেতু শিশুর মত হইয়া তিনি 
গহিত কার্য করিতেছেন । 
বাম অনেক কষ্টে লক্ষ্পণকে সাত্তবনা দিয়া তীহার ক্রোধকে শাস্ত করেন ৷ পরে রাম দৈবের 
দোহাই দিয়া পুনরায় লক্ষ্মণকে উপদেশ দিলে লক্ষ্মণ অবনতশিরে কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া দুঃখ 
করিবেন কি হাসিবেন, তাহা বুঝিতে পারিলেন না । তিনি ভ্রুকুটী করিয়া ত্রুদ্ধ বিষধরের ন্যায় 
দীর্ঘশ্বাস পরিতাগ কবিতে লাগিলেন । কটাক্ষ দ্বারা রামকে অবলোকন করিয়া লক্ষ্মণ 
বলিতেছেন-_ 
অস্থানে সন্ত্রমো যস্য জাতো বৈ সুমহানয়ম্‌। 
ধর্মদোষপ্রসঙ্গেন লোকস্যানতিশঙ্কয়া । 
কথং হোেতদসন্ত্রান্ততৃদ্বিধো বন্তুমহতি ॥ ইত্যাদি । ২।২৩1৫-৪০ 
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_ধর্মহানির আশঙ্কায় এবং পিতৃবাক্য পালন না করিলে লোকমযাদা লঙ্ঘনের আশঙ্কায় 
বনগমনে আপনার যে ব্যগ্রতা দেখিতেছি, তাহা একান্ত অসঙ্গত । আপনার ন্যায় পীর 
ক্ষত্রিয়ের মুখে এইসকল কথা শোভা পায় না| কেনই বা আপনি অকিঞ্চিংকর দৈবের এরূপ 
প্রশংসা করিতেছেন বুঝিতে পারি না । মহারাজ ও কৈকেয়ী অতিশয় গহিত কার্য করিয়াছেন, 
তথাপি আপনি তীহাদিগকে কোনরূপ আশঙ্কা করেন না । স্বার্থনাধনের উদ্দেশ্যে শঠতা 
করিয়া মহারাজ আপনাকে বনে পাঠাইতেছেন | তাঁহাদের মনে কোনরূপ ছলনা না থাকিলে 
অনেক পূর্বেই কৈকেয়ী বর প্রার্থনা করিতে পারিতেন এবং মহারাজও বর দিতে পারিতেন । 
আমাকে ক্ষমা করিবেন, আমি এই শঠতা সহ্য করিব না। 

আপনি তীক্ষুবুদ্ধি হইলেও আমি দেখিতেছি যে, আপনি মোহগ্রস্ত হইয়াছেন । যাহার 
দ্বারা আপনার এই মোহ উপস্থিত হইয়াছে, সেই ধর্মকে আমি বিদ্বেষ করি । কৈকেয়ীর 
বশীভূত মহাবাজের এই আদেশ আপনি কেন পালন করিবেন ? কপটতার দ্বারা আপনার 
রাজ্যভিষেককে পণ্ড করা হইয়াছে, পরস্তু আপনি এই গহিত কার্যকেই ধর্ম বলিয়া মনে 
করিতেছেন-_ইহাই আমার দুঃখ । এইরূপ গহিতকার্ধে ধর্মভাব আরোপ করা অনুচিত | 
রাজা দশরথ ও কৈকেয়ী শুধু নামেই পিতামাতা । বস্তুতঃ ইহারা আপনার পরম শত্রু । 
আপনি ব্যতীত আর কে আছেন. যিনি এইপ্রকার যদৃচ্ছাচারী ব্যক্তির কথা মনেও স্থান দিতে 
পারেন ? দৈবের কথা বলিবেন না । দুর্বল ব্যক্তিই দৈবের সথা বলিযা থাকে । যাঁহারা বীর 
এবং সংসারে পুরুষ বলিয়৷ সম্মানিত, তাঁহারা কখনও দৈবের উপাসক নহেন । আজ দৈব ও 
পৌরুষের শক্তির পরীক্ষা হইবে । যাঁহারা দৈবের প্রভাবে আপনার অভিষেককে প্রতিহত 
দেখিয়াছেন, তাঁহারা আমাব সৌরুষের প্রভাবে সেই দৈবকে প্রতিহত হইতে দেখিবেন । 

আর্ধ, পিতা দশরথ তো তুচ্ছ, সকল লোকপাল ও ব্রিলোকবাসী প্রাণিগণ মিলিত হইয়াও 
আজ রামাভিষেক পণ্ড করিতে পারিবেন না । যাহারা চক্রান্ত করিয়া আপনাকে বনে 
পাঠাইতে ইচ্ছুক, তাহাদিগকেই বনবাসে বাধ্য করিব | মহারাজ ও কৈকেয়ীর আশা পূর্ণ 
হইতে দিব না । রাষ্ট্রবিপ্রবের ভয়ে যদি আপনি রাজ্যভার গ্রহণে অসম্মত হন, তবে নিশ্চিত 
জানিবেন যে, আমি আপনার রাজ্য রক্ষা করিব । আমার বাহুদ্ধয় শোভাবৃদ্ধির নিমিত্ত নহে, 
এই ধনুকে অলঙ্কাররূপে ধারণ করি নাই, কটিদেশে ধাবণের নিমিত্তই এই খড়গা নহে, এবং 
52785 585 
প্রভুত্বের বিলোপ ও আপনার প্রতুত্ব স্থাপিত হইবে । আমি আপনার ভূত্য | 

ক্ষোভে, 757৮৮ হা শে প্রিয়তম অনুজের 
অশ্রমার্জনা করিযা কহিলেন-_“সৌম্য ভ্রাতঃ, তুমি স্থির জানিও যে, আমি পিতার 
বাক্যপালনে দৃঢ়সঙ্কল্প থাকিব ।' 

লক্ষণের এই ভাষণে যে উগ্র পৌরুষ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে উজ্জ্বল 
ভূষণ । লক্ষ্মণের চরিত্রের সহিত মহাভারতের ভীমের চরিত্রের অনেক মিল দেখা যায় । 
ভীমের পৌরুষে যেন লক্ষণের পৌরুষের ছায়া পড়িয়াছে। 

সীতার নিকট হইতে বিদায় লইতে আসিয়া রাম সীতাকে যে-সকল কথা বলিলেন এবং 
সীতাও যে-সকল উত্তর দিলেন, রামসহচর লক্ষ্মণ সমস্তই শুনিতে পাইয়াছেন । এবার 
শোকক্রিষ্ট লক্ষ্মণ অগ্রজের চরণ ধরিয়া অগ্রজ ও সীতার নিকট প্রার্থনা করিতেছেন__ 

৯০ ৭ বুদ্ধির্বনং মৃগগজাযুতম্‌ ! 
নগর বনমগ্রে ধনুর্ধরঃ ॥ ১৩১৩ 

টিটি নু ১৯১৯০- পপ নু ক 
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তবে আমি ধনু লইয়া আপনাদের পুরোভাবে গমন করিব । 
অতঃপর তিনি রামকে বলিতেছেন-_-অশ্রজ, আমি আপনাকে ছাড়িয়া দেবলোকেও বাস 
করিতে চাতি না, কিংবা দেবত্বও কামনা করি না। আপনার সান্নিধ্য ব্যতীত ত্রিভুবনের 
এশ্বর্যপ্রাপ্তি তুচ্ছ মনে করি ।, 
রাম অনেক কিছু উপদেশ দিয়াও লক্ষ্মণকে নিরস্ত করিতে পারেন নাই, অগত্যা তাঁহাকে 
সম্মতি দিতে হঈয়াছে। 
চীরাজিন ধারণ করিয়া গুরুজনের চরণে প্রণামপূর্বক লক্ষ্মণ রামের সহিত অরণ্যে যাত্রা 
করিতেছেন | পুরবাসিগণ এই ভ্রাতৃভক্ত বীর পুরুবকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন__ 
অহো লক্ষ্ষণ সিদ্ধার্থ; সততং প্রিয়বাদিনম্‌ । 
ভ্রাতরং দেবসঙ্কাশং য্ত্রং পরিচরিষ্যাস ॥ ২1৪০।২৫ 
_লল্ম্ণ, তুমি পন্য হইয়াছ | যেহেতু নিয়ত প্রিয়ভাষী দেবতুল্য অগ্রজের পরিচযাঁ করিবে । 
নিবকি লক্ষ্মণ শুধু ছায়ার মত অশ্রজের অনুগমন করিতেছেন । অগ্রজের প্রতি পিতার 
অবিচারে ক্ষুব্ধ হইলেও তাঁহার চিত্ত আনন্দে পরিপূর্ণ, যেহেতু তিনি রামসীতার সেবার 
অধিকার পাইয়াছেন । খনিত্র পেটক প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বস্তৃগুলি রামের আদেশে লক্ষ্মণই 
সঙ্গে লইয়াছেন । সীতার চৌদ্দ বৎসরের উপযোগী বস্ত্রাদি ও গহনা প্রভৃতিও সম্ভবতঃ তিনি 
'গকাই বহন কবিয়াছেন । 
যাত্রাকালে লক্ষ্মণ গুরুজনদের নিকট হইতে বিদায় লইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার পত্তী উর্মিলার 
সহিত কোন কথা হইয়াছে কি না-_মহর্ষি তাহা বলেন নাই । উর্মিলার সাক্ষাৎও আমরা পাই 
না। ইহাতে আমরা বিস্মিত ও ব্যথিত হইতেছি। 
শৃঙ্গবেরপুরে যে রাত্রি তাঁহারা গুহের আতিথ্য শ্রহণ করেন, সেই রাত্রিতে রাম ও সীতা 
শয়ন করিলে পর লক্ষ্মণ, গুহ ও সুমন্্র অদূরে একটি বৃক্ষমূলে বসিয়া বিনিদ্র রজনী যাপন 
করিয়াছেন | গুহ লক্ষ্পণকেও শয়ন করিতে অনুরোধ করিলে লক্ষ্মণ বলিতেছেন-_ 
কথং দাশরঘোৌ ভূমৌ শয়ানে সহ সীতয়া | 
শক্যা নিদ্রা ময়া লব্বুং জীবিতং বা সুখানি বা ॥ ২৫১।৯ 
--দশরথনন্দন রাম সীতার সহিত ভূতলে শয়ান থাকিতে আমি কিরূপে নিদ্রা যাইব, 
কিরূপেই বা জীবন ধারণ করিব, কিংবা সুখভোগে প্রবৃত্ত হইব £ 
গুহের নিকট লক্ষ্মণ আরও নানাভাবে বিলাপ করিয়া রামের দুঃখের কথা বলিতেছেন 
এবং অযোধ্যাকে স্মরণ করিতেছেন । লম্ম্রণের করুণ বিলাপে গুহও ব্যথিত হইয়া অশ্রু 
বিসজন করিতেছিলেন । 
যমুনার উত্তরতীরে বসদেশে রাম যে রাত্রি যাপন করেন, সেই রাত্রিতে তিনি লম্ষ্মণকে 
অনুরোধ করিয়াছেন যে, লক্ষ্মণ যেন পরদিনই অযোধ্যায় ফিরিয়া যান | লক্ষ্মণ ব্যথিত 
রামকে সাস্তনা দিয়া বলিতেছেন-_ নহি তাতং ন শত্রয্ং ন সুমিত্রাং পবস্তপ । 
্রষ্টরমিচ্ছেয়দ্যাহং স্বর্গং চাপি ত্বয়া বিনা ॥ ২৫৩1৩২ 
_-অদ্য আমি আপনাকে ছাড়িয়া পিতা. শত্রুঘ্ কিংবা জননী সুমিত্রাকেও দেখিতে ইচ্ছা করি 
না। এমন কি, আপনাকে ছাড়িয়া আমি স্বর্গকেও দেখিতে ইচ্ছা করি না। 
এই উক্তিতেও লক্ষ্মণের অদ্ভুত ভ্রাতৃভক্তি প্রকাশ পাইতেছে, কিন্তু লক্ষ্মণ এইস্থলে 
উর্মিলার নামটিও গ্রহণ না করায় আমরা ব্যথিত হইতেছি । 
সুমন্ত্র যখন শুন্য রথ লইয়া অযোধ্যায় ফিরিযা আসেন, তখন ক্রুদ্ধ ও ব্যথিত লক্ষ্মণ 
দশরথকে বলিবার নিমিত্ত সুমন্ত্রকে তছেন-_ 
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কেনায়মপরাধেন রাজপুত্রো বিবাসিতঃ 


অহং তাবন্মহারাজে পিতৃত্বং নোপলক্ষয়ে | 
ভ্রাতা ভা চ বন্ধুশ্চ পিতা চ মম রাঘবঃ ॥ ২।৫৮।২৬-৩১ 
-__-এই রাজপুত্র রাম কোন্‌ অপরাধে নিবাঁসিত হইয়াছেন ? কৈকেয়ীর তুচ্ছ আদেশ পালনে 
প্রবৃত্ত হইয়া মহারাজ যাহা করিয়াছেন, তাহাতে আমরা অতিশয় বািত । মহারাজ মতিভ্রমে 
যাহা করিলেন, তাহাতে তাঁহার দুঃখ ও" দুনামের অস্ত থাকিবে না । এখন আমি মহারাজের 
মধ্যে পিতৃত্ব দেখিতে পাইতেছি না। রামই আমার ভ্রাতা, পালক, বন্ধু ও পিতা । 
সসৈন্য ভরত চিত্রকূট সমীপে উপস্থিত হইয়াছেন । প্রচণ্ড কোলাহল শোনা যাইতেছে । 
বন্য জন্তুগণ ত্রস্ত হইয়া পলাযন করিতেছে । কারণ অনুসন্ধানের নিমিত্ত রামের নির্দেশ 
পাইয়া লক্ষ্মণ একটি শালবৃক্ষে আরোহণ করিয়া চতুদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন । উত্তর, 
দিকে লক্ষা করিয়াই তিনি হৃস্তী, অশ্ব ও রথাদিসমন্বিত বিশাল সেনাবাহিনী দেখিতে 
পাইয়াছেন | তন্মধ্যে কোবিদার-চিহিতি ধবজ দেখিতে পাইয়াই তিনি অনুমান করিলেন যে, 
নিষ্কণ্টক রাজ্য ভোগ করিবার উদ্দেশ্য রামকে ও তীহাকে হত্যা করিবার নিমিত্ত ভরত 
আসিতেছেন । 
লক্ষ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া রামকে বলিলেন যে, আজ তিনি পুবাপকারী ভরতকে বধ করিয়া ধর্ম 
পালন করিবেন । পরে মন্থরার সহিত সবান্ধবা কৈকেয়ীকে হতা! করিয়া পৃথিবীকে পাপমুক্ত 
করিবেন |" 
রাম ভরতের সদিচ্ছাই অনুমান করিয়াছেন এবং সান্ত্বনার ছলে লক্ষ্মণকে তিরস্কারও 
করিয়াছেন । রামের কথা শুনিয়া 
লক্ষ্পণঃ প্রবিবেশেব স্বানি গাত্রাণি লঙ্জয়া । ২।৯৭।১৯ 
__লক্ষ্পণ লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া যেন স্বীয় গাত্রে প্রবেশ করিলেন । 
ভরত কর্তৃক রামের পাদুকাগ্রহণ পর্যন্ত সকল ব্যাপারেই লক্ষ্মণ মৌনী সাক্ষী মাত্র, তাঁহার 
মুখে একটি কথাও শোনা যায় না। 
অরণ্যবাসের বার বৎসর পূর্ণ হইয়াছে । ত্রয়োদশ বর হেমস্তকালে হৈমস্তিক শোভার 
প্রতি রামের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া লক্ষণ বলিতেছেন__ 
অশ্মি-্তু পুরুষব্যাঘঘ কালে দুঃখসমন্বিতঃ | 
তপশ্চরতি ধমাত্মা ত্বদ্ুক্ত্যা ভরতঃ পুরে ॥ ইত্যাদি । ৩।১৬।২৭-৩৪ 
হে পুরুষশ্রেষ্ট, এই সময়ে ধমাত্মা ভরত নগরে থাকিয়া আপনার প্রতি ভক্তিবশতঃ 
দুঃখিত হইয়া তপস্যাচরণ করিতেছেন । তিনি সর্বপ্রকার ভোগ পরিত্যাগ করিয়া সংযত 
হইয়া আছেন । তিনি সুখে বন্ধিত হইয়াছেন ও তাঁহার শরীর অতি কোমল | এই হিমাগমে 
তিনি কিপ্রকারে রাত্রিশেষে সরযুনদীতে অবগাহন করিতেছেন ? সেই ধমাত্মা নগরে 
থাকিয়াও আপনার বনবাসের অনুসরণে তপস্যা করিয়া স্বর্গ জয় করিয়াছেন । “মনুব্যসমাজ 
পিতৃস্বভাবের অনুসরণ করে না, মাতারই স্বভাবের অনুসরণ করে'_-ভরত এই 
লোকপ্রবাদকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছেন । 
ভর্তা দশরথো যস্যাঃ সাধুশ্চ ভরতঃ সুতঃ | 
কথং নু সাম্বা কৈকেয়ী তাদৃশী এুরদর্শিনী ॥ ৩1১৬।৩৫ 
__দশরথ যাঁহার ভর্তা এবং সাধুস্বভাব ভরত যাঁহার পুত্র, সেই জননী কৈকেয়ী কিপ্রকারে 
এরূপ ক্রুরপ্রকৃতি হইলেন ? 
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লক্ষ্সণ প্রসঙ্গতঃ কৈকেরীর নিন্দা করায় রাম তাঁহাকে বাধা দিয়া ভরতের গুণগ্রাম স্মরণ 
করিতে বলিলেন । লক্ষ্মণ লজ্জিত হইয়া আর কোন কথা বলেন নাই | লক্ষণের এইসকল 
কথা হইতে বোঝা যাইতেছে-__চিত্রকটে ভরতের অলোকসামান্য সাধুতা ও সত্যনিষ্ঠা দর্শনে 
লক্ষ্মণও বিস্মিত হইয়াছেন এবং এহেন জোষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি সন্দেহ পোষণ করিয়াছিলেন 
বলিয়া লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়াছেন । 
এই হেমস্তকালেই পঞ্চবটাতে দুঃস্বপ্ররূপিণী শূর্পণখা উপস্থিত হইয়াছিল | লক্ষণ 
প্রথমতঃ সেই কামাতরি সহিত পরিহাস করিয়াছেন, কিন্তু পরে অগ্রজের নির্দেশে রাক্ষসীর 
নাক-কান কাটিয়া তাহাকে বিরূপা করিয়া ছাড়িয়াছেন ।' 
পঞ্চবটাতে আশ্রম সমীপে বিচিত্র মায়ামগ দেখিয়া রাম ও সীতা তাহাকে ধরিবার নিমিত্ত 
উৎসুক হইলে-_ 
শঙ্কমানস্ত তং দুষ্টনা লক্ষ্মণো বাকামব্রবীৎ। 
তমেবৈনমহং মন্যে মারীচং রাক্ষসং মুগম্‌ ॥ ৩1।৪৩।৫-৮ 
__লক্ষ্পণ সেই মুগকে দেখিয়া আশঙ্কা করিয়া বলিয়াছেন__-আমি এই মুগকে মারীচ-রাক্ষস 
বলিয়াই মনে করিতেছি । অনেক নৃপতি এই অরণ্যে মৃগয়া করিতে আসিয়া এই বহুরূপী 
বাক্ষসের হাতে প্রাণ হারাইয়াছেন । হে মহীপতে, এইরূপ রত্চিত্রিত মুগ কোথাও নাই । ইহা 
যে মায়ামাত্র, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । 
দৈবপ্রেরিত রাম লক্ষণের এই উক্তিতে বিশেষ গুকত্ব দেন নাই । লক্ষ্মণের উপব সীতার 
ভার দিয়া তিনি মৃগের পশ্চাতে ছুটিয়াছেন | বাণাহত মাবীচ যখন রামের কণ্ঠস্বরের 
অনুকরণে “হা সীতে, হা লক্ষ্মণ” বলিয়া চীৎকার কবিতেছিল, তখন সেই চীৎকার শুনিয়া 
সীতা ব্যাকুল হইয়া লক্ষ্মণকে রামের সাহাযার্থ পাঠাইতে চাহিলেও লক্ষ্মণ যাইতে চাহেন 
নাই । সীতার অনেক অশোভন কথা শুনিয়াও তিনি ধীরভাবে সীতাকে বলিয়াছেন__ 
ন্যাসভৃতাসি বৈদেহি নাস্তা ময়ি মহাত্মনা | 
রামেণ ত্বং বরারোহে ন ত্বাং তক্তিমিহোৎসহে ॥ ইত্যাদি | ৩।৪৫1১৭--১৯ 
__হে বৈদেহি, মহাত্মা রাম আপনাকে আমার নিকট গচ্ছিত রাখিয়াছেন | অতএব আমি 
আপনাকে এইস্থানে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পাবি না। জনস্থানের রাক্ষসদের সহিত 
আমাদের শত্রুতা ঘটিয়াছে ৷ তাহারা সর্বদাই আমাদেব অনিষ্ট সাধনের চেষ্টা কবিবে | রামকে 
যুদ্ধে পরাস্ত করিতে পাবে, পথিবীতে এরূপ কেহই নাই । অতএব আপনি উদ্দিগ্র হইবেন 
না। 
এবার সীতা লক্ষ্মণকে যে-সকল অশোভন কঠোর বাক্য বলিলেন-_তাহাতে লক্ষ্মণের 
ধৈর্যচ্যতি ঘটিলেও তিনি সবিনয়েই সীতাকে জোড়হাতে বলিতেছেন__ 
উত্তরং নোৎসহে বক্তং দৈবতং ভবতী মম | ইত্যাদি । ৩।৪৫।২৮--৩৪ 
_আপনি আমার দেবতা । আমি আপনাকে এইসকল কথার উত্তর দিতে পারি না। 
আপনার কথাগুলি তপ্ত বাণের ন্যায় আমার কর্ণকে যেন দগ্ধ কবিতেছে। সাধারণতঃ 
স্ত্রীলোকেব স্বভাব এইপ্রকারই হইয়া থাকে । আমি সমুচিত বাক্য বলিয়া আপনার দ্বারা 
যেরূপ কঠোব বাকো তিরস্কত হইলাম. বনেচর প্রাণিগণ তাহার সাক্ষী থাকুন । আমি গুরু 
রামের আদেশ পালনে নিযুক্ত রহিয়াছি, কিন্তু আপনি নারীসুলভ স্বভাববশতঃ আমার চরিত্রে 
আশঙ্কা করিতেছেন । নিশ্চয়ই আজ আপনার সমূহ অমঙ্গল উপস্থিত হইবে । আপনাকে 
ধিক । আমি রামের নিকটে চলিলাম, আপনাব মঙ্গল হউক । বনদেবতাগণ আপনাকে রক্ষা 
করুন । যে-সকল দুর্লক্ষণ দেখিতেছি, তাহাতে সন্দেহ হইতেছে__অশ্রজের সাহত প্রত্যাগত 
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হইয়া আপনাকে দেখিতে পাইব কি না। 
সীতা কাঁদিতে কাঁদিতে যাহা বলিতেছেন, তাহাতেও লক্ষ্মণের জিতেন্দ্রিয়তায় তাঁহার 
সন্দেহ প্রকাশ পাইতেছে এবং লক্ষ্পণের নানাপ্রকার আশ্বাস দানের কোন উত্তরও তিনি 
দিতেছেন না। 
কৃতাঞ্জলি বিশুদ্ধচিত্ত লক্ষ্মণ কিঞ্চিৎ নত হইয়া সীতাকে অভিবাদন করিলেন ও পুনঃপুনঃ 
সীতাকে অবলোকন করিতে করিতে রামের নিকট যাত্রা করিলেন | 
সীতার অসংযত কঠোর বাকাবাণে অসাধারণ জিতেন্দ্রিয় ভক্তিমান্‌ লক্ষ্মণ স্থির থাকিতে 
পারেন নাই । সীতার প্রতি তীহার ভক্তি বিচলিত হইয়াছে | এই কারণেই সম্ভবতঃ 
যাত্রাকালে তিনি সীতাকে যথারীতি প্রণামও করেন নাই । কিন্তু পুনঃপুনঃ সীতাকে 
অবলোকন কবায় বোঝা যাইতেছে_ লক্ষ্সণেব হৃদয় যেন সীতাব ভাবী অমঙ্গলের আশঙ্কায় 
ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। 
পথিমধ্যে রামের সহিত সাক্ষাৎকার হইলে পর ক্রুদ্ধা নারীর কর্কশ বাকা শুনিয়া তাহাকে 
(সীতাকে) একাকিনী রাখিয়া আসার জনা রাম লক্ষ্মণকে তিরস্কার করিয়াছেন, কিন্তু লক্ষ্মণ 
কিছুই বলেন নাই । আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়া সীতাকে দেখিতে না পাইয়াই রাম বাকুল হইয়া 
পড়িয়াছেন । তিনি উন্মাত্তের মত বিলাপ করিতে থাকিলে লক্ষ্মণ কহিতেছেন-_ 
মা বিষাদং মহাবুদ্ধে কুরু যত্বং ময়া সহ | ইতাদি | ৩ত1৬১।১৪-১৮ 
_-হে মহাবুদ্ধে, আপনি বিবগ্ন হইবেন না । আসুন, আমরা এই গিবিকাননে তীহার অন্বেষণ 
করি । তিনি বনে ভ্রমণ কবিতে খুব ভালবাসেন | হয়তো কোথাও ভ্রমণ করিতে গিয়া 
থাকিবেন । আপনি অধীব হইবেন না । শীঘ্র তীহার অন্বেবণে আমাদের যতুবান হওয়া 
উচিত । 
দুই ভ্রাতা তন্ন তন্ন করিয়া জনস্থানে সীঠাকে খুঁজিয়া বেডাইতেছেন । রাম উন্মুস্তপ্রায় 
হইয়া শুধু বিলাপই কবিতেছেন, আব পৌরুষের প্রতিমূর্তি লক্ষ্মণ শোকাকুল হইলেও 
ধীরভাবে অগ্রজকে সান্ত্বনা দিয়া বলিতেছেন__ 
উৎসাহবস্তো হি নরা ন লোকে 
সীদস্তি কর্মস্বতি দুহ্ষরেষু ॥ ৩1৬ 51১৯ 
_-(আপনি শোক পরিত্যাগ করিয়া ধৈর্য অবলম্বন করুন । উৎসাহের সহিত তাঁহার অন্বেষণ 
করুন |) উৎসাহী মানবগণ জগতে অতি দুষ্কর কর্মেও অবসন্ন হন না। 
রাম পর্বতের প্রতি ক্রুদ্ধ হইতেছেন, দেবতাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া দেবতা ও গন্ধবাঁদি সহ 
সমগ্র জগৎ ধ্বংস করিতে উদ্যত হইতেছেন, আর লক্ষ্মণ জোড়হাতে তাঁহার নিকট প্রার্থনা 
করিতেছেন-__ 
পুরা ভূত্বা মৃদুদস্তিঃ সর্বভূতহিতে রতঃ । 
ন ক্রোধবশমাপন্নঃ প্রকৃতিং হাতুমহসি ॥ ৩।৬৫।৪ 
একস্য নাপরাধেন লোকান্‌ হস্তৃং ত্বমহসি | ৩।৬৫।৬ 
- আপনি পূর্বে কোমলপ্রকৃতি জিতেন্দ্রিয় ও সমস্ত প্রাণীর হিতে নিরত ছিলেন । এখন 
ক্রোধবশতঃ স্বীয় প্রকৃতি পরিত্যাগ করিবেন না । একের অপরাধে সমুদয় জগৎকে বিনাশ 
করা আপনার পক্ষে উচিত হইবে না। 
লক্ষ্মণ নানা কথায শোকোন্সত্ত রামকে সান্ত্বনা দিতে দিতে চলিতেছেন । পুনঃ পুনঃ এই 
দৃশ্য দেখিয়া মনে হয়_লক্ষ্পণ সঙ্গে না থাকিলে সীতার সন্ধান বাহির করা উন্মত্ত প্রায় রামের 
দ্বারা সম্ভবপর হইত না। 
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দুই ভ্রাতা ক্রৌঞ্চারণ্য অতিক্রম করিয়া পূর্বদিকে তিন ক্রোশ দূরে মতঙ্গ-মুনির আশ্রমে 
প্রবেশ করিতেছেন । সেইখানে তীহারা এক অরণ্যসঙ্কুল পর্বতের গুহায় বিকটাকৃতি এক 
রাক্ষসীকে দেখিতে পাইলেন | সেই রাক্ষসীর নাম ছিল-_অয়োমুখী । কামার্তা রাক্ষসী 
লঙ্ষ্মণকে আলিঙ্গন করিয়া কহিল-_হে বীর, হে নাথ, চল, নদীপুলিন ও পর্বতাদিতে 
দীর্ঘকাল আমার সহিত বিহার করিবে ।' লক্ষ্মণ রাক্ষসীর আচরণে ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার নাক, 
রনির নান রানা হারার রা জাতি নটি 
|" 
ইহার পরেই ভ্রাতৃদ্বয় কবন্ধ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছেন | এই কবন্ধই পরে তীহাদিগকে 
সীতার উদ্ধারের উপায় বলিয়া দিয়াছে । 
আক্রান্ত লক্ষ্মণ অতি বাথিত হইয়া অশ্রজকে বলিতেছেন-__ 
ময়ৈেকেন তু নির্যুক্তঃ পরিমুচাস্ব রাঘব । 
মাং হি ভৃতবলিং দত্বা পলায়স্ব যথাসুখম্‌ ॥ ইত্যাদি । ৩1৬৯।৩৯, ৪০ 
_-হে বাঘব, আপনি এই বাক্ষসের বলিরপে আমাকে প্রদান করিয়া স্বযং পলাযন করুন । 
আপনি নিশ্চযই সীতার সহিত মিলিত হইবেন | সিংহাসনে আরোহণ করিয়া সর্বদা আমাকে 
স্মরণ করিবেন । 
এই করুণ উক্তিতে মৃত্যুঞ্জয় বীরের যে মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা অপূর্ব ৷ 
বসস্তকালে পম্পা-সরোবরের শোভাদর্শনে বিরহী রাম অতিশয় বাকুল হইয়া 
পড়িয়াছেন। তিনি বিলাপ করিতে থাকিলে লক্ষ্মণ তাঁহাকে প্রবোধ দিতে খাইয়া 
বলিতেছেন-__ 
স্মৃত্বা বিয়োগজং দুঃখং তাজ স্নেহং প্রিযে জনে । 
অতিম্নেহপরিষঙ্গাদ বতিরাদ্রাপি দহ্যতে ॥ ইত্যাদি । ৪1১।১১৬-১ ২৩ 
--একদিন না একদিন প্রিয়জনের সহিত অবশ্যই বিচ্ছেদ ঘটিবে । সেই দুঃখ স্মরণ করিযা 
স্নেহ পরিত্যাগ করুন | দেখুন, অধিক ন্নেহ-€ঘৃত তৈল ইত্যাদি) সংযোগে আপ্র বর্তিকাও 
(সল্তে) দগ্ধ হইয়া থাকে । হে রঘুনন্দন, পাপাত্মা রাবণ অবশ্যই বিনাশপ্রাপ্ত হইবে । 
আপনি এই দৈন্য পরিত্যাগ করিয়া ধৈর্য ও উৎসাহ অবলম্বন করুন । তাহা হইলেই আমরা 
সীতাকে উদ্ধার করিতে পারিব । 
পম্পাতীরে সুশ্রীবের দৃত্ত হনুমান্‌ যখন বাম ও লল্ষ্নণের পরিচয় জানিতে চাহিয়াছেন, 
তখনও বামের আদেশে লক্ষণ নিজেদের পরিচয় দিয়া নিজের সম্বন্ধে কহিতেছেন-__ 
অহমস্যাবরো ভ্রাতা গুণৈদস্যিমু্পাগতঃ 1 ৪181১২ 
_আমি এই সর্বগুণবান্‌ মহাত্মা রামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা । পরম্তু ইহার গুণে আকুষ্ট হইযা 
স্ৃতোর ন্যায় ইহার পরিচযাঁ করিতেছি । 
রামের গুণাবলী কীর্তনের সময় লক্ষ্মণের চক্ষু অশ্ুবারিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। 
হনুমান্‌ ও লক্ষণের কথাবাতয়ি অতান্ত অভিভূত হইয়াছেন । 
সীতার নিক্ষিপ্ত উত্তরীয় বস্ত্র ও কয়েকটি আভরণ সুগ্রীবের নিকট প্রাপ্ত হইয়া রাম 
সমধিক অধীর হইয়াছেন । তিনি লক্ষ্মণকে সেইগুলি দেখাইলে পর লক্ষণ বলিতেছেন__ 
নাহং জানামি কেযুরে নাহং জানামি বৃগুলে। 
নুপুরে ত্বভিজানামি নিত্যং পাদাভিবন্দনাৎ ॥ 81৬।২২ 
- আমি প্রত্যহ সীতার চরণে প্রণাম কবিতাম, এইহেতু এই নূপুর দুইটিকে চিনিতে 
পারিলাম, কিন্তু কেযুর ও কুগুল চিনিতে পারিতেছি না । যেহেতু আমি তীহার চরণ ব্যতীত 
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অন্য কোন অবয়ব অবলোকন করি নাই। 
এইপ্রকার উক্তি সম্ভবতঃ অপর কোন দেবরের মুখে শোনা যাইবে না। ইহাও 
লক্ষ্মণচরিত্রের অন্যতম অসামান্য বৈশিষ্ট্য 
সুশীব কিকিন্ধার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন । রাম ও লক্ষণ কিফিন্ধার সমীপস্থ 
প্রত্রবণগিরির একটি গুহায় বষা যাপনের উদ্দেশ্যে আশ্রয় লইয়াছেন | বিরহী রামের নিকট 
একটি বষা-ধতু যেন্‌ শত বৎসরের তুল্য দীর্ঘ মনে হইতেছে । তিনি যেন বিরহব্যথা সহ্য 
করিতে পারিতেছেন না । সীতার শোকে ব্যথিত রাম শুধু বিলাপই করিতেছেন । সমব্যথী 
লক্ষ্মণ অগ্রজকে সাস্বনা দিতে বলিতেছেন-_ 
অলং বীর ব্যথাং গত্বা ন ত্বং শোচিতুমহ্সি | 
শোচতো হ্যবসীদস্তি সর্বথা বিদিতং হি তে ॥ ইতাদি। ৪81২৭।৩৪-৪০ 
_-হে বীর, আপনি বৃথা ব্যথিত হইয়া শোক করিবেন না । আপনি জানেন যে, শোককাতর 
পুরুষের কর্তব্য কর্ম সিদ্ধ হয় না । আপনি এইপ্রকার শোকগ্রস্ত হইলে প্রবল শত্রু রাক্ষস 
রাবণকে নিধন করিতে পারিবেন না । আপনি স্থিরচিন্তে স্বীয় অধ্যবসায়কে রক্ষা করুন । 
আপনি ধৈর্য ধারণ করিয়া শরৎকালের প্রতীক্ষা করুন । অবশাই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ 
হইবে । আমি উৎসাহসূচক বাক্যে আপনার শোকাচ্ছাদিত প্রসুপ্ত বীর্কে উদ্বোধিত 
করিতেছি । 
এবাব রাম অনুজের বাকো উদ্বুদ্ধ হইয়া কহিতেছেন__ 
বাচ্যং যদনুরক্তেন ন্সিপ্ধেন চ হিতেন চ। 
সত্যবিক্রমযুক্তেন তদুক্তং লক্ষণ ত্বয়া ॥ ইত্যাদি । ৪1২৭1৪২, ৪৩ 
_-বৎস লক্ষ্মণ. অনুরক্ত প্রিয় ও হিতকারী ব্যক্তির যাহা বলা উচিত, সত্যনিষ্ঠ বিক্রমসম্পন্ন 
তুমি তাহাই বলিয়াছ । অতঃপর আমি সর্বকর্মের বিনাশক এই শোক পরিতাগ করিয়া 
বিক্রমে অপ্রতিহত তেজকে উদ্বুদ্ধ করিতেছি । 
বরা ঝতু অতিক্রান্ত হইয়াছে । শরতের শোভায় প্রকৃতি সুসজ্জিতা । কিন্তু সীতার উদ্ধার 
সম্পর্কে সুশ্রীবের কোন উদ্যোগ দেখা যাইতেছে না । রাম সুস্ত্রীবের ব্যবহারে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ 
হইয়া লক্ষ্মণকে সুশ্রীবের নিকট পাঠাইতেছেন । অতি উগ্র ভাষায় সুগ্রীবকে সতর্ক করিবার 
নিমিত্ত রাম অনুজকে বলিয়া দিয়াছেন । ক্রুদ্ধ লক্ষ্মণ অশ্রঁজকে কহিলেন যে, তিনি সুগ্রীবকে 
বধ করিয়া অঙ্গদের সহায়তায় সীতার অন্বেষণ করিতে চাহেন | এবার রাম কোমল ভাষায় 
লক্ষ্মণকে বুঝাইতেছেন যে, রূঢ় ভাষা পরিত্যাগ করিয়া সুগ্রীবের সহিত প্রীতি রক্ষা করিতে 
হইবে । লক্ষ্মণ কিক্রিন্ধায় যাত্রা করিয়াছেন | তাঁহার ক্রোধ কিছুমাত্র শিথিল হয় নাই । 
কিকিদ্ধার সিংহদ্বারে যখন তিনি উপস্থিত হইয়াছেন, তখন-_ 
রোষাৎ প্রস্ফুরমাণোষ্ঠঃ সুশ্রীবং প্রতি লক্ষ্মণ । 
দদর্শ বানরান্‌ ভীমান্‌ কিক্িন্ধায়াং বহিশ্চরান্‌ ॥ ইত্যাদি । ৪1৩১।১৭-২০ 
__ক্রোধবশতঃ তাঁহার ওঠ প্রস্ফুরিত হইতেছিল । লক্ষ্পণ কিক্বিন্ধার বহিভাগে বিচরণকারী 
ভয়ঙ্কর বানরগণকে দেখিতে পাইলেন । অস্ত্রধারী বানরগণকে দেখিয়া তাঁহার ক্রোধ দ্বিগুণ 
রাহি নারউরিলর বর রানার বাস রাস নিন রা 
কারল । 
প্রজ্বলিত কালানলসদৃশ লক্ষ্মণকে দেখিয়া ভয়ে অঙ্গদের মুখ শুকাইয়া গিয়াছে । লক্ষ্মণ 
অঙ্গদের নিকটবর্তী হইয়। তাঁহাকে বলিলেন-_“বৎস, তুমি সুসশ্রীবকে আমার আগমন-বাতাঁ 
জানাইয়া বলিবে-_-“অগ্রজের বিপদে সম্তপ্ত লক্ষ্মণ দ্বারদেশে অবস্থান করিতেছেন । যদি 
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তাঁহার বাকাপালনে আপনার অভিরুচি হয়, তবে তাঁহার বাক্য শ্রবণ করুন ।' বৎস, তুমি 
শীঘ্ব আমাকে সুশ্রীবের প্রত্যুত্তর জানাইবে |” 
অঙ্গদ ফিরিয়া আসিয়া লক্ষ্মণকে অন্তঃপুরে যাইবার কথা জানাইলে পর লক্ষ্মণ গুহামধ্যে 
প্রবেশ করিলেন | সেখানে নূপুব ও কাক্ধীর শব্দ শুনিয়া তিনি লজ্জিত ও কুপিত হইয়া 
চকার জ্যান্বনং বীরো দিশঃ শব্দেন পুরয়ন্‌। ইত্যাদি । ৪।৩৩।২৬, ২৭ 
__ধনুর টঙ্কারে সমস্ত দিক প্রপূরিত করিয়াছেন । অত্যন্ত কৃপিত হইলেও শিষ্টাচারবশতঃ 
লক্ষণ অন্তঃপুরের প্রাসাদে প্রবেশ না করিয়া বাহিরে দীঁড়াইয়া রহিলেন । 
লক্ষণের ক্রোধের উপশমের নিমিত্ত ভীত সুগ্রীব বুদ্ধিমতী তারাকে পাঠাইয়াছেন । 
তারাকে দেখিয়া 
অবাঙ্মুখোহভন্মনূজেন্দ্পুত্রঃ 
সত্রীসনিকষদি বিনিবৃন্তকোপঃ ॥ 81৩৩।৩৯ 
_নৃপনন্দন অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন ৷ স্ত্রীলোকের সান্নিধবশতঃ তখন তীহার 
ক্রোধবেগ উপশাস্ত হইয়াছে । 
তারা সবিনয়ে লক্ষ্পণেব আগমনের উদ্দেশ্য জানিতে চাহিলে লক্ষ্মণ বলিলেন-_“হে 
ভর্তহিতকারিণি, তোমার স্বামী সুশ্তরীব কামে মত্ত হইয়া ধর্ম ও অর্থ লোপ করিতে প্রবৃত্ত 
হইয়াছেন, তাহা কি তুমি জান না ? আমরা কিরূপ শোকসাগরে নিমগ্ন আছি, তাহা তিনি 
চিন্তা করিতেছেন না। বধাকাল অতীত হইয়াছে । কিন্তু তিনি তাঁহার প্রতিশ্রুতি-পালনে 
এখনও উদাসীন | তিনি সত্যপালন ও মৈত্রী-রক্ষণ হইতে ভ্রষ্ট হইতেছেন । তুমি বুদ্ধিমতী 
নারী । এখন আমাদের কি কর্তব্য, তুমিই বল ।' 
তারা মিষ্টবাকো লক্ষ্্ণকে সাস্তনা দিয়া তাঁহাকে লইয়া অন্তঃপুরে চলিলেন । সেখানে 
উপস্থিত হইয়া কামবিহল সুগ্রীবকে দেখিয়াই লক্ষ্মণ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়াছেন ৷ তিনি 
অগ্রজের পূর্বকথিত তীব্র ভাষায় সুশ্্রীবকে তিরস্কার ও ভয় প্রদর্শন করিতে থাকিলে পুনরায় 
তারা নানাবিধ বাক্যে লক্ষ্ণকে শান্ত করিয়াছেন, সুশ্রীবও লক্ষ্মণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা 
করিলেন । 
এবার লম্ম্পণের সুব কোমল হইয়া আসিয়াছে । তান মধুর বচনে সুশ্রীবেব প্রশংসা করিয়া 
পরিশেষে বলি ৩ ৬৭--- 
যচ্চ শোকাভিভূতস্য শ্রুত্বা রামসা ভাষিতম । 
ময়া ত্বং পরুষাণ্যক্তস্তৎ ক্ষমস্ব সখে মম ঢ ৪1৩৬।২০ 
-_-সখে, আমি শোকাকুল রামর বিলাপ-বাক্য শুনিয়া তোমাকে যে-সকল কর্কশ কথা 
বলিয়াছি, তাহার জন্য তুমি আমাকে ক্ষমা কর। 
বর্ণিত দৌত্যব্যাপার হইতে লক্ষ্মণের শালীনতা এবং কার্ধসাধনে দক্ষতার চিত্রটি 
উত্তমরাপে ফুটিয়া উঠিয়াছে । শুধু মৃদুভাবে মিষ্টকথায় পানাসক্ত কামোন্সত্ত কপিরাজের 
চৈতন্যোদয় হইত কি না সন্দেহ । লক্ষ্মণের এই ক্রোধপ্রদর্শন সময়োচিতই হইয়াছে | 
সুগ্রীবকে সন্তুষ্ট কবিয়া লক্ষ্মণ তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া বামের নিকটে গিয়াছেন ৷ বানরবাহিত 
শিবিকায় আরোহণ করিয়া তীহা'রা কিক্বিন্ধা হইতে যাত্রা করেন। 
রাম হনুমানের পিঠে চড়িয়া প্রস্রবণগিরি হইতে বানরসৈন) সহ লঙ্কায় যাত্রা করিয়াছেন । 
লক্ষ্মণও অঙ্গদের পিঠে চড়িয়া চলিয়াছেন । নানাবিধ শুভসূচক লক্ষণ দেখিয়া তিনি 
পুনঃপুনঃ অগ্রজকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন । লক্ষ্মণ বলিতেছেন-__ 
এবমার্য সমীক্ষ্যেতান শ্রীতো ভবিতুমহসি ) ৬৪1৫৪ 


৯১০ 


-আর্য, এইসকল শুভ লক্ষণ দেখিয়া আপনি প্রসন্ন হউন । 
রাবণ কর্তৃক অপমানিত হইয়া বিভীষণ যখন রামের শরণাপন্ন হইয়াছেন, তখন সুগ্রীব 
ঘণকে সন্দেহ করিয়া বলিতেছেন__ 
বাবণেন প্রণিহিতং তমবেহি নিশাচরম্‌ 
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে ক্ষমং ক্ষমবতাং বব ॥ ইত্যাদি । ৬।১৮।১৭-২০ 
__হে কার্যজ্, এই নিশাচরকে রাবণের প্রেরিত বলিয়াই জানিবেন । ইহাকে নিগৃহীত করাই 
উচিত বলিয়া মনে করি | এই কৃটবুদ্ধি রাক্ষস আমাদের বিশ্বাস উৎপাদন কারিয়া প্রচ্ছন্নভাবে 
আপনি, লক্ষণ, অথবা আমাকে হত্যা করিবে । 
লল্ষ্পণও সুগ্রীবের পরামর্শকে সম্পূর্ণ সমর্থন করিয়াছেন । রাজনীতির ব্যাপারে এইপ্রকার 
সন্দেহ-প্রবণতা বিচক্ষণতারই পরিচায়ক | 
রাবণ প্রথমতঃ যে-দিন রণভূমিতে উপস্থিত হন, সেইদিন লক্ষ্মণ রামের নিকট প্রার্থনা 
করিলেন যে, তিনিই রাক্ষসরাজের সহিত যুদ্ধ কবিবেন । রাম তীহাকে অনুমতি দিলে পর 
অভিবাদ্য চ রামায় যযৌ সৌমিত্রিরাহবে । ৬৫৯৫১ 
__রামকে প্রণাম করিয়া সুমিত্রানন্দন যুদ্ধযাত্রা করিলেন । 
লক্ষ্মণের বলবীর্য ও রণকৌশল দর্শনে মহাবীর রাবণও বিস্মিত হইয়াছেন । রাবণের 
ভুজনিক্ষিপ্ত শক্তি লক্ষ্মণের বক্ষঃস্থলে প্রবেশ করিলে লক্ষ্মণ ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িলেন। 
রাবণ আপনার রথে তুলিরা লইবার উদ্দেশো বাহুর দ্বারা সবেগে লক্ষ্ণকে উঠাইতে চাহিয়া 
বার্থকাম হইযাছেন । 
শক্ত্যা ত্রান্ম্যা তু সৌমিত্রিস্তাড়িতোহপি স্তনাস্তরে | 
বিষ্ঞোরমীমাংসাভাগমাত্মানং প্রত্যনুস্মরৎ ॥ ইত্যাদি । ৬।৫৯।১১২. ১১৩, 
১২২ 
__ব্রদ্দার প্রদত্ত শক্তির দ্বারা বক্ষঃস্থলে তাড়িত হইলেও লক্ষ্মণ অচিস্তাশক্তি বিষুর 
অংশরূপে আপনাকে চিস্ত। করায় রাবণ তাঁহাকে নড়াইতেও সমর্থ হন নাই । বাবণ তাঁহাকে 
নড়াইতে না পারিলেও হনুমান্‌ অনায়াসেই তাঁহাকে বহন করিয়া রামের নিকটে লইয়া 
আসিলেন । 
বাযুসূনোঃ সুহ্ৃত্বেন ভক্ত্যা পরময়া ৮৯ সঃ। 
শত্রণামপ্যকম্প্যোহপি লঘৃত্বমগমৎ কপেঃ ॥ ৬৫৯।১১৯ 
_ শত্রুগণের অকম্পনীয় হইলেও পবননন্দনের সৌহার্দ ও একান্ত ভক্তিনিবন্ধন তিনি কপির 
নিকট লঘুতা প্রাপ্ত হইলেন । 
এটি দার কর পর ভাসরা নার ত্র কথা 
| 
কুম্তকর্ণের মৃত্যুর পর যে-সকল রাক্ষস সমরাঙ্গণে উপস্থিত হইয়াছেন, রাবণের ভার্যা 
ধান্যমালিনীর গর্ভজাত অতিকায় তাঁহাদের অন্যতম | সহস্র অশ্বের বাহিত রথে আরোহণ 
করিয়া মহাবলশালী অতিকায় রণক্ষেত্রে সমুপস্থিত। অতিকায়ের আম্কফালন-বাক্য শুনিয়া 
লক্ষ্মণ বলিলেন । 
কর্মণা সুচয়াত্মানং ন বিকথিতুমহসি । 
পৌরুষেণ তু যো যুক্তঃ স তু শুর ইতি স্মৃতঃ ॥ ৬।৭১1৫৯ 
--তুমি কর্মের দ্বারা নিজেকে প্রকাশ কর, শুধু আত্মশ্লাঘা করিও না । যাহার পৌরুষ আছে, 
তাঁহাকেই বীর বলা হয়। 


৯৯১ 


লক্ষণের সহিত অতিকায়ের ভীষণ যুদ্ধ চলিল | পরিশেষে লক্ষ্মণের চাপনির্মুক্ত ব্রাহ্ম 
অস্ত্রে অতিকায়ের শির ভূপাতিত হইয়াছে । 
উন্দ্রজিৎ মায়ামরী সীতাকে হনন করিলে পর লক্ষ্মণ তাহা বুঝিতে পারেন নাই । তিনিও 
মনে করিয়াছেন যে, যথার্থ সীতাই নিহত হইয়াছেন । রামও তাহাই মনে করিয়া করুণ 
বিলাপ করিতে থাকিলে লম্ষ্পণ তাঁহাকে বলিতেছেন-__ 
শুভে বর্তানি তিষ্ঠস্তং ত্বামার্য বিজি: শন্দ্িয়ম্‌ । 
অনর্থেভ্যো ন শর্রোতি ত্রাতুং ধম নরর্৫থকঃ ॥ ইত্যাদি | ৬।৮৩।১৪-৪২ 
--আর্য, শুভ পথে অবস্থানকারী ও জিতেন্দ্রিয় আপনাকে অনর্থ হইতে নিরর্৫থক ধর্ম রক্ষা 
করিতে পারিল না। ধর্ম আমাদের প্রত্যক্ষগোচর নহে ৷ অতএব তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে 
সন্দেহ হইতেছে । ধর্মনামক কোন বস্তু থাকিলে আপনাব ন্যায ধার্মিক ব্যক্তিকে এত দুঃখ 
ভোগ করিতে হইত না। হে বীর, যাহারা নিয়ত অধমচিরণ করে, তাহাদিগকেই সুখী 
দেখিতেছি । অতএব ধর্ম ও অধর্ম, উভযই মিথ্যা বলিয়া মনে হয় | গৌরুষ পরিত্যাগপূর্বক 
আপনি যেদিন রাজ্যতাাগ করিয়াছেন, সেইদিনই ধর্মের মুলোচ্ছেদ ঘটিয়াছে। অর্থই 
সর্বপ্রকার সুখের মূল । আপনি অর্থকে অবহেলা করিয়াই ক্রমাগত দুঃখে পতিত 
হইতেছেন । হে বীব, গাত্রোথান করুন | ইন্দ্রজি আজ যে বিপুল দুঃখ দিয়াছে, কর্ম দ্বারা 
আমি তাহা অপনোদন করিব । 
কিমাত্মানং মহাত্মানমাত্ানং নাববুধযসে £ ৬1৮৩1৪৩ 
_-আপনি মহাত্মা হইয়াও কেন আপনার পবমাত্মন্বরূপ বিশ্মত হইতেছেন ? 
এই উক্তিতেও দেখিতেছি-_লক্ষ্মণ একমাত্র পৌরুষেই আস্থাবান এবং তিনি রামের 
অবতারত্বের কথাও জানেন । 
বিভীষণের যুক্তিপূর্ণ বচনে সকলের ভ্রম অপগত হইয়াছে | সকলেই বুঝিতে পাবিয়াছেন 
যে, মায়াসীতাকে হত্যা কবিয়া ইন্দ্রজিৎ সকলকে শোকাকুল করিয়া আপন অভীষ্ট সিদ্ধির 
নিমিত্ত নিকৃম্তিলায় (ভদ্রকালীর মন্দিরে) যাইতেছেন | বিভীবণের পরামর্শে রাম দুর্ধর্য 
সৈন্যসামন্ত সহ লক্ষ্মণকে বিভীষণের সহিত ইন্দ্রজিতবধের নিমিত্ত পাঠাইয়াছেন । 
বিভীষণ রথস্থিত ইন্দ্রজিৎকে দেখাইয়া দিলে পর লক্ষ্মণ হনুমানের পিঠে চড়িয়া 
ইন্দ্রজিতকে আক্রমণ কবিলেন । উভধযের বাগযুদ্ধের পর শস্ত্রবুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে । 
বিভীষণের উৎসাহদানে লক্ষণের তেজ বদ্ধিত হইতেছিল | ভয়ানক যুদ্ধ চলিতেছে । সূর্য 
অস্ত গিয়াছেন । রণক্ষেত্রে রক্তনদী প্রবাহিত হইতেছে । লক্ষণের বাণে হন্দ্রজতের সারথি 
নিহত হইয়াছে, তথাপি যুদ্ধেব বিরাম নাই | বানরগণ ইন্দ্রজিতের রথ ও বাহনগুলিকে বিনাশ 
করিল । ইন্দ্রজিৎ ভূমিতে দীভাইয়াই লক্ষ্মণকে প্রচণ্ড আক্রমণ করিতেছেন ৷ অকস্মাৎ তিনি 
সকলের অগোচরে পুরীতে যাইয়া পুনরায় রথ ও সারথি লইয়া অতি শীঘ্র রণক্ষেত্রে উপস্থিত 
হইলেন । এবার উভয় বীরই দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করিতেছেন । তিন দিন ও তিন রাত্রি যুদ্ধ 
চলিতেছে ।” দেবগণ ও ঝধিগণ লক্ষ্মণকে রক্ষা করিতে লাগিলেন । লক্ষ্মণ ধনুতে এন্ড্রাস্ত্ 
যোজনা করিয়া অস্ত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন-_- 
ধমত্সি সত্যসন্ধশ্চ রামো দাশরধির্যাদ 
পৌরুষে চাপ্রতিদ্বন্বস্তদৈনং জহি রাবণিম 1; ৬।৯০।৬৯ 
-_দীশরথি রাম যদি ধমাত্মা সত্যনিষ্ঠ ও পৌরুষে অপ্রতিদ্বন্ী হন, তবে তুমি এই 
রাবণপুত্রকে বিনাশ কর। 
এই বলিয়া সেই দিব্াস্ত্রকে আকর্ণ আকর্ষণপূর্বক ইন্দ্রজিতের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন । 


৯১২ 


দেখিতে দেখিতে ইন্দ্রজিতের শির দেহচ্যত হইল | বানরগণ জয়োল্লাসে আকাশ-বাতাস 
কাঁপাইয়া তুলিলেন | অন্তরীক্ষে দেব দানব গন্ধর্ব মহর্ষি ও অন্সরোগণ জয়ধবনি করিতে 
লাগিলেন |” 
লঙ্কার রণক্ষেত্রে ইন্দ্রজিতের নিধনই লক্ষ্মণের সবাপেক্ষা প্রধান কীর্তি । ইন্দ্রজিতের বাণে 
লক্ষণের সমস্ত শরীর ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছিল | বিভীষণ এ-ং বানরণণেরও সেই অবস্থা । 
রামের আদেশে বানরবৈদ্য সুষেণ এবপ একটি নসা প্রয়োগ করিলেন, যাহার আঘ্বাণমাত্ 
সকলই বিশল্য ও বেদনাহীন হইয়াছেন । সেই পরমৌষধের গুণে সকলের দেহের ব্রণও শুষ্ক 
হইয়া গেল ।" 
এবার রাবণ রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছেন । রাবণের শুলের আঘাত হইতে বিভীষণকে 
মুক্ত করায় রাবণের সমস্ত ক্রোধ লক্ষ্পণের উপর পড়িয়াছে তিনি লক্ষ্মণকে লক্ষা করিয়া 
তাঁহার শক্তিশেল নিক্ষেপ করিলেন । বাসুকির জিহ্াব ন্যায় দীপ্যমানা সেই ভয়ঙ্করী শক্তি 
লক্ষণের বক্ষঃস্থলে পতিত হইলে লক্ষ্মণ ভূতলে লুটাইয়া পড়িলেন । 
ভ্রাতুশোকে রাম বিলাপ করিতে থাকিলে সুষেণ লক্ষ্মণকে পরীক্ষা করিয়া রামকে 
কহিলেন যে, লক্ষ্মণ জীবিত আছেন । যেহেতু তাঁহাব মুখমণ্ডল অবিকৃত ও প্রসন্ন রহিয়াছে 
এবং ভিতরে শ্বাসক্রিয়া চলিতেছে । বামকে প্রবোধ দিয়াই সুষেণ হনুমানের দ্বারা 
মহোদয়-পর্বত হইতে বিশল্যকরণী, সাবর্ণাকরণী, সপ্ভীবকরণী ও সন্ধানী_-এই চাবিটি 
মহৌষধি আনাইয়া লক্ষ্মণের চিকিৎসা করিয়াছেন । সেই ওঁষধিচর্ণের নস্য প্রয়োগ করিবামাত্র 
লক্ষ্মণ উঠিয়া বসিলেন এবং রাবণবধের নিমিত্ত অগ্রজকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন ।১* 
রাবণবধের পব রাম সর্বসমক্ষে সীতার প্রতি কঠোব ব্যবহার করায় লক্ষ্মণও অতিশয় 
ব্যথিত হইয়াছেন । কাঁদিতে কাঁদিতে চিতা প্রস্তুত করিবার কথা-_ 
উবাচ লক্ষ্মণং সীতা দীনং ধানপরায়ণম্‌ । ৬।১১৬।১৭ 
_-সীতা দীনভাবে চিন্তামগ্ন লক্ষ্মণকেই বলিয়াছেন | 
বীর্যবান্‌ লক্ষ্মণ আকার-ইঙ্গিতে রামের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া চিতা প্রস্তুত 
করিয়াছেন । এই স্থলেও লক্ষণের ধৈর্য ও আনুগত্য লক্ষ্য করিবার মত । 
সীতার অগ্নিপরীক্ষার পর সেইস্থলে দশরথও আবির্ভত হইয়াছিলেন । প্রণত লক্ষ্মণকে 
আশীবাদিপর্ক পিতা বালয়াছেন__ 
রামং শুশুষতা ভক্ত্যা বৈদেহ্যা সহ সীতয়া ৷ 
কৃতা মম মহাত্রীতিঃ প্রাপ্তং ধর্মফলঞ্চ তে ॥ ৬।১১৯।২৮ 
_-বৎস, তুমি ভক্তির সহিত বিদেহরাজনন্দিনী সীতার সহিত রামের সেবা করিয়া আমাকে 
অত্যন্ত তুষ্ট করিয়াছ এবং ধর্মফল প্রাপ্ত হইয়াছ। 
রামের অযোধ্যাপ্রবেশের সময় লক্ষ্মণ তীহার মাথার উপর চামর সঞ্চালন 
করিতেছিলেন ।১ ৃ 
রাম অযোধ্যার সিংহাসনে আরোহণ করিয়া লক্ষ্ষণকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে 
চাহিলে লক্ষ্মণ সেই অনুরোধ স্বীকার করেন নাই । এখানেও লল্ম্মণের শুক্ড বুদ্ধির পরিচয় 
পাইতেছি | যেহেতু ভরত তাঁহার জ্ঞোষ্ঠ ভ্রাতা, সেইহেতু এই সম্মান যে ভরতেরই প্রাপ্,, 
লক্ষ্মণ তাহা ভুলিয়া যান নাই ।১ 
লোকাপবাদ শুনিয়া রাম সীতাকে পরিত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন | তিনি লক্ষ্মণকে 
নির্দেশ দিলেন যে, লক্ষ্মণ যেন সুমন্ত্রচালিত রথে সীতাকে আরোহণ করাইয়া রাজ্যের সীমার 
বাহিরে গঙ্গার পরপারে বাল্মীকির আশ্রম-সমীপে পরিত্যাগ করিয়া শীঘ্র ফিরিয়া আসেন । 
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পরদিন প্রাতঃকালে ব্যথিত লক্ষ্মণ শুঙ্কমুখে লীতাকে লইয়া যাত্রা করিয়াছেন । সেই 
রাত্রিতে তাঁহারা গোমতীতীরে এক আশ্রমে বাস করিলেন । পরদিন মধ্যহৃকালে 
ভাগীরগীকে-_ 
নিরীক্ষ্য লক্ষ্পণো দীনঃ প্ররুরোদ মহাস্বনঃ | ৭1৪৬।২৪ 
_-দর্শন করিয়াই লক্ষ্মণ দুঃখিতচিত্তে উচ্চৈঃত্বরে রোদন করিতে লাগিলেন । 
সীতা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না । তিনি মনে করিলেন যে, দুই দিন অগ্রজকে দেখিতে 
না পাইয়া লক্ষ্পণের চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। সীতা লক্ষ্মণকে প্রবোধ দিতেছেন । 
নৌকায গঙ্গা পার হইযা লক্ষ্মণ কাঁদিতে কাঁদিতে জোডহাতে সীতাকে কহিতেছেন-_ 
হদগতং মে মহচ্ছল্যং যস্মাদার্ষেণ দ্রীমতা | 
অস্মিন্নিমিত্তে বৈদেহি লোকসা বচনীকৃতঃ ॥ ইত্যাদি । ৭।৪৭1৪-৬ 
_-বৈদেহি, আর্য রাম বুদ্ধিমান হইয়াও আমাকে লোকনিন্দিত এই ক্রুর কার্যে নিয়োগ করিয়া 
লোকসমাজে নিন্দাভাজন করিলেন | এইজন্য আমার হৃদয়ে দারুণ শলা বিদ্ধ হইতেছে । 
আজ মামার মতৃ; হইলেই ভাল হইত । হে শোভনে, আমাকে ক্ষমা করুন । 
এই পর্যস্ত বলিয়াই লক্ষ্মণ ভূমিতে পড়িয়া গেলেন । সীতা বিস্মিত হইয়া লক্ষ্মণের এইরূপ 
তীব্র £ঃখের কারণ জানিতে চাহিলে লক্ষ্মণ বাম্পরুদ্ধকঠে অধোমুখে সবিনষে সীতাকে রামের 
আদেশ শোনাইয়াছেন | 
সীতা করুণ বিলাপ কবিতে কবিতে আপনার সুস্পষ্ট গভলক্ষণ দেখিয়া যাইবার কথা 
লক্ষ্মণবে, বলিয়াছেন । সীতার বাক্য শুনিয়৷ লক্ষ্মণ ভূমিষ্ঠ হইয়া সীতাকে প্রণাম করিলেন, 
কিন্তু কোন কথা বলিতে পারিলেন না । তারপর কাঁদিত কাঁদিতে তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া 
হুহুতকাল চিন্তা করিয়া কহিতেছেন-_-শোভনে, আপনি আমাকে কি বলিতেছেন £ 
দুষ্টপবং ন তে রূপং পাদৌ দৃষ্টো তবানঘে । 
কথমব্র হি পশ্যামি রামেণ রহিতাং বনে ॥ ৭৪৮1২১ 
__হে নিষ্পাপে পতিব্রতে, আমি পূর্বে কখনও আপনার রূপ দেখি নাই, শুধু চরণযুগল দর্শন 
করিয়াছি । বিশেষতঃ রামের অনুপস্থিতিতে বনমধ্যে একাকিনী আপনাকে আমি .কিরূপে দর্শন 
কারব ? 
উচ্চেম্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে পুণরায় সীতার চরণে প্রণাম করিযা লক্ষ্মণ নৌকাযোগে 
গঙ্গার উত্তর তীরে অবতরণ করিলেন । অপর তীরে অনাথা সীতার প্রতি পুনঃপুনঃ 
পৃঠিনিম্ষপ কবিয়া কীদিতে কাঁদিতে লক্ষ্মণ রথে আরোহণ করিয়াছেন । পথে সুমন্ত্রকে 
সীতাব দুঃখের নানা কথা বলিয়া পরে লক্ষ্মণ বলিতেছেন__ 
কো এ ধমশ্রিয়ঃ সুতি কর্মণ্ম্মিন যশোহরে | 
মৈথিলীং সমনুপাপ্তঃ পৌরৈহীনার্থবাদিভিঃ 1 ৭।৫০1৮ 
হে সুত, অনায়বাদী শৌবগণের কথায এই অযশস্কব সীতা-পরিত্যাগরূপ কার্য কবিয়া 
রাঘব কোন্‌ ধর্ম রক্ষা কবিলেন ? 
'শ্টবাদী লক্ষ্মণেব এই কথাটিকে রামচবিতেব বাল্মীকিকত সমালোচনা বলিয়াও আমরা 
মতন্তঃ গ্রহণ করিত পারি । 
প্থ্মিধো রাম সম্পর্কে দুবসামুনির ভবিষ্যদুক্তির বিষষ লক্ষ্মণ সুমন্ত্রের মুখে শুনিতে 
পাইয়াছেন । রাম ঘে একসময়ে তীহাকেও তাগ করিবেন--এই কথাও শুনিয়াছেন 1 
অবশ্য-ভবিতকোর বিষয় শুনিয়া লক্ষমণের দুঃখের কিঞ্িৎ লাঘব হইয়াছে । 
কেশিনীতীরে সেই রাত্রি যাপন করিয়া পরদিন মধ্যান্ছে সুমন্ত্র ও লক্ষ্মণ অযোধ্যায় ফিরিয়া 
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আসেন । দীনচিন্তে অগ্রজের সহিত দেখা করিয়া লক্ষ্মণ তাঁহাকে সকল বৃত্তান্ত জানাইলেন । 
রামের দীনতা ও অশ্ুপূর্ণ নেত্রযুগল দেখিয়া বাথিত লক্ষণ তাঁহাকে সাস্ত্বনা দিতেছেন__ 
মা শুচঃ পুরুষব্যাঘ্ঘ কালসা গতিবীদুশী | 
তদ্বিধা ন হি শোচন্তি বুদ্ধিমন্তো মনস্বিনঃ ॥ 
সর্বে ক্ষযাস্তা নিচয়াঃ পতনাস্তাঃ সমুঙ্জুয়াঃ 
সংযোগা বিপ্রযোগান্তা মরণান্তঞ্চ জীবিতম্‌ ॥ 
তল্মাৎ পত্রেষু দারেষু মিত্রেযু চ ধনেষু চ। 
নাতিপ্রসঙ্গঃ কতব্যো বিপ্রযোগো হি তৈরধবম 0. ৭৫২।১০-১২ 
__প্রুষশ্রেষ্ঠ, কালের গতিই এইরূপ । অতএব শোক করিবেন না । আপনাব নাখ জ্ঞানী 
মনব্বিগণ শোক করেন না ! সংসাবের সকল এশ্বরই কালে বিনাশ প্রাপ্ত হয । উত্থান হইলে 
তাহার পতন অবশান্তাবী | সংযোগ অবশাই বিয়োগে পরিণত হয় । মরণেই জীবনের 
পরিসমাপ্তি ঘটে। সেইহেতু স্ত্রী, পত্র, শিএ ও ধনে অত্যাসন্তি উচিত নহে । কাবণ, অবশ্যই 
ইহাদেব সহিত বিচ্ছেদ ঘটিবে। 
এই মহাপুরুষসুলভ উক্তিগুলি লন্ষ্রণেব মুখে শোনা যাইতেছে । (রামেব মুখেও এক 
সময়ে দ্বিতীয শ্লোকটি শোনা গিয়াছে ৷ ২।১০৫1১৬) লক্ষণ আগ্রজকে সতর্ক কবিয়া আরও 
বলিতেছেন__ 
যদর্থং মৈথিলী ত্ক্তা অপবাদভয়ান্ব্প । 
সোহপবাদঃ পুবে বাজন ভবিষ্যতি ন সংশযঃ 1 ৭1৫২1১৫ 
_-রাজন্‌, €য অপবাদের য়ে ভীত হইযা আপনি মেথিলাকে পবিত্যাগ কবিযাচেন, এখন 
সর্বদা তাঁহাব জনা শোক করিলে প্রকারাস্তবে সেহ অপবাদই নগব মধ্যে পুনরায় ঘোযিত 
হইবে । (অথাৎ লোকে বলিবে যে, মহাব।ড কলক্কিনা পত্রীর প্রতি অতিশয় আসক্তই 
রহিয়াছেন 1) 
লক্ষণের সারগর্ভ বচনে রাম শাঞ্তিলাভ কবিয়াছেন | দীর্ঘকাল পবে অশ্বমেধ যে 
দীক্ষিত হইয়া রাম দেশে দেশে যজ্ঞিয় অশ্ব প্রেরণ কবেন । পুরোহিতগণেব সহিত লক্ষ্মণকে 
অশ্বানুসরণে নিযুক্ত করা হইয়াছে | 
রামেব অশ্বমৈধ-যজ্ঞ সুসম্পন্ন হইল। পতিপ্রতা সীতাদেবী পাতালে প্রবেশ করিযাছেন । 
এবার অস্ত্যলীলাব মময । ভরতের পুত্রদ্ধধকে দুইটি রাজো অভিষিক্ত করিযা রাম লক্ষ্মণকে 
বলিলেন যে, তিনি লক্ষ্মণেব পত্র অঙ্গদ ও চন্দ্রকেতুকে দুইটি অনুপ বাজো প্রতিষ্ঠিত 
করিতে চাহেন । এই কুমাবদ্ধম পরম ধার্মিক ও বিক্রমশালী । বামে ধথা শুনিযা ভরত 
বলিলেন, কারূপথদেশ পরম রমণীয ও স্বাস্থ্যকর ৷ সেইস্তানেই অঙ্গদের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত 
হউক এবং চন্দ্রকান্ত-নামে নৃতন নগব নিমাণি করাইযা চন্দ্রকেতুকে সেখানে পাঠানো হউক | 
বাম তাহাই করিলেন । তিনি কারূপথদেশে অঙ্গদীযা-নাম্নী নতন পুরা এবং শল্লভুমিতে 
চন্দ্রকান্ত-নামে সুরমা নগব নিমণি কবাইলেন । কুমারদ্ধষের অভিষেক সম্পন্ন করিযা রাম 
অঙ্গদকে পশ্চিম দেশে ও চক্দ্রকেতকে উত্তব দেশে প্রেরণ কবিলেন | রামের আদেশে লক্ষ্মণ 
জোষ্টপুত্র অঙ্গদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে অঙ্গদীয়ায় এবং ভরত চন্্রকেতুকে সুপ্রতিষ্ঠিত 
কুবিতে চন্দ্রকান্তনগরে গিয়াছেন । এক বৎসর পবে ভরত ও লক্ষ্মণ অযোধ্যায প্রভাবর্তন 
করেন । 
বামের চরণসেবা ও তীহার রাজকার্ষে সাহাযা করাই এখন লক্ষণের একমাত্র কর্ম । 
এইভাবে কয়েক বৎসর অতীত হইল 1 একদা তাপসরূগী কাল রামের দর্শনপ্রার্থী হইয়া 
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রাজদ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন । রামকে তিনি প্রতিজ্ঞা করাইয়াছেন যে, রামের সহিত তাঁহার 
কথাবাতরি সময় কোন তৃতীয় ব্যক্তি সেইস্থানে উপস্থিত হইলে রাম তাহাকে. হত্যা 
করিবেন । 
রাম এই প্রতিজ্ঞাব কথা শোনাইয়া লক্ষ্মণকে দ্বার রক্ষা করিতে আদেশ দিয়াছেন । লক্ষ্মণ 
দ্বীরদেশে পাহারা দিতেছেন । ক্রোধন-স্বভাব দুবসামুনি তখন রামের দর্শনপ্রার্থী হইয়া 
দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন । লক্ষ্মণ ক্ষণকাল অপেক্ষা করিবার নিমিত্ত সবিনয়ে প্রার্থনা 
করিলেও দুবসা তাহা মানিলেন না । তিনি লক্ষ্মণকে কহিলেন যে, সেই মুহুর্তেই তাঁহার 
আগমনবাতাঁ রামকে না জানাইলে তিনি শাপ দিয়া রঘুবংশের সহিত সমশ্র অযোধ্যাকে ধবংস 
করিবেন । লক্ষণ স্থির কবিলেন__ 
একস মরণং মেহস্তু মা ভুৎ সর্ববিনাশনম্‌ । 
ইতি বুদ্ধ্যা বিনিশ্চিত্য রাঘবায় নাবেদয়ৎ ॥ ৭।১০৫।৯ 
_-সকল-কিছু বিনষ্ট হওয়া অপেক্ষা আমার একেরই মরণ শ্রেয়ঃ । এইরূপ স্থির করিয়া 
রামের সমীপে উপস্থিত হইয়া তিনি মুনির আগমনবার্তা নিবেদন করিয়াছেন । 
সেই তাপসরূপী কাল ও দুবাসা উভয়ই আপন আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধির পর বিদায় লইয়া 
প্রস্থান করিয়াছেন । রাম দীনমনে অধোমুখে বসিয়া আছেন | লক্ষ্পণ রানুগ্রস্ত চন্দ্রসদৃশ 
রামের পাদমূলে উপস্থিত হইয়া সানন্দে নিবেদন করিতেছেন-__ 
ন সন্তাপং মহাবাহো মদর্থং কর্তৃমহসি । 
পর্বনিমাণবন্ধা হি কালস্য গতিবীদৃশী ॥ 
জহি মাং সৌম্য বিস্রব্ধং প্রতিজ্ঞাং পরিপালয় । 
হীনপ্রতিজ্ঞাঃ কাকু€স্থ প্রযান্তি নরকং নরাঃ ॥ ৭১০৬।২,৩ 
__হে মহাবাহো, আমার জন্য আপনার সন্তপ্ত হওয়া উচিত নহে। পূর্বজন্মে কৃত 
কর্মবন্ধনরূপ কালের গতিই এইরূপ | হে সৌম্য কাকুৎস্থ, আপনি নিঃশক্কচিত্তে আমাকে বধ 
করিয়া আপনার প্রতিজ্ঞা পালন করুন । প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারী মানবগণ নরকে গমন করে । 
সন্তপ্ত রাম মন্ত্রী ও পুরোহিতগণেব সহিত কর্তব্য বিষয়ে পরামর্শ করিতে বসিলেন । 
পরামর্শে স্থির হইল যে, লক্ষ্মণকে পবিত্যাগ করিয়া প্রতিজ্ঞাপালনরূপ ধর্ম রক্ষা করিতে 
হইবে । 
রাম লক্ষ্মণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন-__“হে সুমিত্রানন্দন, ধর্মেব বিপর্যয় করা উচিত 
নহে । অতএব আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিতেছি । সাধুগণের পক্ষে ত্যাগ এবং 
বধ-_উভয়ই সমান ।' 
রামেণ ভাষিতে বাক্যে বাম্পব্যাকুলিতেন্দ্রিয়ঃ | 
লক্ষ্পণস্বরিতং প্রায়াৎ স্বগৃহং ন বিবেশ হ॥ 
স গত্বা সরযৃতীরমুপস্পৃশ্য কৃতাঞ্জলিঃ | 
নিগৃহ্য সর্বআোতাংসি নিঃশ্বাসং ন মুমোচ হ ॥ ৭১০৬।১৪,১৫ 
_রাম এই কথা বলিলে লক্ষ্মণ আপন গৃহে প্রবেশ না কনিয়াই অশ্রুপূর্ণ-লোচনে সত্বর 
প্রস্থান করিলেন । তিনি সরযৃতীরে যাইয়া আচমনপূর্বক কৃতাঞ্জলিপুটে যোগাসনে উপবিষ্ট 
হইলেন এবং ইন্ড্রিয়ের দ্বারসমূহ নিরোধ করিয়া দেহত্যাগ করিলেন । 
দেবতা, মহর্ষি ও অগ্দরোগণ তাঁহার উপর পুষ্পবর্ষণ করিতেছিলেন । বিষ্ণুর চতুর্থ ভাগ 
লক্ষ্মণ আপন বৈষ্ণব তেজে বিলীন হইযাছেন। 
এই মহাপ্রস্থানের সময়ও লক্ষ্মণ উন্ম্মিলার সাহত দেখা না করিবার কারণ বুঝিতে পারি 
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না। ইহাতে মহর্ষি উর্ম্মিলার প্রতি এবং লক্ষণের প্রতিও অবিচার করিয়াছেন বলিয়াই 
সংসারী মানুষ মনে করিবে । এই মহীয়সী সতী রমণীর নীরব আত্মত্যাগও আমাদিগকে 
বিস্মিত করে। 

লশ্ষপ্পণ ছিলেন কষ্টসহিষ্ণ, সংযমী ও মিতভাষী মহাপুরুষ । তিনি কখনও মনের ভাব 
গোপন রাখিতেন না । যাহা বলিবান, তাহা স্পষ্ট ভাষায়ই ব্যক্ত করিতেন । ইহাতে অনেক 
সময় অনেক রূঢ় কথাও তীহার মুখে শোনা গিয়াছে, কিন্তু সেইগুলি অস্বাভাবিক নহে । 
তিনি কোনরূপ অন্যায় সহ্য করিতে পারিতেন না । পৌরুষের অবতার এই ভ্রাতৃভক্ত 
বীরপুরুষ ন্যায় এবং অন্যায়ের তুলাদণ্ডে ধমধির্ম নির্ণয় করিতেন । তীহার হৃদয়ের 
কোমলতাও লক্ষ্য করিবার মত । রামের দুঃখমোচনে এবং অন্যায়ের প্রতিশোধে বাধাপ্রাপ্ত 
হইলে তীহার নেত্রদ্য় আপ্র হইযা উঠিত । রামের সর্বপ্রকার আদেশই তিনি নির্বিচারে পালন 
করিতেন ! রামের নিমিত্ত তাঁহার আত্মত্যাগ তুলনারহিত । প্রখর ব্যক্তিত্ব সত্ত্বেও হৃদয়ের 
সেহকোমলতায় তিনি রামের নিকট আপন ব্যক্তিত্রের প্রভাব শ্রদর্শন করেন নাই । যে-কোন 
বিপদে তিনি বিগ্ুল হইতেন না । তীহাব চব্রিত্রের এই দৃপ্ত পৌরুষ বহুবার হতোদ্যম রামকে 
ক্ষাত্রতেোজে উদ্ু্ধ করিয়াছে । 

লক্ষ্মণকে বাদ দিলে রামের চরিত্র নিশ্চয়ই ফুটিত না । কোন পরিবারে ভ্রাতায় শ্রাতায় 
বিশেষ প্রীতি দেখিলে চিরদিনই ভারতবাসী এই ভ্রাতৃভক্ত বীরপুরুষকে স্মরণ করিয়া 
থাকেন । 


পিশিিপপিপপাপীসিপীশ পেপে পপ পাস পাপ সা 
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শত্রুর 


শত্রুর হইতেছেন-_মহাবাজ দশবথেব কনিষ্জ পুত্র এবং লক্ষ্মণের কনিষ্ঠ সহোদর । লক্ষ্মণ 
ও শএসি যমজ সহোদর । একই দিনে একই লগ্নে তীহাদেব জন্ম হইয়াছে । 
শএানিব আকুতিব কোন চিএ রামাযণে অঙ্কিত হয নাই । তীহাব জীবনও ঘটনাবহুল 
নহে | শত্রঘ্ বিঞুণ চতুথধিশসম্ভত । 
দশরথের সঞ্ল পুত্রই রূপেগুণে অতুলনীয় এবং প্রভাবশালী ।- 
সর্বে বেদবিদ?ঃ শরাঃ সর্বে লোকহিতে বতাঃ | 
সবে আনোপসম্পন্নাঃ সর্বে সমুদিতা গুণৈঃ ॥ ১১৮২৫ 
_-দশবথেব পুএগণ সকলেই বেদবিৎং, মহাবীর, সর্থলোকেব হিতকারা ও নানা গুণের 
আধার । 
লক্ষণ যেরূপ বামেব অনুগত এবং প্রাণাধিক প্রি, সেইকপ-_ 
ভরতস্যাশি শত্রুঘ্ো লক্ষ্মণাবরজো হি সঃ। 
প্রাণে; প্রিযতবো নিতাং তস্য চাসীৎ তথা প্রিয়ঃ ॥ ১1১৮।৩২ 
_লক্ষাণের কনিষ্ঠ সহোদব শত্রদ্ন ভবতেব প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর এবং ভবতও শতুঘ্ের 
প্রাণ অপেক্ষা প্রিফতব ছিলেন । 
এই ভ্রাতৃপ্রণয় অহেতৃক এবং সহজাত | শত্রুঘ্ন ছায়ার ন্যায় ভরতের অনুসরণ কবেন । 
হবধনু ভঙ্গ করায় বাম জনকনন্দিনী সীতাকে পত্বীরূপে লাভ করিবেন--এই সংবাদ 
অযোধ্যায় পৌঁছিয়াছ্ছে । বাজর্ষি জনকেব আহ্বানে মহারাজ দশরথ ভরত, শত্রুঘ্ ও পাত্রমিত্র 
সহ মিথিলায গিয়াছেন । বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠ জনকানুজ কুশধবজের কনিষ্ঠা কন্যা শুতকীতির 
সহিত শত্রুঘের বিবাহের প্রস্তাব কবিলে বাজর্ষি আপনবংশকে ধন্য বলিয়া বোধ করিয়াছেন | 
যথাসময়ে শ্রুতকীতিব সহিত শত্রঘের পারিণয় সুসম্পন্ন হইল | 
সকলই অযোধায ফিরিযা আসিযাছেন | কিছুদিন পব ভবত তাঁহার মাতুলালয়ে 
যাইতেছেন, শত্রুয্ও ভবতেব সঙ্গী হইয়াছেন । সেইখানে তাঁহারা বার বৎসর বাস 
করিয়াছেন । 
দশ্বথেব পবলোকগমনেব পব শত্রন্নও ভরতেব সহিত অযৌধায় আসিয়া সকল দুর্ঘটনা 
জানিতে পাবিলেন । পিতার অস্থিসঞ্চযকালে শ্রাশানভূমিতে লুঠিত হইয়া শত্রঘন করুণ বিলাপ 
করেন । 
মন্থবা ও কৈকেয়ীব প্রতি তীহাব ক্রোধ ভীষণ আকার প্ারণ করিয়াছে । শোকসম্তপ্ত 
ভরত রামের নিকট যাএা করিবাব সঙ্ধল্প কবিলেন । শত্রু তাঁহাকে বলিতেছেন-_ 
গতির্যঃ সর্বভতানাং দুঃখে কিং পুনবাত্বনঃ | 
স রামঃ সত্সম্পন্নঃ স্ত্রিয়া প্রব্রাজিতো বনম ॥ ইতাদি | ২1৭৮/২-৪ 
_িনি দুঃখের সময সকল প্রাণীর আশ্রযহুল, সেই রাম যে এখন আপনার আশ্রয় হইতেন. 


৯৯৮ 


তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । এরূপ শক্তিশালী বাম স্ত্রীলোক কতক বনে নিবাঁসিত 
হইয়াছেন | লক্ষ্পণ তো বলবান্‌ বীবপুরুষ বলিয়া খাত, তবে কেন তিনি পিতাকে নিগৃহীত 
করিয়া রামকে মুক্ত করেন নাই ? রামের নিবসিনের পূর্বেই রাজা স্ত্রীর বশীভূত হইয়া 
নীতিগহিত পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন । ন্যায় অন্যা বিবেচনা কাঁবযা তখনই তীহাকে 
নিগৃহীত করা লক্ষ্ষণের পক্ষে উচিত ছিল । 
শত্রু যখন গৃহে বসিয়া ভরতকে এইরূপ বলিতেছেন, তখনই বহুবিধ অলঙ্কারে ভূষিতা 
হইয়া মন্থরা সেই গৃহেব দ্বারদেশে উপস্থিত হইল | মেখলাদি অলঙ্কাবে তাহাকে বজ্জুবদ্ধা 
বানরীর মত দেখাইতৈছিল | দৌবারিক সেই পাপীয়সীকে নির্দযভাবে টানিতে টানিতে 
শত্রুঘের নিকটে যাইয়া বলিল--“যাহার জন্য রাম বনবাসী হইযাছেন ও মহাবাজ দেহত্যাগ 
করিয়াছেন, এই সেই পাপিষ্ঠা মন্থবা । আপনি ইহার বিষয়ে যাহা ইচ্ছা হয় করুন ।' 
শত্রু তৎক্ষণাৎ কর্তব্য স্থিব করিয়া অস্তঃপুবচাবিগণকে কহিতেছেন যে. সমস্ত অনর্থ ও 
দুঃখের মূল এই মন্থরা এবার নিষ্ঠর কর্মের ফল ভোগ করিবে । 
এবমুক্তনা চ তেনাশু সখীজনসমাবৃতা | 
গৃহীতা বলবৎ কুব্জা সা তদগুৃহমনাদয়ৎ্ড ) ২৭৮১২ 
-__এইরূপ বলিয়াই শত্রত্ন সখীগণপবিবেষ্টিতা কুক্জাকে বলপূর্বক ধরিয়া ফেলিলেন । তখন 
কুক্জার চীৎকারে সেই গৃহ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল । 
কুক্জার সখীগণ প্রাণভয়ে দৌড়াইয়া কৌশল্যার গৃহের দিকে ছুটিয়াছে । শত্রঘ্ম ভূলুষ্ঠিতা 
কুক্জাকে টানিতেছেন, আর কুজজা প্রাণপণে চীৎকার করিতেছে । তাহার অলঙ্কারগুলি 
দেহচুযুত হইয়া ইতস্ততঃ ছড়াইয়া পড়িল । কুক্জাকে সবলে টানিতে টানিতে শত্রুঘ্ঘ অতি 
কঠোর ভাষায় কৈকেয়ীকে ভরখসনা করিতেছিলেন! ভরত যদি শত্রুঘ্রকে নিরস্ত না করিতেন, 
তবে সেইদিনই কুক্জাকে যমালয় দর্শন করিতে হইত । শত্রঘ্নেব আকর্ষণে কুজা প্রায় 
অচেতন হইয়া পড়িয়াছে। 
ভরতের প্রতি শত্রুম্মের উক্তি ও কৃজার শাস্তিতে বোঝা যাইতেছে--শত্রঘের চরিত্রও 
অনেকাংশে তাঁহার সহোদর লক্ষ্মণের ন্যায় । তিনিও অন্যায় সহ্য করিতে পারেন না। 
শৃঙ্গবেরপুরে নিষাদরাজ গুহের মুখে রামের দুঃাখর কথা শুনিযা ভবত মুদ্াপ্রাণ্ড 
হইয়াছেন । 
তদবস্থৎ তু ভরতং শত্রুঘেহনস্তরস্থিতঃ | 
পরিষজা রুরোদোচ্চৈর্বিসংভ্ুঃ শোককর্শিতঃ ॥ ২৮৭1৫ 
--ভরতকে এইরূপ অবস্থায় পতিত দেখিয়া পার্শ্ববর্তী শত্রুত্ম শোকবিহ্ল ও অচেতনপ্রায় 
হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্বক উচ্চৈম্বরে রোদন করিতে লাগিলেন । 
ভরত যে শত্রত্রকে কিবপ ভালবাসিতেন, তাহা ভরতের একটি কথা হইতে জানা 
যাইতেছে । ভরত প্রতিজ্ঞা করিতেছেন যে, রাম যদি তাহার কাতর প্রার্থনায় অযোধ্যায় 
ফিরিয়া যান, তবে তিনি পিতৃসত্য পালনের নিমিত্ত রামের প্রতিনিধিরূপে চৌদ্দবৎসর বনে 
বাস করিবেন ও শত্রুঘ্স তাঁহার সহচর হইবেন ।* 
অকৃত্রিম সৌভ্রাত্র ও বিশ্বাস না থাকিলে ভরত এরূপ বলিতে পারিতেন না। 
ভরতের সহিত চিত্রকুটে উপস্থিত হইয়া রামকে দেখিয়া শত্রত্র কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার 
চরণে পতিত হইয়াছেন |: 
চিত্রকূটেই রাম ভরতকে বলিয়াছেন-_'ভরত, র'জচ্ছত্র তোমার মস্তকে ছায়া বিধান 
করুক ৷ অতুলমতি শত্রুর তোমার সহায় হউন 1” 
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রামও যাঁহাকে “অতুলমতি” বলিতেছেন, নিশ্চয়ই তিনি বিশেষ বুদ্ধিমান পুরুষ । 
ভরতের সঙ্গে জটাটীরধারী হইয়া শত্রুত্মও চৌদ্দবৎসর নন্দিগ্রামে যাপন করিয়াছেন | 
রামের অযোধ্যা-প্রধেশের সময়_- 
 - * * শত্রত্রশ্ছত্রমাদদে | ৬।১২৮।২৮ 
--শত্রদ্দধ রামেব শিরে রাজচ্ছত্র ধারণ করিয়াছিলেন | 
সীতার নিবসিনের কিছু দিন পর লবণবাক্ষসের ভয়ে ভীত হইয়া যমুনাতীরবাসী 
তাপসগণ রামের নিকট উপস্থিত হইযা তীহাদের দুঃখের কথা জানাইলেন ও প্রতীকার 
প্রার্থনা করিলেন | রাবণের মতামহের জ্যেষ্টভ্রাতা মাল্যবান | মাল্যবানের কন্যা অমলা 
হইতেছেন রাবণের মাসী । অনলার কন্যার নাম কুস্তীনসী | 
মধু-নামক পরাক্রান্ত এক রাক্ষস সেই কুত্তীনসীকে হরণ করেন । কুস্তীনসীব পত্রের নাম 
লবণ | সম্পর্কে লবণ হইতিছেন-_রাবণের ভাগিনেয় । লবণ অতি ভয়ানক রাক্ষম । তিনি 
তাঁহান পিতাব নিকট হইতে রুদ্রপ্রদত্ত একটি শুল লাঙ করিয়াছেন । শূনহতত লবণকে বধ 
বরিবার সাধ্য কাহাবও নাহ্‌ | এই শুলের প্রভাবে লবণ তাপসদেব প্রতি ভীবণ অত্যাচার 
ব্দিতেদেন । রাম কর্তৃক বাবণের নিধনবার্তা শুনিযা তাপসগণ ণ বিশেষ আশাম্িত হইযা 
শ্মের শবণাপনন হইযাছেন ।' 
বাম তাঁতাদিগকে অভয় দিযা ভরত ও শত্রঘ্রকে জিজ্ঞাসা কবিলেন যে. কে লবণকে বধ 
করিবেন । *থমতং ভবত লবণবধের অভিপ্রায় বাক্ত কবিলে শত্রু বামকে প্রণামপূর্বক 
বলিলেন--'রাজন, মহাবাহু মধ্যম ভ্রাতা আপনাব অযোধা-প্রতাবর্তন পর্যন্ত দীর্ঘকাল 
সন্তপ্তহ্গদযে অনেক দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিয়াছেন | মাদৃশ আজ্ঞাকাবী থাকিতে আবাব তিনি 
কেন ক্রেশ ভোগ করিতে যাইবেন ? রাম শত্রুকে কাহলেন- 
এবং ভবতু কাকুৎস্থ ক্রিযতাং মম শাসনম । 
রাজ্যে ত্বামভিফেক্ষ্ামি মধোস্ত নগবে শুভে ॥ 
নিবেশয় মহাবাহো ভরতং যদাবেক্ষসে ৷ 
শুরত্বং কৃতবিদাশ্চ সমর্থচ নিবেশনে ॥ ইতাদি । ৭।৬২।১৬.১৭-২১ 
-হে কাকুৎস্থ, তাহাই হউক । আমাব আদেশ পালন কর । তোমাকে মধুর সুন্দর নগরে 
(মধুরা বা মথুবায়) অভিষিক্ত করিব । হে মহাবাহো, তুমি মনে করিলে ভরতকে কোনও 
রাজো প্রতিষ্ঠিত করিতে পাব | তুমি বীব, বিদ্বান ৬ রাজাস্থাপনে সমর্থ | তুমি যমুনাতীরে 
নৃতদ নগর ও বহু জনপদ স্থাপন কম 1 (হ বাব, যে নরপতি কোন রাজবংশর উচ্ছেদ করিয়। 
ঠে .নে পুনরায় নৃতন রাজা নিয়োগ ন। করেন, তিনি নরকে গমন করেন | অতএব তুমি 
পাপিষ্ঠ লবণকে নিধন করিয়া ধমানুসারে তাহার রাজ্য শাসন করিবে | তুমি আমার এই 
আদেশ অমান্য কবিবে না । তোমাকে অভিষিক্ত করিতেছি । 
রামের কথায় জানা যাইতেছে, শত্রুর বিশেষ বীর ও বিদ্বান ছিলেন। রামের এই আদেশে 
শত্রুঘ্র অত্যন্ত ল্ভিত হইলেন ! তিনি রামকে কহিতেছেন যে, জোষ্ ভ্রাতা বিদ্যমান থাকিতে 
কনিষ্ঠের রাজাযাভিষেককে তিনি অধর্ম বলিয়া মনে কবেন, কিস্তু বামের আদেশ অবশ্যই 
পালন করিতে হইবে বলিয়া তিনি অস্বস্তি বোধ করিতেছেন । তিনি আবও বলিতেছেন__ 
বাহাতং দুর্বচো ঘোরং হস্ত লবণং মুধে। 
তস্যৈবং মে দুরুক্তস্য দুর্গতিঃ পুরুষর্ষভ ॥ ৭৬৩1৫ 
সোহহং দ্বিতীয়ং কাকুংস্থ ন ( বক্ষযাীতি চোতবম্‌ | 
মা দ্বিতীয়েন দণ্ডো বৈ নিপতেম্ময়ি মানদ ॥ ইত্যাদি । ৭!৬৩।৭৮ 





১২০ 


__হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, আমি যুদ্ধে লবণকে বধ করিব-_এই অতি অন্যায় কথা আমার মুখ হইতে 
বাহির হইয়াছে । সেই অন্যায় বাক্যের জন্যই আমাকে এই শাস্তি (অভিষেক) পাইতে 
হইতেছে । এখন আপনার আদেশের প্রতিকূলে আর কোন কথা বলিব না, বলিলে পুনরায় 
আমার উপর দ্বিতীয় দণ্ড নিপতিত হইবে । এই রাজ্যাভিষেক স্বীকারে আমার যে অধর্ম 
হইবে, আপনি তাহার প্রতিবিধান করিবেন । 
মহাসমারোহে যথাবিধি শত্রুঘের অভিষেক সম্পন্ন হইয়াছে । রাম তাঁহাকে দিব্যাস্ত্রে 
ভূষিত করিয়া মধুরায় পাঠাইতেছেন ৷ তিনি সন্গেহে শত্রুঘ্নকে বলিতেছেন__“বৎস, 
যে-সময়ে লবণের হাতে শূল থাকিবে না ও সে নগরের বাহিরে থাকিবে, তুমি সেই সময় 
সশস্ত্র হইয়া পুরদ্ারে তাহার প্রতীক্ষা করিবে । নগরে প্রবেশের পূর্বেই যদি তাহাকে যুদ্ধার্থ 
আহান করিতে পার, তবেই তাহাকে বধ করিতে পারিবে । এখন শ্্রীষ্মকাল, বষরি প্রারন্তে 
তুমি লবণকে বধ করিবে । সৈন্যসামস্তগণ এখনই যাত্রা করুক, তুমি পরে যাইবে ॥ 
রাম চারি হাজার অশ্ব, দুই হাজার রথ, এক শত হাতী, অনেক ব্যবসায়ী বণিক ও 
নট-নর্তকীগণকে পাঠাইয়া দিলেন । তাহারা গঙ্গাতীরে অবস্থান করিবে । 
এক মাস পরে গুরুজনকে প্রণাম করিয়া এবং রামকে প্রদক্ষিণ করিয়া শত্রদ্ একাকী 
মধুবনে যাত্রা করিয়াছেন | 
যাত্রার তৃতীয় দিবসে তিনি মহর্ষি বাল্লীকির আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছেন । মহর্ষির 
আতিথ্যে কৃতার্থ হইয়া শত্রুঘ্র রাত্রিতে একটি পর্ণশালায় শয়ন করিয়া আছেন । তখন শ্রাবণ 
মাস । সেই রাত্রিতেই মহর্ষির আশ্রমে সীতার কোলে যমজ পুত্রের আবিভবি ঘটিয়াছে । এই 
শুভ সংবাদ আশ্রমে ঘোষিত হইতে লাগিল । 
অর্ধরাত্রে তু শত্রত্রঃ শুশ্রাব সুমহৎ প্রিয়ম | 
পর্ণশালাং ততো গত্বা মাতগিষ্ট্যেতি চাব্রবীৎ ॥ ইত্যাদি । ৭।৬৬।১২,১৩ 
__(কুটারে শয়ান) শত্রুঘ্ন অর্ধরাত্র সময়ে এই প্রিয় সংবাদ শুনিতে পাইলেন তিনি সীতার 
পর্ণশালায় যাইয়া সীতাকে বলিলেন_-"মা, সৌভাগ্যবশতঃ আজ আপনি পুত্রবতী 
হইয়াছেন 1 আনন্দিত শত্রুঘ্ধের সেই শুভ রজনী যেন অতি শীঘ্র অতিক্রান্ত হইল । 
পরদিন প্রাতঃকালে মহর্ষির নিকট হইতে বিদায় লইয়া শত্রুঘ্স পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা 
করেন । সাত দিন পঙ্জ তিনি যমুনাতীরে উপস্থিত হইয়। খষিগণের আশ্রমে সেই রাত্রি বাস 
করিলেন । পরদিন খষিগণ শত্রুঘ্ের নিকট লবণের শক্তিসামর্থের কথা বলিয়া পরে 
বলিলেন যে, পরদিন সকাল বেলা শত্ুত্ম শুলবিরহিত লবণকে বধ করিতে পারিবেন । 
পরদিন সকালবেলা শত্রয্স জানিতে পারিলেন যে, রাক্ষস লবণ আহার্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে 
নগরের বাহিরে গিয়াছে । 
এতস্মিন্নস্তরে বীর উত্তীর্য্য যমুনাং নদীম্‌ । 
তী্তা মধুপুরদ্ধারি ধনুষ্পাণিরতিষ্ঠত ॥ ৭।৬৮।৩ 
_ এই অবসরে বীর শত্রুঘ্ যমুনানদী পার হইয়া ধনুবণি লইয়া মধুপুরের দ্বারে অবস্থান 
করিতে লাগিলেন । 
মধ্যাহনকালে ক্রুরকর্মা রাক্ষস লবণ অনেক নিহত প্রাণীর ভার বহন করিয়া লইয়া 
আসিতেছিলেন । শত্রুম্নকে দেখিয়াই তিনি ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন । উভয়ের বাগ্যুদ্ধ চরমে 
উঠিয়াছে । রাক্ষস শত্রুঘ্নকে মুহূর্তকাল অপেক্ষা করিতে বলিয়া তাহার শূল আনিবার নিমিত্ত 
যাইতে চাহিলে শত্ুত্ম তাহার পথ ছাড়িতে সম্মত হন নাই । ঘোরতর যুদ্ধ চলিল। 
অনেকক্ষণ পরে শত্রুঘ্স দিব্য বাণ নিক্ষেপ করিয়াছেন। 


১৯২১ 


শত্রুঘ্শরনিভিন্নো লবণঃ স নিশাচরঃ | 

পপাত সহসা ভূমৌ বজ্রাহত ইবাচলঃ ॥ ৭।৬৯।৩৭ 
__নিশাচর লবণ শত্রুঘ্নের শরে বিদীর্ণ হইয়া বজ্রাহত পর্বতের ন্যায় সহসা ভূতলে পতিত 
হইল । 


দেবতা, ধষি ও অন্সরোগণ “ধন্য, ধন্য' করিতে লাগিলেন | দেবতাগণ শত্রুকে বর দিতে 

চাহিলে তিনি প্রার্থনা করিলেন__ 

ইয়ং মধুপুরী রম্যা মধুরা দেবনির্মিতা । 

নিবেশং প্রাপ্ুয়াচ্ছীঘ্রমেয মেহত্তব বরঃ পরঃ ॥ ৭।৭০।৫ 
__এই দেবনির্মিত রমণীয় মধুপুবী মেথুরা) মনোহর রাজধানীরূপে জনবহুল বাসভূমি 
হইবে_ ইহাই আমার পক্ষে শ্রেষ্ঠ বর। 

“তথাস্ত' বলিয়া দেবতাগণ অন্তহিত হইলেন । শত্রুদ্নও অযোধ্যা হইতে আনীত সেই 
গঙ্গাতীরস্থিত সৈন্যগণকে মধুরায় আনয়ন করিলেন । সেই শ্রাবণ মাসেই নগর-নিমণি আরম্ত 
হইল । বার বসরের মধ্যে যমুনাতীরশোভিতা অর্ধচন্দ্রসদৃশী মধুরা নগরী একটি দিব্য 
পুরীতে পরিণত হইল । শত্রুগ্নের হৃদয় আনন্দে ভরপুর | 

বার বৎসর পরে এবার রামের চরণ-দর্শনের নিমিত্ত শত্রুঘ্ম উৎকঠিত হইয়াছেন ৷ শুধু 
কয়েকজন সৈন্য ও অনুচরকে সঙ্গে লইয়া শত্রুঘ্ম অযোধ্যায় যাত্রা করিয়াছেন । পথিমধ্যে 
মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে উপস্থিত হইলে পর মহর্ষি তাঁহাকে যথাবিধি সৎকার করিয়া লবণ- 
বধের জন্য প্রশংসা করেন । সেই আশ্রমে রামচরিত-গীতি শ্রবণ করিয়৷ শত্রুঘ্ন আনন্দে ও 
বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছেন । 

অযোধ্যায় আসিয়া শত্রুঘ রামকে প্রণামপূর্বক জোড়হাতে কহিতেছেন__ 

দ্বাদশৈতানি বষাঁণি ত্বা" বিনা রঘুনন্দন | 

নোশসহেয়মহং বস্তুং ত্বয়া বিরহিতো নৃপ ॥ ইত্যাদি ।৭।৭২।১১, ১২ 
_-হে মহারাজ রঘুনন্দন, আপনার বিরহে অতি কষ্টে বার বৎসর অতিবাহিত করিয়াছি । 
আর আপনা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বাস করিতে ইচ্ছা করি না। ছোট শিশু যেবপ জননী 
হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দীর্ঘকাল থাকিতে পারে না, আমিও সেইরূপ আপনাকে ছাড়িয়া 
চিরকাল থাকিতে পারিব না। হে আমতবিক্রম, আমার প্রতি প্রসন্ন হউন । 

রাম শত্রুরকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন যে. প্রজাপালনই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম । প্রবাসে 
থাকিয়াও ক্ষত্রিয় দুঃখিত হন না। শত্রুঘ্বের যখন ইচ্ছা হইবে, তখনই তিনি অযোধ্যায় 
আসিয়া দুই-চারি দিন থাকিয়া যাইতে পারিবেন | এবার শত্ুগ্ন সাত দিন অযোধ্যায় বাস 
করিয়া যেন তীহার রাজধানী মধুরায় ফিরিয়া যান | 

সাত দিন পরে সকল গুরুজনকে প্রণাম করিয়া শত্রুত্ন মধুরায় যাত্রা করিয়াছেন । 

ব্লামের অশ্বমেধ-যজ্ঞে শত্রঘ্ উপস্থিত হইয়াছেন । ভরতের সহচররূপে তিনিও অভ্যাগত 
রাজন্যবৃন্দের পরিচযয়ি নিযুক্ত হইয়াছিলেন ।" 

মহাপ্রস্থানের সঙ্কল্প করিয়া রাম এই সংবাদ শত্রঘ্নকে জানাইবার নিমিত্ত দূত 
পাঠাইয়াছেন । শীঘ্রগামী দূতগণ পথে কোথাও বিশ্রাম না করিয়া মাত্র তিন দিনে মধুরায় 
উপস্থিত হইয়াছে । দূতমুখে এই সংবাদ শুনিয়াই-_ 

প্রকৃতীস্তু সমানীয় কাঞ্চনঞ্চ পুরোধলন্ন ! 
তেষাং সর্বং যথাবৃত্তমব্রবীদ রঘুনন্দনঃ ॥ ইত্যাদি ৭1১০পাচ, ৯ 
__রঘুনন্দন শত্রঘ্ন প্রজাবর্গ ও কাঞ্চন-নামক পুরোহিতকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদিগকে সকল 


৯২৯ 


বৃত্তান্ত বলিলেন এবং ভ্রাতৃগণের সহিত নিজের ভাবী দেহত্যাগের সঙ্কল্পও প্রকাশ করিলেন । 
তারপর শত্রুয্ন তাঁহার দুই পুত্রের অভিষেক সম্পন্ন করিয়া তাহাদিগকে দুই দেশে 
প্রতিষ্ঠিত করিলেন । 
সুবাহুর্মধুরাং লেভে শত্রুঘাতী চ বৈদিশম্‌ । 
দ্বিধা কৃত্বা তু তাং সেনাং মাধুরীং পুত্রয়োদ্ধয়োঃ । 
ধনঞ্চ যুক্তং কৃত্বা বৈ স্থাপয়ামাস পার্থিব ॥ ৭।১০৮1১০ 
-_পৃত্রদ্ধয়ের মধ্যে সুবাহু মধুরা এবং শত্রুঘাতী বিদিশার সিংহাসন প্রাপ্ত হইলেন । তারপর 
নৃপতি শত্রত্ন মধুরা-রাজ্যের সৈন্যগণকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া দূই পুত্রকে দিয়াছেন । 
বিভাগযোগ্য ধনসম্পত্তিও ভাগ করিয়া তিনি পুত্রদ্বয়কে প্রদান করেন । 
অবিলম্বে এইসকল ব্যবস্থা করিয়া শত্রঘ্ন শুধু একখানি বথ লইয়া অযোধ্যায় যাত্রা 
করিলেন । সেখানে উপস্থিত হইয়া প্রস্থানোদ্যত রামের চরণে প্রণামপূর্বক শত্ুঘর 
কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতেছেন-_ 
কৃত্বাভিষেকং সুতয়োদ্বিয়ো রাঘবনন্দন ৷ 
তবানুগমনে রাজন্‌ বিদ্ধি মাং কৃতনিশ্চয়ম্‌ ॥ ইত্যাদি ! ৭1১০৮1১৪, ১৫ 
-_-হে রঘুনন্দন, আমি পুত্রদ্বয়কে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া আসিয়াছি । রাজন, আমিও 
আপনার অনুগমন করিব বলিয়া স্থির করিয়াছি ! হে বীর, আজ আমার ইচ্ছার প্রতিকূল 
কোনরূপ আদেশ কবিবেন না । আমার ন্যায় সেবকের দ্বারা আপনার আদেশ যেন লঙ্ঘিত 
না হয়। 
রাম অনুজের এই বীরোচিত সক্কল্লে সম্মতি দিয়াছেন । রামের সহিত মহাপ্রয়াণ করিয়া 
শত্ুঘ্ আপন বেষ্ঞব তেজে বিলীন হইলেন । 
শত্রমের পত্রী শুতকীর্তির সম্বন্ধে অথবা শত্রুঘ্ের দাম্পতাজীবন সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় 
না। মথুরা যাত্রার পর হইতে ভরতের সাহচর্ষও তিনি বেশী পান নাই । শুধু রামের আদেশ 
পালনের তৃপ্তিতে তিনি এই দুঃখও নীরবে সহ্য করিয়াছেন । সীতার পুত্রলাভের কথা তিনি 
কাহাকেও বলেন নাই । ইহাতে তাঁহার অসামান্য সংযম প্রকাশ পাইতেছে । বাল্মীকির 
আশ্রমে সৃতিকাগাবে তিনি সীতাকে দর্শন করিয়াছেন: -রাম এই সংবাদে হয়তো বিরক্তি 
বোধ করিবেন, এইরূপ ভাবিয়াই সম্ভবতঃ তিনি এই ঘটনা গোপন বাখিয়াছেন। শত্রু 
বিদ্বান বুদ্ধিমান, মিতভাষী, গুরুভক্ত ও বীরপুরুষ ছিলেন । ভরতের ছায়ারূপে থাকার 
ফলেই যেন তাঁহাব চরিত্র সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রূপে প্রকাশ পার নাই৷ কিন্তু আমাদের মনে 
হইতেছে__শতুঘ্ের বীরত্ব ও ত্যাগশীলতা তাঁহার অগ্রজ সহোদরের অপেক্ষা কম নহে এবং 
তীহার পত্বী শুতকীর্তিব নীরব আত্মত্যাগ অনন্যসাধারণ | 
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১২৩ 


সুমন্ত্র 


মহারাজ দশরথের যে আটজন অমাত্য ছিলেন, সুমন্ত্র তাঁহাদের অন্যতম | 
সুমস্ত্রশ্চাষ্টমোহর্থবিৎ । ১1৭1৩ 
__অষ্টম অমাত্য সুমন্ত্র অর্থশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন । 
সুমস্ত্রকে মস্ত্রিশ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে ।১ সুমন্ত্র ছিলেন সৃতজাতীয়, মহারাজের রথচালক । 
পুরাণশান্ত্রেও তিনি বিশেষ বিদ্বান ছিলেন ।+ 
অঙ্গরাজ রোমপাদের যজ্ঞকথা প্রভৃতি এবং দশরথের পুত্রলাভের উপায়ের বিষয়ও 
তিনিই পৌরাণিক বৃত্তান্ত হইতে মহারাজকে শোনাইয়াছেন | রামায়ণে সুমন্ত্র অতি গৌরবের 
আসনে প্রতিষ্ঠিত । সুমন্ত্রের নামের সহিত মহর্ষি কতকগুলি বিশেষণ যোগ করিয়াছেন-_ 
ততো নিত্যানুগস্তেষাং বিদিতাত্মা মহামতিঃ | 
মৃদৃদস্তিশ্চ কান্তশ্চ রামে চ দৃঢ়ভক্তিমান ॥ ২।১০৩।২২ 
ইক্ষণাকুবংশের নিত্য অনুগত সুপরিচিত মহামতি কোমলপ্রকৃতি জিতেন্দ্রিয় সুদর্শন ও 
রামের প্রতি দৃঢ় ভক্তিমান্‌। 
সুমন্ত্র অধিকাংশ সমযই মহারাজ দশরথের সমীপে অবস্থান করিতেন । অস্তঃপুরেও 
তাঁহার গতিবিধি ছিল | তিনি সকলেরই পরম বিশ্বস্ত ও হিতকারী | রাজমহিষীগণও তাঁহার 
সহিত নিঃশহ্ক ব্যবহার করিতেন | 
দশরথের সর্বপ্রকার গুরুতর কর্তব্যে সুমন্ত্রই প্রধান সহায় । অযোধ্যার বাজপরিবারে গুরু 
বশিষ্ঠ ও অমাত্য সুমন্ত্রের স্থান যেন দশরথ তাপেক্ষা খুব ন্যন নহে । সুমন্ত্র মহারাজের 
অন্তরঙ্গ বন্ধৃস্থানীয় প্রাচীন ব্যক্তি । সকলেই তাঁহাকে সমীহ করিয়া চলেন |, 
রাম সুমন্ত্রকে পিতৃবৎ সম্মান করিতেন । সুমন্ত্র যে বিশেষ বিচক্ষণ ব্যক্তি, তাহা রাম 
ভালরূপেই জানিতেন । দশরথ একদা সুমন্ত্রকে রামের নিকট পাশ্ইলে পব রাম সীতাকে 
বলিতেছেন__ 
সুমন্ত্রং প্রাহিণোদ্পুতমর্থকামকরং মম । 
যাদৃশী পরিষত্তত্র তাদূশো দূত আগতঃ ॥ ২।১৬।১৮ 
-_ মহারাজ কার্যসম্পাদক সুমন্ত্রকে দূতরূপে পাঠাইয়াছেন | সেখানে যেরূপ ব্যক্তিগণ সকলে 
অরণাযাত্রার নিমিত্ত কৈকেয়ী রামকে ত্বরা দিতেছেন, শোকাকুল দশরথ কিংকর্ত ঢ। 
রাম পিতাকে সাস্তবনা দিয়া প্রস্থানোদাত হইলে দশরথ তীহাকে আলিঙ্গন করিয়াই মৃছিত 
হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলেন । উপস্থিত সকলে উচ্গৈঃত্ধবরে রোদন করিতেছেন । 
রুদন্‌ সুমস্ত্রোহপি জগাম মৃছাম্‌। ২৩৪৬১ 
__কাঁদিতে কাঁদিতে সুমন্ত্রও মুছিত হইয়া পড়িলেন । 
ততো নিয় সহসা শিরো নিঃশ্বস্য চাস্কৃৎ । 


৯২৪ 


পাণিং পাণৌ বিনিষ্পিষ্য দস্তান্‌ কটকটায্য চ ॥ 
লোচনে কোপসংরক্তে বর্ণ পৃূবোচিতং জহৎ। 
কোপাভিভূতঃ সহসা সন্তাপমশুভং গতঃ ॥ ইত্যাদি । ২।৩৫।১, ২-৩৬ 
_অনসন্তর সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া সুমন্ত্র অতি ক্রোধে পুনঃপুনঃ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে 
লাগিলেন । তিনি অস্থির হইয়া আপন মস্তক কম্পন ও হস্তের দ্বারা হস্ত পীড়নপূর্বক দাঁত 
কট্মট্‌ করিতেছিলেন । তাঁহার নেত্রদ্বয় স্বাভাবিক রূপ ত্যাগ করিয়া রক্তবর্ণ ধারণ করিল । 
তিনি অতিশয় তীব্র সম্তাপ ভোগ করিতেছিলেন । মহারাজ দশরথের অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব 
করিয়া সুমন্ত্র তীক্ষ বাক্যবাণে কৈকেয়ীর মর্মস্থল বিদ্ধ করিতে করিতে বলিতেছেন-_ -' দেবি, 
মহারাজ দশরথ তোমার স্বামী । তুমি তাঁহাকেও পরিত্যাগ করিতেছ । তোমার অকরণীয় 
কিছুই নাই । আমি তোমাকে প্তিঘাতিনী এবং শেষ পর্যস্ত বংশনাশিনী বলিয়া মনে করি । 
তুমি ইন্দ্রতুল্য অপরাজেয়, সমুদ্রসদৃশ গন্তীর ও পর্বতের ন্যায় স্থিব মহারাজকে দুরাচারের 
দ্বারা সন্তপ্ত করিতেছ । নরপতিব অবর্তমানে তাঁহার পুত্রগণ জ্যোষ্টক্রমে রাজ্যাধিকারী হইয়া 
থাকেন- ইহাই ইক্ষবাকুবংশে কুলপ্রথা । মহারাজ জীবিত থাকিতেই তুমি এই প্রথা লোপ 
করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ । তোমার পুত্র ভরত রাজা হউন । কিন্তু আমরা রামের সঙ্গেই গদ্ন 
করিব | তোমার অধর্মের রাজো কোন ব্রাহ্মণ বাস করিবেন ? তোমার এই নীচকার্ষে পৃথিবী 
সহসা বিদীর্ণ হইতেছে না দেখিয়া আমি বিস্ময় বোধ করিতেছি । ব্রহ্মর্ষিগণের অগ্মিতুল্য 
ধিক্কার-বাকারূপ দণ্ডে তুমি নিহত হইতেছ না-_ইহাতেও বিস্মিত হইতেছি। 
কুঠারের দ্বারা আম্বৃক্ষ ছেদন করিয়া দুগ্ধসিঞ্চনে নিম্ববৃক্ষের পরিচর্যা করিলেও নিম্বের 
ফল মধুর য় না । তুমি তোমার মাতার স্বভাব লাভ করিয়াছ বলিয়াই মনে করি | নিম্ব-ফল 
হইতে কিন্ধপে মধু ক্ষরিত হইবে ? 
তোমার মাতার দুরভিসন্ধির কথা আমার জানা আছে । কোন এক তপস্থী ব্রাহ্মণ তোমার 
পিতাকে একটি বর দিয়াছিলেন । সেই বরের প্রভাবে কেকয়রাজ সকল প্রাণীর ভাষা বুঝিতে 
পারিতেন । একদিন তিনি একটি পাখীর কথ৷ শুনিয়া হাসিতে থাকিলে তোমার জননী 
মহারাজের হাস্যের কারণ জানিতে চাহিলেন | মহারাজ বলিলেন যে, হাস্যের কারণ বলিলে 
তৎক্ষণাৎ তাঁহার মুত্য হইবে । তোমার জননী তাহাতেও নিরস্ত হইলেন না, কারণ জানিবার 
নিমিত্ত স্বামীকে গীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন । তোমার পিতা বরদাত! ব্রাহ্মণের নিকট 
গমনপূর্বক তাঁহাকে সকল ঘটনা জানাইলেন । তিনি মহারাজকে উপদেশ দিলেন যে, পত্তী 
যদি অভিমানে প্রাণত্যাগ করেন, তথাপি মহারাজ যেন সেই পক্ষিকথিত গুড় রহস্য প্রকাশ 
না করেন । ব্রাক্ষণের উপেদেশে মহারাজের গ্লানি দূর হইল । অগত্যা তিনি তোমার 
জননীকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন । 
তুমি তোমার মাতার ন্যায় পাপিষ্ঠা ৷ তুমি দুর্জনগণের আচরিত রীতি অবলম্বন করিয়া 
স্বামীকে সন্তপ্ত করিতেছ । পুত্রগণ পিতার ও কন্যাগণ মাতার স্বভাব প্রাপ্ত হয়-_এই 
লোকপ্রবাদ সত্য বলিয়া মনে হইতেছে । 
আমার অনুরোধ- তুমি মাতার মত হইবে না. পাপবুদ্ধি ব্যক্তিগণের প্ররোচনায় সর্বনাশ 
করিও না । তুমি এই দুরাগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া স্বামীকে রক্ষা কর, আমাদেরও আশ্রয় হও । 
দেবি, নিষ্পাপ দশবথ হইতে শুধু দুইটি বর কেন, তুমি বহু বাঞ্ছিত বস্তু পাইবে । রাম 
তোমাদের জোষ্ট পুত্র, তাঁহারই অভিষেক হওয়া উচিত । বিশেষতঃ রাম সর্বগুণসম্পন্ন, তুমি 
তীহাকে অভিষিক্ত কর । তিনি অরণ্যে গমন করিলে সংসারে তুমি অতিশয় কলঙ্কিতা 
হইবে । অযোধ্যার রাজাসনে রাম ভিন্ন অন্য কেহ বসিলে তোমার পক্ষে শুভ হইবে না। 
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রাম অভিষিক্ত হইলে মহারাজ কুলপ্রথা স্মরণ করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করিবেন এবং ভরত 
যুবরাজ হইবেন । 
দশরথের বিশেষ অন্তরঙ্গ এবং রাজপরিবারের একান্ত সুহৃদ ব্যতীত অপর কোন ব্যক্তি 
সকলের বিশেষতঃ মহারাজের সাক্ষাতে রাজমহিষীকে এইভাবে বলিতে পারিতেন না । এই 
উক্তি হইতেও বোঝা যাইতেছে__সুমন্ত্র রাজপরিবার হইতে অভিন্ন এবং বিশেষ সম্মানিত 
পুরুষ । 
দশরথের নির্দেশে শোকার্ত সুমন্ত্র রথ চালনা করিয়া রামকে অরণ্যে লইয়া গিয়াছেন । 
তাঁহারা প্রথম রাত্রি তমসাতীরে এবং দ্বিতীয় রাত্রি শঙ্গবেরপুরে যাপন করিয়াছেন । তৃতীয় 
দিন প্রাতঃকালে গঙ্গা পাব হইবার সময রাম সুমন্ত্রকে অযোধ্যা ফিরিয়া যাইতে বলিলে 
সুমন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন | রাম মধুব স্ববে তাঁহাকে কহিতেছেন-__ 
ইক্ষবাকৃণাং তুয়া তুল্যং সুহাদং নোপলক্ষযে । 
যথা দশরথো রাজা মাং ন শোচেত্ুথা কুরু ॥ ২৫২।২২ 
_-তোমার তুল্য ইক্ষাকুবংশীয়দের সুহৃদ আর কাহাকেও দেখিতেছি না। রাজা দশরথ 
যাহাতে আমার জন্য শোক না করেন, তাহা করিবে । 
কাহাকে কি বলি হইবে -তাহাও সুমন্ত্রকে বলিয়া দিয়া রাম তাঁহাকে বিদায় দিতেছেন । 
বিদায় গ্রহণের সময় সুমন্ত্র অশ্রপূর্ণলোচনে রামকে বলিতেছেন-_- 
যদহং নোপচারেণ ব্রুয়াং ম্নেহাদবিক্লবম্‌ | 
ভক্তিমানিতি তত্তাবদ বাক্যং ত্বং ক্ষস্তুমহসি ॥ ইত্যাদি ২৫২।৩৮-৫৮ 
--আমি ন্নেহবশতঃ প্রভু-ভত্যভাবের বীতি পরিত্যাগ-পূর্বক আপনাকে যাহা বলিতেছি, 
তাহাতে আমাকে আপনাব প্রতি ভক্তিমান্‌ জানিয়া ক্ষমা করিবেন । তাত, আপনার বিয়োগে 
অযোধ্যানগরী পুত্রশোকাতৃবা জননীর অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে । আমি সেই শোকাকুল 
অযোধ্যায় শুন্যরথে কিবপে প্রবেশ কবিব গ আমি আপনাকে ছাড়িয়া কিছুতেই অযোধ্যায় 
যাইতে পারিব ন' | কৌশলা-দেবীকে আমি কি বলিব ? আমাকে আপনার অনুগমনে 
আদেশ দিন | আমার এই প্রার্থনা পূর্ণ না করিলে আমি রথ সহ অগ্নিতে প্রবেশ করিব | 
আমাব প্রতি প্রসন্ন হউন । আমি আপনার সহচর হইতে ইচ্ছা করি । বনবাসের সময অতীত 
হইলে এই রথে কবিয়াই আপনাকে লইয়া অযোধ্যায় প্রবেশ কবিব | হে ভৃতাবৎসল, আপনি 
আমার প্রভুপূত্র । আমি আপনাব ভক্ত এ ভ্রত্ট । আমাক পরিতাগ করিবেন না। 
রাম নানা যুক্তি দেখাইয়া পুনঃপুনঃ সুমন্ত্রকে সাস্্না দিযাছেন । অগত্যা সুমস্ত্র নিরস্ত 
হইতে বাধা হইলেন । 
গতস্ত গঙ্গাপরপারমাশু 
বামং সুমন্ত্র সততং নিবীক্ষ্য | 
অধবপ্রকষাঁদ বিনিবৃত্তদৃষ্টি-__ 
মুমোচ বাম্পং ব্যথিতস্তপন্থী ॥ ২।৫২১০০ 
_-রাম গঙ্গাব পরপাবে দ্রুত গমন করিতে থাকিলেও সুমন্ত্র একটৃষ্টে তীহাকে দেখিতে 
লাগিলেন । পথের দূরত্বের জন্য ধখন আর রামকে দেখিতে পাইলেন না, তখন নিরুপায় 
হইয়া বাথিতচিন্তে অশ্রু বিসজন কবিতে লাগিলেন । 
গুহের সহিত সুমন্ত্রও শুঙ্গবেরপুরে গিয়াছেন এবং সেইখানেই অবস্থান করিতেছেন । 
রামের অরণাযাত্রাব তৃতীয় দিন, চতুর্থ দিন ও পঞ্চম দিনের অপরাহু পর্ধস্ত তিনি শুহের 
কাছেই ছিলেন । সুমন্ত্রের আশা ছিল-_হয় তো রাম তীহাকে পুনরায় আহান করিবেন ।* 
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গুহ তাঁহার প্রেরিত লোকের মুখে রামের ভরদ্বাজাশ্রমে গমন, সেখানে 
আতিথ্যসৎকার-লাভ ও চিত্রকূটে গমন প্রভৃতি সকল সংবাদ জানিয়াছেন | তাহাতে সুমন্ত্ 
বুঝিলেন যে, তাঁহার আশা পূর্ণ হইবার নহে । রামের বনগমনের পঞ্চম দিনে অপরাহু 
সময়ে-__ অনুজ্ঞাতঃ সুমস্ত্রোহথ যোজযিত্বা হয়োত্তমান্‌ । 
অযোধ্যামেব নগরীং প্রযযৌ গারদুর্মনাঃ ॥ ইত্যাদি | ২।৫৭।৩-৫ 
__সুমন্ত্র অতিশয় ব্যথিতচিন্তে গুহের নিকট হইতে বিদায় লইয়া উৎকৃষ্ট অশ্বগণকে রথে 
যোজনা করিয়া অযোধ্যানগরীর অভিমুখে যাত্রা কবিলেন । পথে সুগন্ধা বন, নদী, গ্রাম ও 
নগরসমূহ দেখিতে দেখিতে তিনি দ্রুতগতিতে চলিতেছিলেন । পবদিন সন্ধ্যাকালে সুমন্ত্ 
নিস্তব্ধ নিরানন্দ অযোধ্যায় প্রবেশ করেন । শোকসন্তপ্ত অযোধ্যাবাসী পুরুষ ও মহিলাদের 
অবস্থা দেখিয়া সুমন্ত্র সমধিক ব্যথিত হইযাছেন । 
স রাজমার্দমধ্যেন সুমন্ত্রর পিহিতাননঃ | 
যত্র রাজা দশরথস্তদেবোপযযৌ গৃহম্‌ ॥ ২1৫৭।১৬ 
- রাজপথে সুমন্ত্র মুখ ঢাকিয়া রাজা দশরথেব ভবনের দিকে অগ্রসর হইলেন | তিনি-_ 
প্রদীপ্ত ইব শোকেন বিবেশ সহসা গৃহম্‌ । ২৫৭২৩ 
_যেন শোকে দহামান হইযা সহসা দশরথের ভবনে প্রবেশ করিলেন । 
সুমন্ত্র দশরথকে অভিবাদনপর্বক বাম, লক্ষ্মণ ও সীতার কথিত বাকাগুলি যথাযথরূপে 
মহারাজের নিকট নিবেদন করিযাছেন । তখন সুমন্ত্রের দেহ ধুলিধূুসরিত, নয়নযুগল অশ্রুপূর্ণ 
এবং মুখমণ্ডল দীনভাবাপন্ন !* 
মহারাজ বামেব সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করিতেছিলেন, আর-_ 
উবাচ বাচা বাজানং স বাম্পপরিবদ্ধয়া । ২৫৮১৩ 
_-সুমন্্র বাম্পকদ্বকণ্ঠে মহারাজকে বলিতেহিলেন । 
রামের করুণ উত্তিগুলির পুনবাবৃপ্তিব সময় সুমন্ত্র একান্তই অভিভূত হইয়া পড়েন । 
কৌশল) এবং সুমিত্রা তখন মহারাজেব সমীপে উপস্থিত ছিলেন । কৌশল্ার বিলাপ 
শুনিয়া-_ 
বাম্পবেগোপহতয়া স বাচা সজ্ভজমানয়! 
ইদমাশ্বীসয়ন্‌ দেবীং সুতঃ প্রাঞ্জলিরব্রবীৎ ॥ ইতাদি | ২।৬৯1৪-৭ 
_সুমন্ত্র কৃতাঞ্জলিপুটে বাম্পরুদ্ধকণ্ঠে রামবিষয়ক কথায আশ্বাস প্রদানপূর্বক 
বলিলেন-_দেবি, আপনি শোক, মোহ ও দুঃখজনিত অস্বস্তি ত্যাগ করুন । রাম হৃষ্টচিন্তে 
অরণ্যে বাস করিতেছেন । জিতেন্দ্রিয় ধার্মিক লক্ষণের সেবা ও সীতার মধুর বাবহারে রামের 
সকল সন্তাপই দূর হইবে । 
ইদং হি ঢরিতং লোকে প্রতিষ্ঠাসাতি শাশ্বতম্‌ | ২।৬০1২১ 
_রামের এই আচরণের কথা চিরকাল জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে । 
দশরথের শ্বুশানভূমিতে পড়িয়া ভরত ও শত্রঘ্ সুকরুণ বিলাপ করিতে থাকিলে সবজ্ঞ 
বশিষ্ঠ ভরতকে উঠাইয়া নানাবিধ সময়োচিত উপদেশ দিতেছেন | 
সুমন্ত্রশ্চাপি শত্রুঘমুখাপ্যাভিপ্রসাদা চ। 
শ্রাবয়ামাস তত্বজ্ঞঃ সর্বভূতভবাভবৌ ॥ ২৭৭২৪ 
--আর তত্বজ্ঞানী সুমন্ত্র শত্রুকে উঠাইয়া সান্ত্বনা প্রদানপূর্বক সকল প্রাণীর উৎপত্তি ও 
বিনাশের তত্ব শোনাইতে লাগিলেন । 
সুমন্ত্র ভরতের সহিত চিত্রকূটে গিয়াছিলেন ৷ ভরতের ন্যায় তিনিও রামকে দেখিবার 
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নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়াছেন ।" 

দশরথের উদ্দেশে পিগুদানের সময়ও সুমন্ত্র রামাদির সঙ্গী হইয়াছেন । 

সুমন্ত্রস্তৈনূ্পিসুতৈঃ সার্ধমাশ্বাস্য রাঘবম্‌। 
অবতারয়দালম্ব্য নদীং মন্দাকিনীং শিবাম্‌ ॥ ২।১০৩।২৩ 

--(মহামতি কোমলপ্রকৃতি) সুমন্ত্র রাজকুমারগণের সহিত রামকে সাস্তবনা দিয়া তাঁহাদের 
হস্ত ধারণপূর্বক পুণ্যসলিলা মন্দাকিনীনদীতে অব' 'ণ করাইলেন । 

চিত্রকূট হইতে প্রত্যাবর্তনের পর দীর্ঘকাল সুমন্ত্রের কোন কথাবার্তা শোনা যায় না। 
সম্ভবতঃ তিনিও গেরিক বস্ত্র ধারণ করিয়া সন্নযাসিবেশী ভরতের মন্ত্রিত্ব করিয়াছেন । রামের 
রাজ্যাভিষেকের পর তিনি রামেরও মন্ত্রিপদে বৃত হইয়াছিলেন। 

রাম সুমন্ত্রাধিষ্ঠিত রথেই সীতাকে নিবসিন: দিয়াছিলেন । সীতাকে নিবসিন দিয়া ফিরিবার 
পথে দুঃখসস্তপ্ত লক্ষণ রাম ৩ সীতার দুঃখের কথা বলিতে থাকিলে সুমন্ত্র লক্ষ্পণকে প্রবোধ 
দিয়া কহিয়াছেন_-হে সৌমিত্রে, তুমি মৈথিলীর জন্য সন্তাপ করিও না । পুরাকালে 
্রান্মণগণ তোমার পিতার সমীপে রামের জীবনের ঘটনাবলী বলিয়াছিলেন। এই পত্বীনিবাসিন 
তাঁহার বিধিলিপি । মহাবাহু রাম কখনও সুখ ভোগ করিতে পারিবেন না । তিনি প্রবল 
কালের বশীভূত হইয়া তোমাদের সকলকেই অবিলম্বে পরিত্যাগ করিবেন । মহারাজ দশরথ 
তোমাদের জীবনের ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী জানিবার অভিপ্রায়ে মহামুনি দুবসাকে জিজ্ঞাসা 
করিলে পর দূবসা মহারাজকে যাহা বলিয়াছিলেন-_তাহা ভরত, শত্রুঘ্ বা তোমাকে 
জানাইতে মহারাজ নিষেধ করিযাছেন । শুধু বশিষ্ঠ ও আমি এই বৃত্তান্ত অবগত আছি। 
আমরাও তখন দুবসার সমীপে উপস্থিত ছিলাম | 

সুমন্ত্র মহারাজ দশরথেব কিরূপ অন্তরঙ্গ ছিলেন, তাহা এইসকল ঘটনা হইতে বুঝিতে 
পারা যায়। 

সম্ভবতঃ রামেব সহিত সুমন্ত্রও মহাপ্রস্থান করিয়াছিলেন ৷ তিনি দশরথের সমবয়স্ক | 
অতএব তখন তীহার বয়স একশত ত্রিশ বৎসরের কম নহে । রামায়ণের সুমন্ত্র ও 
মহাভারতের সঞ্জষের মধ্যে কিছু কিছু সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় । 
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বানর-সভ্যতা 


বানরগণের জীবনী সংকলনের পূর্বে তৎকালীন বানরসভ্যতা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা 
করা সম্ভবতঃ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। 

বানরগোষ্ঠী সাধারণতঃ পর্বতে ও পর্বতগুহায় বাস করিতেন । হিমালয, মহেন্দ্র, বিন্ধ্য, 
কৈলাস, মন্দর ও দাক্ষিণাতোর পর্বতসমূহ ছিল বানবগণের বাসভূমি 1১ 

মধু ও ফলখুলই তাঁহাদের প্রধান খাদ; ছিল । ধান্যের কথাও পাওয়া যায়, কিন্তু 
মাছ-মাংসভোজনের কোন দৃশ্য দেখা যায় না । স্থাপত্য-বিদ্যা ও সৌন্দর্যবোধে বানরগণ 
বিশেষ উন্নত ছিলেন । 

কিক্রিন্ধার (মহীশুরের উত্তরে বেলাবি জেলায়) গিরিগুহা বালীর রাজধানী | সেই গুহা 
ছিল রত্বময় ও পুষ্পিত কাননে সুসজ্জিত | গুহাটি চন্দন, অগ্ুরু ও পদ্মগন্ধে সুবাসিত । 
রাজধানীর পথগুলি মৈরেয়-নামক মদ্যের এবং বিশেষ একপ্রকার মধুর গন্ধে আমোদিত ! 
রাজধানীটি প্রকাণ্ড প্রাসাদসমূহে পরিপূর্ণ । শীভল ছায়াযুক্ত, দিব্যমালাশোভিত, 
তণ্তকাঞ্চননির্মিত তোরণ-সমন্বিত রমণীয় রাজপ্রাসাদটির দৃশ্য অতি মনোহর । যান ও 
আসনে সমাবৃত সাতটি কক্ষ (মহল) অতিক্রধ করিলে অন্তঃপুর দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে । 
অন্তঃপুরে সুবর্ণ ও বজতনির্মিত মহামূল্য পালক্ক ও আসনসমুহ রহিয়াছে ৷ রমণীগণ উত্তম 
মাল্যাভবণে ও বহুমূল্য অলঙ্কারসমূহে সুশোভিতা 1; 

সমগ্র কিক্িদ্ধানগরীটি হাষ্টপুৃষ্ট জনগণে পরিপূর্ণ ও ধ্বজপতাকাদির দ্বারা সুসজ্জিত ।* 

ব্যাকরণ, বেদ-বেদাস্ত, রাজধর্ম, কামশাস্ত্র, অর্থনীতি. আয়ুর্বেদ প্রভৃতি শাস্ত্রে বানরগণ 
সুপণ্ডিত । বালী, সুগ্রীব, অঙ্গদ, জান্ববান্‌, হনুমান্‌, সুষেণ, নীল প্রমুখ বানরগণের পাণ্ডিত্য ও 
বিচক্ষণতা রামায়ণে বর্ণিত হইয়াছে । 

যুদ্ধবিদ্যায়ও তাঁহারা উন্নতই ছিলেন । বানরগণ গাছ-পাথর প্রভৃতির দ্বারা যুদ্ধ করিতেন, 
ধনুব্ণ প্রভৃতির ব্যবহার জানিতেন না। সম্ভবতঃ মুষ্টিযুদ্ধ ও মুল্পযুদ্ধেই তাঁহাদের সমধিক 
কৃতিত্ব ছিল । 

সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত হইলেও বানরগোষ্ঠীর পৃথক একটি ভাষাও ছিল | তাঁহারা 
নিজেদের মধ্যে সেই ভাষায়ই কথা বলিতেন | একস্থানে দেখা যায় যে, দধিমুখ-নামক বানর 
যখন সুগ্রীবের সহিত কথা বলিতেছিলেন, তখন সমীপস্থ লক্ষ্মণ দধিমুখের ভাষা বুঝিতে 
পারেন নাই ।* 

বানরগণের গাত্রবর্ণ নানাপ্রকার । কেহ নীল, কেহ কৃষ্ণ, কেহ তগপ্তকাঞ্চনবর্ণ, কেহ 
সিংহকেশরবর্ণ, কেহ বা লালবর্ণ ।* 

ইহাদের গোষ্ঠীতে ঝক্ষগণও (ভল্লুক) আছেন । সম্ভবতঃ তাঁহারা অধিকতর রোমশ 
বলিয়াই খক্ষ-নামে অভিহিত হইতেন। 

বানরগণ সকলই বলবান্‌, কাহাকেও দুর্বল দেখা যায় না । তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ 
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ইচ্ছামত আকৃতির পরিবর্তন কারতে পারিতেন । তাঁহাদের পারিধানে বস্ত্র দেখিতে পাই । 
জুতার ব্যবহারও ছিল |" 

অভিষেকাদি শাস্ত্রীয় কৃত্য সম্পন্ন করিয়া বানরপতি সুগ্রীব সিংহাসনে আরোহণ 
করিয়াছেন ৷ বেদমন্ত্রের দ্বারা আহুতি প্রভৃতি ক্রিয়াও প্রচলিত ছিল | 

ব্রাক্মণভোজন ও দানদক্ষিণার কথাও পাওয়া যায় । সুশ্রীবের রাজ্যাভিষেকের বর্ণনা 
রামের রাজ্যাভিযেকেবই অনুবপ | ছত্র, চামর প্রভৃতির কথাও বহিয়াছে ।' 

বানবগণের লাঙ্গুলেব যে বর্ণনা দেখা যায়__তাহা তাঁহাদের পোশাকবিশেষ, দেহের 
অবয়ব নহে | বলা হইয়াছে 

কীনাং কিল লাঙ্জুলমিষ্টং ভবতি ভূষণম্‌ । ৫1৫৩1৩ 

_শীসুল 'আবিদ্ধ' এইকপ কথাও পাওয়া যায ।' আবিদ্ধ শব্দের অর্থ সংযোজিতও হইতে 
পাবে, আবাব আশ্ষালিতও হইতে পারে । সংযোজিত অর্থ গ্রহণ করিলে ইহাকে কৃত্রিম 
(পাশাক বলা চলে । 

অন্যত্র দেখা যায়__পাবণ হনুমানের সন্বন্ধে বলিতেছেন_-ইহাব লাঙ্গুল দগ্ধ হইলে 
সুহ্ধদবর্গ ইহার 'অঙ্গবৈরূপ্া দেখিতে পাইবে ।' 

একটি বর্ণনা হইতে জানা যাইবে যে, বানরের যথার্থ লাঙ্গুল ছিল না। রামের 
প্রত্াবঠনের সংবাদ পইয়া হনুমান নন্দিগ্রামে ভবতের সমীপে উপস্থিত হইয়াছেন । 
হণুমানের মুখে প্রি সংবাদ শুনিযা আনন্দে উৎফুল্প ভরত হনুমানকে বহুবিধ উপটৌকন 
দিলেন । তাহার মধ্যে উত্তম আচাববতী অপরূপ সুন্দবী যোলটি কন্াও হনুমানকে 
ভাযবিপে উপহার দেওয়া হইয়াছে !” 

হনুমান মানুষ না হইলে বত এই উপহার দিতেন না, কন্যাগণও সম্মত হইতেন না এবং 
হনুমানও গ্রহণ কবিতেন না । অতএব বানবগণেব লেজ তীঁহাদেব গোষ্ঠীর পোশাকরূপেই 
সংযোজিত হইত, তাহা দেহাবয়ব নহে । 

তাঁহারা যদি যথার্থই বানর হইতেন, তবে ভ্রাতভাযাসম্তোগের জন্য রাম বালীকে 
অপরাধী বলিতে পারিতেন না । পশুদেব আবার এইসকল বিষয়ে নৈতিক বিচার কোথায় ? 
নভস-মুনিই বা বালীবে অভিশাপ দিবেন কেন ? 

বালীব শবদেহকে দিব। ভদ্রাসনযুক্ত শিনিকাম স্থাপন কবিয়া শ্বশানে লইয়া যাওয়া 
হইযাছে । নিরিনদীর পুলিনে চিতা সঞঙ্জিত করিয়া অঙ্গদ পৃত মাল্য এ বৃস্ত্রাদি দ্বারা 
সবদেহকে সুসঞ্জিত করিয়া চিতায় আরোহণ করাইলেন । বিধিপূর্বক অগ্নিদান করিয়া অঙ্গদ 
চিতা পরিজ্মণ করিয়াছেন ; যথাবিধি দাহ সমাপনান্তে অঙ্গদাদি বানরগণ নদীজলে 
(প্রততর্পণ সম্পন্প করেন 177 

অভিজাত মনুষাসমাজ ব্যতীত এইপ্রকার অস্তোষ্টিক্রিযাব প্রচলন নাই । ইহাও 
ঝনরগোষ্ঠীর সভাতার অন্যতম নিদর্শন । 

সভাতার এইসকল নিদশনের বর্ণনা করিয়াও বাল্মীকি খক্ষ, গোলাঙ্গুল, কপি, হরি প্রভৃতি 
শব্দে এনরগোষ্ঠীকে বিশেষিত করিয়াছেন এবং তীহাদেব গতিবিধি প্রভৃতিরও অনেক 
অস্বাভাবিক বর্ণনা কারয়া আমাদের কৌতুক উদ্দীপন করিয়ুছেন । সম্ভবতঃ সেই গোষ্ঠীর 
অনেক আচার এবং আক্তি-প্রকৃতি সবধিশে তৎকালীন সুসভ্য মনুষ্যসমাজের অনুবপ ছিল 
না । এইজন্যই রামাণ-মহাকাব্যে তাঁহাদের বর্ণনায় হাস্য ও অদ্ভুতরসের এরপ প্রাধান্য । 
মহাকাব্যকে সর্বসাধারণের চিত্তাকর্ষক করিবার উপায়রূপেও সেইসকল বর্ণনা অসম্ভব নহে । 

ভগবান বিষণ মহারাজ দশরথের প্রত্রত্ব স্বীকার করার পর ব্রক্গা দেবতাগণকে 
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বলিলেন--বিষ্ণ আমাদের সকলেরই হিতকারী সত্যসংকল্প মহাবীর । তোমরা তাঁহার 
সাহায্যের নিমিত্ত মহাবলশালী সহায়কগণের পিতৃত্ব স্বীকার 'করিবে | সহায়কেরা যেন 
মায়াবী, বীর, বায়ুসম বেগবান্‌, নীতিবিৎ, উপায়জ্ঞ, বুদ্ধিমান ও দিব্যদেহবিশিষ্ট হয় । 
বানররূপ ধারণপূর্বক সম্প্রতি তোমরা অন্সরা, গন্বর্বী, পন্নগী, ভল্লুকী, বিদ্যাধবী, কিন্নরী ও 
বানরীতে স্বতুল্য পরাক্রমশালী পুত্রসমূহ উৎপাদন করিবে 1১" 

ব্রহ্মার নির্দেশে দেবগণ বানরকুলের সৃষ্টি করেন । এই বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, 
রামায়ণের বানরগণ দেবযোনি ছিলেন । 


পাপা পপির সাল পপ পাপা 
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বালি(বালী) 


বালী ও সুশ্রীবেব অপ্রাকৃত জন্মবিবরণ উত্তরকাণ্ডের একটি প্রক্ষিপ্ত সর্গে এরিলক্ষিত 
হয় | এই বিবরণটি দেখার্ নারদ মহষি অগস্তযকে বলিয়াছিলেন । ব্রহ্মার ভূপতিত অশ্রুবিন্দু 
হইতে এক দিব্যদেহ বানরের উৎপত্তি হইল । তাঁহার নাম খক্ষরজা । একদা উত্তরমেরুতে 
পিপাসার্ত খক্ষরজা একটি নির্মল সবোবর দেখিতে পাইয়া জলপানের উদ্দেশ্যে তাহাতে 
অবতরণ করিয়াছেন । জলমধ্যে আপনাব ছায়াকেই তিনি ভ্রান্তিবশতঃ প্রতিপক্ষ অপর বানর 
মনে করিয়া তাঁহাকে ধরিবার উদ্দেশ্যে জলে ঝাঁপ দিয়াছেন । পরে নিজের ভ্রান্তি বুঝিতে 
পারিয়া সরোবরের তীরে উঠিয়াই দেখিলেন যে, তাঁহার দেহ নারীদেহে পরিবর্তিত হইয়াছে । 
অপরূপ সৌন্দর্যে খক্ষরজা পুরুষমাত্রেবই মনোহারিণী হইয়া উঠিয়াছেন । সেইসময় 
দেবরাজ ইন্দ্র ও সূর্যদেব তাঁহাকে দেখিবামাত্র বিচলিত হইয়া পড়েন । সেই রমণীকে স্পর্শ 
করিবার পূর্বেহ রমণীব মস্তকে ইন্দ্রের তেজ পতিত হইল । 
বালেষু পতিতং বীজং বালী নাম বভূব সঃ। ৭।৩৭শ সর্গের পর । 
_-বালে (কেশে) পতিত ইন্দ্রের বীজ হইতে উৎপন্ন হওয়ায় শিশুটির নাম হইল--_“বালী' । 
গ্রীবায়াং পতিতং বীজং সুগ্রীবঃ সমজায়ত । 
_গ্রীবাদেশে নিক্ষিপ্ত বীজ হইতে সূর্যপুত্রের জন্ম হওয়ায় শিশুটির নাম হইল “সুশ্রীব' 
পরদিন প্রাতঃকালেই খক্ষরজা পুনরায় পুরুষত্ব প্রাপ্ত হইলেন । ব্রহ্মার নিদেশে 
পুত্রদ্ধয়কে লইয়া তিনি কিক্রিদ্ধায় চলিযা গেলেন এবং সেখানেই রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিলেন । 
অঙ্গদ কহিতেছেন-_ 
বভবক্ষরজা নাম বানরেন্দ্রঃ প্রতাপবান্‌ । 
ঘা 7 81৫৭1৫ 
_খক্ষরজা নামে এক প্রতাপবান্‌ বানররাজ ছিলেন । তিনিই আমার পিতামহ । 
বানরেন্দ্রং মহেন্দ্রাভমিন্দ্রো বালিনমাত্মজম্‌ । ১।১৭।১০ 
--দেবরাজ ইন্দ্র স্বতুল্য বানবশ্রেষ্ঠ বালীর জন্ম দিয়াছেন | 
বালীর আকৃতির বণনাও রামায়ণে পাওয়া যায় । 
তত্র হেমগিরিপ্রখ্যং তকণার্কনিভাননম্‌ ॥ ৭1৩31১২ 
বালী স কনকপ্রভ? | ৪1১৫।৩ 
শত্রদণ্তা বরা মালা কাঞ্চনী বত্ুঁভষিতা | ৪1১৭1৫ 
" বালিনং হেমমালিনম্‌ । 
ব্যুটোরস্কং মহাবাহুং দীপ্তাস্যং হরিলোচনম ॥ ৪1১৭।১১ 
-** বালী দখঘ্রাকরালবান্‌ | ৪।২২1৩০ 
__বালীর দেহের বর্ণ সোনার মত এবং দেহ অতি বিশাল । তীহার মুখ প্রাতঃকালীন সূর্যের 
ন্যায় অরুণবর্ণ ও দীপ্তিমান্‌ এবং নেত্র দুইটি পিঙ্গলবর্ণ । তাঁহার বাহু দীর্ঘ এবং বক্ষঃস্থল অতি 


১৩২ 


বিস্তৃত । তাঁহার কণ্ঠে ইন্দরপ্রদত্ত রত্ুভৃষিত সুবর্ণমালা বিরাজিত | বালীর দাঁতগুলি অতি 
তীক্ষ ও ভীষণ । 

বানরবৈদ) সুষেণের কন্যা তারা হইতেছেন বালীর পত্বী এবং অঙ্গদই তাঁহাদের একমাত্র 
সন্তান । বালীর আরও অনেক ভারা ছিলেন । বানরগোষ্ঠীতে বালীই ছিলেন একচ্ছত্র 
সম্রাট | তীহার রাজধানী কিক্রিন্ধার গিরিগুহায় অবস্থিত । তীহাদের সমাজে আর কেহই 
তাঁহার সমকক্ষ নহেন । বালীর অসাধারণ বীরত্বে কথা সুগ্রীবের মুখে শোনা যায় । সুগ্রীব 
রামকে কহিতেছেন--- 

সমুদ্রাৎ পশ্চিমাৎ পূর্বং দক্ষিণাদপি চোত্তরম্‌ । 
ক্রামত্যনুদিতে সূর্যে বালী ব্যপগতক্লমঃ ॥ ইত্যাদি । ৪।১১।৪-৬৮ 

__বালী অতিশয় বলবান্‌, কোন কার্ষেই তাঁহার পরিশ্রম বোধ হয় না । সূর্য উদিত হইতে না 
হইতেই প্রত্যহ তিনি অক্লেশে পশ্চিমসাগর হইতে পূর্বসাগর ও দক্ষিণসাগর হইতে 
উত্তরসাগর পর্যস্ত ভ্রমণ করেন । তিনি পর্বতশিখরে আরোহণপূর্বক প্রকাণ্ড শিখরসমূহ 
উৎপাটন করিয়। উর্ধেব নিক্ষেপণের পর পুনরায় আপনার হস্তে গ্রহণ করিতে পারেন । 
নিজের শক্তি প্রচারের নিমিত্ত তিনি বনমধ্যে সুদৃঢ় ও বৃহৎ নানাজাতীয় বৃক্ষসকল বলপূর্বক 
ভগ্ন করিয়া থাকেন । 

দুন্দুভিনামক এক মহিষাকৃতি অতিকায় অসুর সহম্ত্র মত্ত হস্তীর বল ধারণ করিত ৮ 
বলদর্পে দর্পিত সেই অসুর প্াথবীতে অনেককেই যুদ্ধে আহান করিয়াছে, কিন্তু কেহই তাহার 
সহিত যুদ্ধ করিতে সাহস করেন নাই । পরিশেষে সে কিিদ্ধানগরীর দ্বার অবরোধ করিয়া 
ভীষণ গর্জন করিতেছিল । মদ্যপানে উত্তেজিত বালী দুন্দুভির শূঙ্গদ্ধয়ে ধরিয়া তাহাকে 
আঘাত করিতে লাগিলেন । উভয়ের মধ্যে ভীষণ মল্লযুদ্ধ চলিতেছিল । বালী দুন্দুভিকে 
উর্ধেব উত্তোলন করিয়া ভূমিতলে নিক্ষেপ কবিতে করিতে হত্যা করিয়াছেন । তারপর 
দুন্দুভির দেহকে তিনি একযোজন দূরে ঝষ্/মুক-পর্বতে নিক্ষেপ করেন । অতিশয় বেগে 
নিক্ষিপ্ত দুন্দুভির মুখ হইতে নির্গত রক্তবিন্দু বায়ুসঞ্চালিত হইয়া মতঙ্গমুনির আশ্রমে পতিত 
হয় । দুন্দুভির দেহও সেই আশ্রমেই পতিত হইয়াছিল । মুনি নিজের আশ্রমকে এইভাবে 
দূষিত হইতে দেখিয়া অভিসম্পাত দিলেন, যে-ব্যক্তি তাঁহান আশ্রমকে দূষিত করিয়াছে, সে 
কখনও আর সেই প্রদেশে প্রবেশ করিতে পারিবে না । প্রবেশ করিলেই তাহার মৃত্যু হইবে | 

বালী বানরদের মুখে এই সংবাদ শুনিয়া খধ্যমূক-পর্বতে মুনির আশ্রমে যাইয়া 
কৃতাঞ্জলিপুটে শাপমোচনের প্রার্থনা করিলেও মুনি তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন । সেই সময় 
হইতে শাপভীত বালা আর খধ্যমূক-পর্বতে প্রবেশ করেন না। 

সাতটি সুবৃহৎ শালবৃক্ষ দেখাইয়া সুগ্রীব রামকে বলিয়াছেন যে, বালী ঝাঁকার দিয়া এই 
সাতটি বৃক্ষকেই একসঙ্গে নিম্পত্র করিতে পারেন । 

বলদর্পে দর্পিত রাবণ একদা স্বর্গ, মর্ত ও পাতাল জয় করিতে চাহিয়াছিলেন । 
অনেককেই তিনি যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছেন ৷ বালীর শক্তিমত্তার কথা শুনিযা রাবণ 
কিক্রিন্ধায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। বালীর অমাত্যগণ হইতে রাবণ শুনিতে পাইলেন যে, বালী 
তখন দক্ষিণসাগরে গিয়াছেন, মুহুর্তকাল মধ্যেই ফিরিয়া আসিবেন । রাবণ প্রতীক্ষা না 
করিয়াই পুষ্পকারোহণে দক্ষিণসাগরে গমন করিলেন । পশ্চাৎ দিক হইতে বালীকে ধরিবার 
উদ্দেশ্যে রাবণ নিঃশব্দপদে বালীর দিকে অগ্রসর হইতে থাকিলেও বালীর দৃষ্টিকে এড়াইতে 
পারেন নাই । বালী রাবণের দুষ্ট অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াও উদ্ধিগ্র হন নাই । তিনি 
নিশ্চিস্তমনে বেদমন্ত্র জপ করিতেছেন । মৃদু পদধবনি শুনিয়া তিনি যখন বুঝিতে পারিলেন 
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যে, রাবণকে এবার হাত দিয়া ধরা যাইবে, তখন মুখ না ফিরাইয়াই রাবণকে ধরিয়া কক্ষে 
(বগলে) স্থাপনপূর্বক আকাশমার্গে উল্নন্ষন করিলেন । পরে রাবণকে সেইভাবে রাখিয়াই 
অপর তিনটি সাগরে স্সানাহ্িক সমাপ্ত করিয়া বালী কিক্বিদ্ধায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। 
রাবণকে মুক্তি দিয়া বারবার উপহাসপূর্বক বালী জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন যে, রাবণ কোথা 
হইতে আসিয়াছেন । 

লজ্জিত রাবণ বালীর স্তবস্তুতি করিয়া তাঁহার সখ্য কামনা করেন । অগ্নিসমীপে বালী ও 
রাবণের সধ্য স্থাপিত হইল ।* বালী মহাবলবান্‌ গোলভ-গন্ধর্বের সহিত দীর্ঘকাল দিবারাত্রি 
যুদ্ধ করিয়াছেন । 

তত? ষোড়শমে বর্ষে গোলভো বিনিপাতিতঃ । ৪1২২৩০ 

--তারপর ষোড়শ বর্ষে গোলভ নিহত হইয়াছেন । 

কিক্রিদ্ধাধিপতি বালী তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুশ্রীবকে বিশেষ স্নেহ করিতেন । সুশ্রীবও 
তাঁহাকে বিশেষ ভক্তি করিতেন । পরে উভয়ের মধ্যে প্রবল শত্রুতা ঘটিয়াছিল । শত্রুতার 
কারণটি বর্ণিত হইতেছে__দুন্দুভিনামক অসুরের জোষ্ঠ পুত্র মায়াবিনামক (অন্যত্র দেখা যায় 
যে, মায়াবী ও দুন্দুভি ময়দানবের পুত্র, মন্দোদরীর ভ্রাতা_-৭1১২।১৩) অসুরের সহিত 
বালীর নারীনিমিত্তক শত্রতার সৃষ্টি হয । একদা নিস্তব্ধ রাত্রিকালে মায়াবী কিক্িম্ধাদ্বারে 
উপস্থিত হইয়া গর্জন করিতে থাকে ও বালীকে যুদ্ধের আহান জানায় । বালী কাহারও নিষেধ 
না শুনিয়া তখনই ক্রোধভরে নির্গত হইলেন । সুশ্রীবও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুসরণ করিয়াছেন । 
মায়াবী দূর হইতে বালী ও সুশ্ত্রীবকে দেখিয়াই ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল । চন্দ্রালোকে 
পথ আলোকিত ছিল | বালী ও সুগ্রীব অসুরের পশ্চাৎ ধাবিত হইয়াছেন । অসুর তৃণাবৃত 
বৃহৎ এক দুর্গম গর্তে প্রবেশ করে । তখন বালী সুশ্রীবকে বলিলেন যে, তিনি সেই গর্তমধ্যে 
প্রবেশ করিয়া মায়াবীকে বধ করিবেন । যতকাল পর্যস্ত তিনি ফিরিয়া না আসেন, ততকাল 
পর্যন্ত সুগ্রীব যেন সতর্ক হইয়া গর্তের দ্বারে অবস্থান করেন | সুশ্রীবও গর্তমধ্যে ভ্রাতার 
অনুগমন করিতে চাহিলে বালী চবণের দিব্য দিয়া সুগ্রীবকে নিরস্ত করেন ও স্বয়ং গর্তে 
প্রবেশ করেন । 

এক বৎসর অতিক্রান্ত হইল । সুশ্রীব ভ্রাতার অনিষ্ট আশঙ্কা করিতে লাগিলেন । দীর্ঘকাল 
পরে সেই গর্ত হইতে ফেনযুক্ত রক্ত উ্থিত হইতেছিল এবং অসুরগণের গর্জনধবনি শোনা 
যাইতেছিল | পরস্তু বালী গর্জন করিতে থাকিলেও (ন্ট ধবনি সুশ্রীবের কর্ণগোচর হয় নাই | 
ভ্রাতা নিহত হইয়াছেন'মনে করিয়া শোকাকুল সুগ্রীব প্রকাণ্ড এক প্রস্তরখণ্ডের দ্বারা গর্তের 
ঘ্বার রুদ্ধ করিয়া কিক্কিন্ধায় ফিরিয়া আসিলেন । 

সুগ্রীব সেইসকল বৃত্তান্ত গোপন করিলেও মন্ত্রিগণের কিছুই অগোচর রহিল না । সকলে 
পরামর্শ করিয়া সুস্ত্রীবকে কিক্কিন্ধার সিংহাসনে বসাইলেন । কিছুদিন পর বালী অসুরকে বধ 
করিয়া কিক্কিন্ধায় ফিরিয়া আসিয়াছেন । সুশ্রীবকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত দেখিয়াই বালী ক্রোধে 
রক্তচক্ষু হইয়া সুগ্রীবের মন্ত্রীদিগকে বন্দী করিয়াছেন । সুশ্রীব যথোচিত সম্মানপূর্বক বালীকে 
সমস্ত ঘটনা বলিয়া রাজা ফিরাইয়া দিতে চাহিলেও বালী ভ্রাতাকে ধিকার দিয়া অনুগত 
মন্ত্রিগণ ও প্রজাবর্গকে আহান করিয়া সুম্্রীবের আচরণের কথা সকলকে শোনাইলেন । 
গর্তদ্ধারে প্রস্তরথগু-স্থাপনকেই বালী সুগ্রীবের দুরভিসন্ধি মনে করিয়া সমধিক কুপিত 
হইয়াছেন । তাঁহার কোপের আরও একটি বিশেষ কারণ ছিল্‌।, সুগ্রীব রাজা হ্ইয়াই 
বালিপত্ী তারাকেও ভাযবিপে গ্রহণ করিযাছিলেন । কিন্তু বালী নিজমুখে কাহারও নিকট 
এই কথাটি প্রকাশ করেন নাই । 
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মন্ত্রী ও প্রজাবর্গের নিকট সুগ্রীবের কৃত সকল ঘটনা বলিয়াই বালী সুশ্ত্রীবকে একবস্ত্রে 
নিবাঁসিত করিলেন | এই বর্ণনাটি রামের নিকট সুগ্্রীবের কথিত | 
অতঃপর বালী পুনরায় সিংহাসনে বসিয়া পত্তীকে গ্রহণ করিয়াছেন এবং প্রতিহিংসার 
তাড়নায় কনিষ্ঠ ভ্রাতার পত্বী রুমাকেও অস্কশায়িনী করিয়াছেন |: 
সুশ্রীবের সহিত রামের সধ্য স্থাপিত হওয়ার পর রাম প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, কনিষ্ঠ 
ভ্রাতার ভাযপিহারী বালীকে তিনি অবশ্যই বধ করিবেন । 
বামের ভরসাতেই সুগ্রীব কিক্বিন্ধার দ্বাবদেশে উপস্থিত হইয়া গর্জন করিতে লাগিলেন । 
রাম, লক্ষ্মণ ও হনুমান্‌ সুশ্রীবের সঙ্গে কিক্িন্ধায় যাইয়া বৃক্ষের আড়ালে লুকাইয়া আছেন । 
সুশ্রীবের গর্জন শুনিয়া ক্রুদ্ধ বালী অস্তাচল হইতে সুর্যের বহির্গমনের ন্যায় অতি দ্রুত নগরী 
হইতে নিগতি হইলেন । দুই ভ্রাতাই ক্রুদ্ধ হইয়া ভীষণ মল্লযুদ্ধ করিতেছিলেন । উভয়ের 
চেহারা একহ রকমের বলিয়া রাম বালীর উপর বাণক্ষেপ করেন নাই । 
সুগ্রীব সাহাষ্যকারী রামকে দেখিতে পাইলেন না। তিনি ক্লান্ত হইয়া রণে ভঙ্গ দিয়া 
কধিরাক্ত দেহে খষামূকে ফিরিয়া আসিয়াছেন । মতঙ্গমুনির শাপে ভীত বালী আর সুশ্রীবের 
অনুসরণ করেন নাই । সুশত্রীব রামের আচরণে বিবক্তি প্রকাশ করিলে রাম বালী ও সুশ্রীবের 
আকৃতি ও স্বরের সাদৃশ্য বিভ্রান্ত হইয়াই যে বালীর উপব বাণ নিক্ষেপ করেন নাই-__এই 
কথা বলিয়া সুশ্রীবকে সান্তনা দিয়াছেন । 
অভিজ্ঞান-স্বরূপ প্রস্রুটিত গজপুস্পী-লতার মালা সুশ্রীবের কণ্ঠে পরাইয়া পুনরায় রাম 
সুগ্রীবকে লইয়া কিক্রিদ্ধায় গিয়াছেন | লক্ষ্মণ, হনুমান, নল, নীল এবং তার তীহাদের 
অনুগমন করেন । কিক্কিন্ধায় উপস্থিত হইয়া সকলই বৃক্ষের আড়ালে লুকাইয়া আছেন, আর 
সুগ্রীব ভীষণ গঞ্জনে আকাশ কাঁপাইয়া তুলিয়াছেন । বালী অস্তঃপুরে থাকিয়া ভ্রাতার গর্জন 
শুনিতে পাইলেন । তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া গর্জন লক্ষ্য করিয়া গমনোদ্যত হইলে তাবা তাঁহাকে 
আলিঙ্গনপূর্বক থামাইবার উদ্দেশ্যে কহিলেন যে, সুশ্রীব নিশ্চয়ই বিশেষ কোন ভরসায় 
পুনরায় যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইয়াছেন | রামের সহিত সুগ্রীবের সখ্যস্থাপনের কথাও তারা 
বালীকে জানাইয়াছেন, কিন্তু তারার কোন হিতকথাই বালীকে নিরস্ত করিতে পারে শাই । 
তিনি তারাকে ভ€ৎসনা করিয়া কহিতেছেন-_অয়ি ভীরু যাঁহারা কখনও পরাভূত হন নাই 
এবং যুদ্ধে পষ্ট প্রদর্শন করেন নাই, সেইরূপ বীরগণের পঞ্ষে শত্রুর উৎপীড়ন সহ্য করা মৃত্যু 
হইতেও অধিক ক্রেশদায়ক । অতএব আমি এই যুদ্ধাভিলাষী হীনশ্রীব সুশ্রীবের গুদ্ধত্য সহ্য 
করিতে পারিব না । 
ন চ কাযোঁ বিষাদস্তে রাঘবং প্রতি মৎকৃতে । 
ধর্মজ্ঞশ্চ কৃতজ্ঞশ্চ কথং পাপং করিষ্যতি ॥ ৪1১৬।৫ 
__তুমি রঘুনন্দন রাম হইতে ভয়ের আশঙ্কা করিয়া আমার জন্য বিষগ্লা হইবে না । রাম 
ধার্মিক ব্যক্তি ও কর্তব্য বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানী । তিনি কিরূপে পাপ আচরণ করিবেন % 
বালী তারাকে আরও বলিতেছেন-__ 
প্রতিযোৎস্যামাহং গত্বা সুশ্রীবং জহি সম্ত্রমম্‌ । 
দর্পং চাস্য বিনেষ্যামি ন চ প্রাণৈর্বিযোক্ষ্যতে ॥ ইত্যাদি । ৪1১৬।৭-১০. 
_--আমি সেখানে যাইয়া সুগ্রীবের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহার দর্প চূর্ণ করিব, কিন্তু তাহার প্রাণ 
নাশ করিব না। তুমি এই ভয়বাযাকুলতা পরিত্যাগ কর । সুশ্রীব আমার মুষ্টিপ্রহারে পীড়িত 
হইয়া প্রস্থান করিবে । তোমাকে আমার প্রাণের দিব্য দিতেছি, তুমি পরিজনগণের সহিত 
নিবৃত্ত হও ।' 
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বালী যুদ্ধার্থ নির্গত হইয়া দৃঢ়রূপে বস্ত্র পরিধানপূর্বক মুষ্টি উত্তোলন করিয়া সুশ্রীবের প্রতি 
শাবিত হইয়াছেন । সুগ্রীবও বালীকে লক্ষ্য করিয়া সক্রোধে অগ্রসর হইলেন । মুষ্টিপ্রহার ও 
বক্ষপ্রহারে দৃই ভ্রাতায় ভয়ানক যুদ্ধ চলিতেছিল । বালীর প্রচণ্ড প্রহারে পীড়িত ও হীনবল 
সুগ্রীব পুনঃপুনঃ দশ দিক অবলোকন করিতে লাগিলেন । সুগ্রীবের দুর্গতি দেখিয়া রাম 
প্রজ্বালত বজ্রসম একটি বাণ বালীর বক্ষঃস্থলে নিক্ষেপ করেন । সেই বাণে-_ 
বিচেতনো বাসবসুনুরাহবে 
প্রভ্রধশিতেন্দ্রধবজবত ক্ষিতিং গতঃ ॥ 81১৬।৩৯ 
_ সংজ্ঞাহীন হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে ইন্দ্রপুত্র বালী আকাশ হইতে ভূপতিত ইন্দ্র্ধধজের ন্যায় 
ধরাশায়ী হইলেন । 
ইন্দ্রদত্ত মাল্যের প্রভাবে বালীর তেজ, শোভা, পরাক্রম ও প্রাণ দেহকে ত্যাগ করে নাই । 
তিনি রামকে নিকটে (দখিতে পাইয়া বলিলেন---'তুমি নৃপতি দশরথের সুবিখ্যাত পুত্র এবং 
সুদর্শন পুরুষ । অন্যের সহিত যুছ্ছে প্রবৃত্ত থাকা অবস্থায় আমাকে বধ করিয়া তুমি কি খ্যাতি 
লাভ করিলে ? সকলের মুখেই তোমার অসংখ্য গুণের কথা শুনিয়াছি। তুমি পবিত্র 
রাজবংশের সম্ভান। আমি মনে কারয়াছিলাম, নিশ্চয়ই তুমি সাধুস্বভাব বীরপুরুষ | 
এহজন্যই তারার নিষেধ উপেক্ষা করিয়।৷ আমি সুস্্রীবের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিলাম ৷ 
আমি পূর্বে তোম।কে পাপাচারী, ধর্মধ্বজী এবং তৃণাবৃত কৃপসদৃশ বলিয়া বুঝিতে পান্রিনাই ৷ 
আমি তোমাকে অবজ্ঞাও করি নাই, তোমার রাজ্যে কোন পাপাচরণও করি নাই । তুমি বিনা 
অপরাধে আমার প্রাণসংহার করিয়াছ । তোমার এই ক্রুর আচরণের কারণ বুঝিতে পারি না । 
এই গহিত কার্য করিয়া তুমি সাধুদিগের নিকট কি বলিবে ? তুমি যদি সাক্ষাৎ-সমরে আমার 
সাহিত প্রবৃত্ত হইতে, তবে তোমার বীরত্ব বুঝিতে পারিতাম এবং তোমাকে যমালয়ে প্রেরণ 
করিতাম । তুমি যে উদ্দেশ্যসাধনের নিষিত্ত সুগ্রীবের সহিত সখ্য স্থাপন করিয়াছ, আমিও 
তোমার সেই উদ্দেশ্য সফল করিতে পারিতাম । আমি রাবণকে বন্দী করিয়া তোমার হাতে 
সমর্পণ করিতে পারিতাম । তুমি আমার কথাগুলির কি সঙ্গত উত্তর দিবে £ 
এইপর্যস্ত বলিয়াই ব্যথিত শুঙ্কবদন বালী রামের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া মৌনাবলম্বন 
কারলেন । 
রাম বালীকে তেমন সঙ্গত উত্তর দিতে পারেন নাই ! তিনি বালীর ত্রাতৃবধু-সম্ভোগের 
কথা উল্লেখ করিয়া তীহার প্রাণদণ্ড দানের ওঁচিত্য সমর্থন করেন । 
আসন্নমৃত্যু বালী রামকে আর ভসনা করা উচিত মনে করেন নাই । অঙ্গদের ভবিষ্যৎ 
চিন্তা করিয়াই অতি বিচক্ষণতার সহিত তিনি রামকে বলিলেন- রাজন, আমার প্রাণাধিক 
প্রিয় একমাত্র পুত্র অঙ্গদকে তুমি রক্ষা করিবে । ভরত ও লক্ষণের ন্যায় সুশ্রীব ও অঙ্গদের 
প্রতি সন্গেহ আচরণ করিবে । সুগ্রীব যাহাতে তারাকে কোনরূপ অপমান না করেন, সেই 
বিষয়ে তুমি লক্ষ্য রাখিবে ৷ তারা আমাকে নিবারণ করিলেও আমি তোমার হাতে নিহত 
হইবার উদ্দেশ্যেই সুগ্রীবেব সহিত, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলীম ! 
রাম. মৃদুবচনে বালীকে সান্ত্বনা দিযা তাঁহার এই অস্তিম প্রার্থনা প্রণের প্রতিশ্রুতি 
দিয়াছেন । 
বালীর প্রাণবায়ু ক্রমশঃ শিথিল হইয়া আসিতেছে । অনুজ সুগ্ত্রীবকে সম্মুখে দেখিতে 
পাইয়া তিনি সন্েহে কহিলেন-__ 
সুগ্রীব দোষেণ ন মাং গন্তুমহ্সি কিন্বিষাৎ। 
কৃষ্যমাণং ভবিষ্যেণ বুদ্ধিমোহেন মাং বলাৎ ॥ ইত্যাদি । ৪1২২।৩-১৬ 
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_ সুশ্রীব, পূর্বকৃত দুক্কৃতি ও বুদ্ধিমোহ আমাকে বলপূর্বক আকর্ষণ করিয়াছে । সেইহেতু 
আমার প্রতি আর বিদ্বেষ পোষণ করিবে না । বৎস, একই সঙ্গে ভ্রাতৃসৌহাদি ও রাজ্যভোগ 
আমার অদৃষ্ট্ে ছিল না। এইজন্যই যুগপৎ এই দুইটি সুখ ভোগ করিতে পারি নাই। 
আজই তুমি এই রাজ্য গ্রহণ কর, আমি চলিলাম | বৎস, সুখে লালিত বুদ্ধিমান বালক 
অঙ্গদ অশ্রুপূর্ণমুখে ভূমিতলে লুষ্ঠিত, তুমি তাহাকে অবলোকন কর । আমার এই প্রাণাধিক 
নারী । তাহার পরামর্শকে উপেক্ষা করিবে না। তুমি সযত্রে রামের কার্য সম্পাদন করিবে । 
অন্যথা রাম ক্রুদ্ধ হইলে তোমারও জীবন থাকিবে না । বৎস. আমার কণ্ঠস্থিত কাঞ্চনময়ী 
মালাটি তোমার কণ্ঠে দিতেছি । ইন্দ্রের প্রসাদে ইহাতে বিজয়লক্ষ্্রী বিরাজ করেন । শবস্পৃষ্ট 
হইলে বিজয়লক্ষ্মী এই মাল্যকে পরিত্যাগ করিবেন । 
তাং মালাং কাঞ্চনীং দত্বা দৃষ্টুবা চৈবাত্মজং স্থিতম্‌ । 
সংসিদ্ধঃ প্রেত্যভাবায় স্নেহাদঙ্গদমত্ত্রবীতৎ 1 ইত্যাদি | ৪1২২।১৯-২৩ 
-_সুশ্রীবকে সুবর্ণমালা দানের পর বালী বুঝিতে পাবিলেন যে, তীহার অস্তিমকাল উপস্থিত 
হইয়াছে । তখন সম্মুখে অবস্থিত পুত্র অঙ্গদকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিতেছেন-_বগুস, 
দেশ কাল বিবেচনাপূর্বক স্থরচিন্তে কর্তব্যা-কর্তব্য বিচার করিয়া কাজে প্রবৃত্ত হইবে । 
সুখদুঃখ ও প্রিয়াপ্রিয় যাহাই উপস্থিত হয় না কেন, ধীরভাবে সহ্য করিবে | সর্বদা ক্ষমাশীল 
হইয়া সুশ্রীবের অধীন থাকিবে । হে মহাবাহো, আমার নিকট হইতে যতটুকু স্নেহ ও ক্ষমা 
লাভ করিয়াছ, আর কোথাও ততটুকু লাভের আশা করিবে না। সুশ্রীবের শত্রুর সহিত 
মিত্রতা করিবে না । জিতেন্দ্রিয় হইয়া সুগ্রীবের কার্ষে সহায়তা করিবে | কাহারও সহিত অতি 
প্রণয় বা অপ্রণয় করিবে ন, উভয়ই দোষাবহ ! এইহেতু মধ্যপম্থা অবলম্বন করিবে । 
ইত্যুক্তবাথ বিবৃত্তাক্ষঃ শরসংগীড়িতো ভূশম্‌ । 
তক্রাস্তজীবিতঃ ॥ ৪1২২২৪ 
--এই পর্যস্ত বলিবার পর শরাঘাতে নিদারুণ পীড়িত বালীর চক্ষু দুইটি ঘুরিতে লাগিল, 
তাঁহার তীক্ষ দাঁতগুলি বাহির হইয়া পড়িল । এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রাণবাযু বহির্গত 
হইল । 
বানরপতির পরলোকগমনে বানরগণ উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন । তারা, সুশ্রীব ও 
অঙ্গদ বিশেষ বিচলিত হইয়! পড়িয়াছেন। রাম তাঁহাদিগকে সময়োচিত প্রবোধ দিয়া 
কথঞ্চিৎ শান্ত করেন ৷ রাজোচিত আড়ম্বরে শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে বালীর অন্ত্যেষ্িক্রিয়া 
সম্পন্ন হইল । 
সুগ্রীবের মুখে রাম যাহা শুনিয়াছিলেন, তাহাতে বালীর প্রতি তাঁহার প্রবল ঘৃণা ও 
বিদ্বেষই স্বাভাবিক | পৰস্তু সুসত্রীবও যে পূর্বে তারাকে ভাযরিপে গ্রহণ করিয়াছেন-_-এই 
কথাটি তখন সুশ্রীব রামকে বলেন নাই। 
সুত্রীবের এই আচরণেই বালী সুশ্রীবকে ক্ষমা করিতে পারেন নাই । পরে তিনিও 
নিবাঁসিত সুণ্রীবের পত্রী রুমাকে গ্রহণ করিয়। প্রতিহিংসা মিটাইয়াছেন | কনিষ্ঠ ভ্রাতার 
পৈশাচিক আচরণে মনে মনে অতিশয় ব্যথিত হইলেও বালী রামের নিকট সুশ্রীবের কোন 
আচরণের কথা প্রকাশ করেন নাই । ইহা বালীর বিশেষ আভিজাত্য ও আত্মমযদা বিষয়ে 
সচেতনতার লক্ষণ | যে ভ্রাতা একবার মাতৃতুল্যা জ্যোষ্ঠ ভ্রাতার পত্বীকে শয্যাসঙ্গিনী 
করিয়াছেন, সেই ভ্রাতাকে গৃহে স্থান দেওয়া সম্ভবপর নহে । এইজন্য সুশ্রীবের প্রতি 
নেহশীল হইয়াও বালী তাঁহাকে একবস্ত্রে নিবাসিত করিয়াছেন । যুদ্ধেও সুস্ত্রীবকে বধ 


১৩৭ 


করিবার ইচ্ছা বালীর ছিল না। ইহাতেও তাঁহার মহানুভবতা প্রকাশ পাইয়াছে। বালীর 
ভঁসনায় রাম বিশেষ সঙ্গত উত্তর দিতে পারেন নাই । বালীর যে অপরাধটির উপর রাম 
সমধিক গুরুত্ব দিয়াছেন, বালী সেই অপরাধের সমর্থনে সুগ্রীবের আচরণের কথাও রামকে 
শোনাইতে পারিতেন । কিন্তু ঘুণায় ও লজ্জায় এই কেলেঙ্কারী প্রকাশ করা তিনি উচিত মনে 
করেন নাই । 

আসন্নমৃত্যু বালী শুধু রামকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত ইহাও বলিয়াছেন যে, রামের হাতে 
মৃত্যু হয়-_ ইহা তাঁহার কামাই ছিল । এই উক্তিতে বালীর দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায় । 
মৃত্যু যখন অবধারিত, তখন অঙ্গদের ভবিষ্যৎ কল্যাণের নিমিত্ত রামের স্তবস্তৃতি করাই তিনি 
সঙ্গত মন করিয়াছেন । (এই উক্তির দ্বারা মহর্ষি বালীকিও সম্ভবতঃ রামের দোষকে লঘু 
করিতে চেষ্টা করিয়াছেন |) অঙ্গদের অশুশূর্ণ মুখমণ্ডল ও ভূলুঠিত দেহ দেখিয়া বালীর 
পিতৃহদয় কাঁদিয়া উঠিল | তিনি রাম ও সুম্ত্রীবের সহিত মৈত্রী স্থাপন করিলেন । স্বহস্তে 
নিজের কণ্ঠ হইতে মালা খুলিযা ভ্রাতাকে দান্‌ করিলেন। তারার সম্পর্কে বালীর বিশেষ কোন 
চিন্তা হয় নাই । তারা ও সুশ্রীবের চরিত্র তিনি জানিতেন | সুতরাং তারা যে কোন্‌ পথ 
অবলম্বন করিবেন, তাহা তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন । এইজন্য তারার বিলাপ শুনিয়াও 
তারাকে তিনি কিছুই বলেন নাই । পূর্বে সুশ্ত্রীবোপভুক্তা তারাকে পুনগ্রহণের সময়ও বালীর 
উদার হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায় । তিনি হয়তো ভাবিয়া থাকিবেন যে, রাজা সুগ্রীবের 
অভিলাষের বিরুদ্ধে দৃঢ়তা অবলম্বনের শক্তি এই নারীর নাই এবং আত্মহত্যা করিয়া 
পিশাচের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভের মত মনের জোরও নাই । এই কারণেও তারাকে ক্ষমা 
করা তীহার পক্ষে সম্ভবপর | 

পুত্রের নিমিত্তই বালী বিশেষ চি্তিত । পুত্রকে সম্বোধন করিয়া অস্তিমকালে তিনি যে 
উপদেশ দিয়াছেন, তাহাও স্মরণীয় । তিনি বুঝিতেছিলেন যে, অঙ্গদ সুগ্রীবকে কিছুতেই ক্ষমা 
করিতে পারিবেন না । অদ্ভুত বীরত্ব, তেজন্বিতা ও উদারতায় বালীর চরিত্র অতি মহৎ। 
একমাত্র রুমা-সম্পর্কিত ব্যাপারে তাঁহার অসামান্য চরিত্রে কলঙ্কের ছায়া পড়িয়াছে। 
সম্ভবতঃ ইহা কামান্ধতা নহে, তথাপি প্রতিহিংসা মিটাইবার তাড়নায় এই ঘৃণ্য উপায়টি 
অবলম্বন! না করিলে বালী চিরদিন শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত থাকিতেন । 
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সুগ্রীব 


সুশ্রীব হইতেছেন-_বালীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ! উভয়ই প্রায় সমবয়স্ক । ('বালী' প্রবন্ধে 
সুগ্রীবের জন্মবিবরণ বর্ণিত হইয়াছে ।) 
সুগ্রীবের চেহারার বর্ণনা হইতে জানা যায়-_ 
সুগ্রীবো হেমপিঙ্গলঃ | ৪1১৪1১৯ 
দীপামানমিবানলম | 81১৬1১৫ 
বরহেমবর্ণঃ । ৪1৩৩।৬৬ 
__তীাঁহার দেহের বর্ণ কাঁচা সোনার মত এবং তেজন্িতায় তাঁহাকে প্রদীপ্ত অগ্নির ন্যায় 
দেখাইত | 
সুশ্রীবের অনেক ভারা ছিলেন । তাঁহাদের মধো প্রধান ভারি নাম রুমা । রুমাও 
সুষেণেরই দুহিতা | 
সুশত্রীবেব কোন সন্তানসস্তরতি নাই |: বালীর পত্তী তারার প্রতি তাঁহার অত্যধিক আসক্তি 
ছিল, কিন্তু বালীর ভয়েই সম্ভবতঃ তিনি তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ করিতে পারিতেন না । 
অঙ্গদের প্রতি হনুমানের একটি উক্তিতে যেন এইরূপ আভাস পাওয়া যায়__ 
প্রিয়কামশ্চ তে মাতুস্তদর্গং চাস্য জীবিতম্‌ 1 81৫৪1২২ 
_সুস্ত্রীব তোমার মাতার প্রিয়কার্য সম্পন্ন করিতে অভিলাষী এবং তোমার মাতাকে প্রসন্ন 
করিবার নিমিত্তই তিনি জীবন ধাবণ করিতেছেন। 
তারা-সম্পর্কিত ঘটনাটি গোপন রাখিয়াছেন। শলীর মৃত্যুর পর তিনি রামকে 
বলিযাছেন-__ভ্রাতা বালী নিহত হইয়াছেন মনে করিয়া যাহাতে মহিষ গুহা হইতে নিষ্কান্ত 
হইতে না পারে, সেই উদ্দেশ্যে আমি গুহাটির দ্বারে প্রকাণ্ড একটি শিলা স্থাপন করিয়া গৃহে 
ফিরিয়া আসিলাম । অতঃপর-_ 
বাজ্যঞ্চ সুমহৎ প্রাপ্য তারাঞ্চ রুময়া সহ। 
মিত্রেশ্চ সহিতস্তত্র বসামি বিগতভ্বরঃ ॥ ৪1৪৬।৯ 
__সুমহৎ রাজ্য ও রুমার সহিত তারাকে লাভ করিয়া মিত্রগণের সহিত সেখানে নিশ্চিস্ত 
মনে বাস করিতে লাগিলাম |" 
সুশ্রীবের বিদ্যাবুদ্ধি কম ছিল না। বিদ্বান বলিয়া তাঁহার খ্যাতিও ছিল ।* 
কবন্ধ রাম ও লক্ষণের নিকট সুশত্রীবের প্রসঙ্গে বলিয়াছেন-_ 
বানবেন্দ্রো মহাবীর্যস্তেজোবানমিতপ্রভঃ | 
সত্যসন্ধো বিনীতশ্চ ধৃতিমান্‌ মতিমান্‌ মহান্‌ ॥ 
দক্ষঃ প্রগল্ভো দ্যুৃতিমান্‌ মহাবলপরাক্রমঃ | ইত্যাদি । ৩।৭২।১৩-১৫ 
_-বানরশ্রেষ্ঠ সুশ্রীব তেজন্বী, মহাবীর, সত্যপ্রতিজ্ঞ, বিনীতম্বভাব, ধীর, বুদ্ধিমান, মহান্‌, 


১৯ 


কার্যদক্ষ, প্রত্যুৎপন্নমতি, পরাক্রমশালী ও কাস্তিযুক্ত । (তিনি সীতার অন্বেষণে রামকে 
নিশ্চয়ই সাহায্য করিবেন |) 

বালীর অনপস্থিতিতে সুস্্রীব যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন হনুমান্‌, নল, নীল 
ও তাব__এই চারিজন ছিলেন তীহার সচিব ও সকল কার্ষে সহায় ৷" ইহাদের মধ্যে নীল 
তাঁহার প্রধান শেনাপতিও ছিলেন |: 

বালী সুশ্রীবকে নিবসিন-দণ্ড দিবার পূর্বে এই সচিবগণকে বন্দী করিয়াছিলেন 1" পরে 
মুক্তি দিয়াছেন | 

নিবাঁসিত সুশ্রীব বালীর ভয়ে সাগর ও অবণ্য-পরিবৃত সমগ্র ভূমগুল ভ্রমণপূর্বক নিরাপদ 
আশ্রয়ের সন্ধান করেন ।* 

পরিশেষে প্রধান সচিব বুদ্ধিমান হনুমানের পরামর্শে কিক্রিন্ধার অনতিদূরে 
খষ্যমূক-পর্বতে মতঙ্গমুনির আশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন । সেই আশ্রমে বালীর প্রবেশ 
করিবার উপায় ছিল না।' 

হনুমান্‌ প্রমুখ চারিজন সচিবের সহিত সুশ্ত্রীব যখন খধ্যমুকে অবস্থান করিতেছিলেন, 
তখনই রাম ও লক্ষ্মণ তীহার সহিত সাক্ষাৎ করেন । ('রাম" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য 1) 

সীতার নিক্ষিপ্ত আভরণাদি দেখিযা রাম ব্যাকুল হইয়া পড়িলে সুশ্রীব তাঁহাকে সাস্তবনা 
দিতেছেন । সুশ্রীবের 'কণ্ও' তখন বাম্পরুদ্ধা । সাস্তবনাচ্ছলে তিনি রামকে যে-সকল কথা 
বলিয়াছেন, তাহাতে তীহার গভীর পাণ্ডিত্য ও বিচক্ষণতার পরিচয় পাওয়া যায় । ধৃতি ও 
পৌরুষের কার্যসাধকতা এবং শোক ও অধীরতার কার্ধনাশকতা বিষয়ে তিনি সবিনয়ে রামকে 
অনেক কিছু বলিয়াছেন । 

সুগ্রীবের সাস্ত্না-বচনে প্রকৃতিস্থ হইযা রাম তীহাকে আলিঙ্গনপূর্বক কহিতেছেন-_ 

কর্তবাং যদ বযসোন জিদ্ধেন চ হিতেন চ। 
অনুরূপঞ্চ যুক্তঞ্চ কৃতং সুশ্রীব তত্তঁয়া ॥ 


দুর্লভো হীদুশো বন্ধুরম্মিন কালে বিশেষতঃ ॥ 81৭১৭, ১৮ 

__হে সুশ্রীব, বয়সের শোকের উপশমের নিমিত্ত হিতৈধী স্সেহশীল বয়সোর যাহা করা 
উচিত, তুমি তাহাই করিয়া । এইরূপ বিপৎকালে তোমার ন্যায় বন্ধু একান্তই দুলভি 

সুশ্রীবের মুখে শোনা যায যে, বালী তাঁহার সুহদ্র্গকে কারাগারে বন্দী করিয়া 
রাখিয়াছিলেন এবং তীহাকে হ৩। করিবার উদ্দেশে; অনেকবার অনেক বানরকে খম্বামুকে 
পাঠাইয়াছিলেন | তিনি সেই বানরগণকে নিধন কবিয়াছেন 1 এইহেতু রাম-লন্ষ্পণকেও 
বালীর প্রেরিত আশঙ্কা করিয়াই প্রথমতঃ তিনি ভয় পাইয়াছেন । 

হনুমান্‌ প্রমুখ চারিজন বীৰেব বুদ্ধি ও বিক্রমের বলেই তিনি জীবন রক্ষা করিতে 
পারিতেছেন 1১ 


যদিও বালীকে বধ করিবার নিমিত্তই সুগ্রীব রামের সহিত মিত্রতা স্থাপন করেন, তথাপি 
রামের বাণে ভূপাতিত আসন্নমৃত্যু অগ্রজের করুণ বাক্য শুনিয়া সুশ্রীব-- 

হর্যং ত্যক্তা পুনদীনো গ্রহগ্রস্ত ই/বাড়বাট । ইত্যাদি | 8।২২।১৭,. ১৮ 

হর্ষ ত্যাগ করিয়া রাহুগ্রস্ত শশধরেব নায় দীনদশা প্রাপ্ত হইলেন তাঁহার শত্রুভাব শাস্ত 

হইল । বালীর প্রতি যথোচিত ভক্তি প্রদর্শন-পর্বক সুশ্রীব বালীর সুবর্ণমাল্য গ্রহণ করিলেন । 

বালীর প্রাণবাযু বহির্গত হইলে পর সুম্রীব ভ্রাতবধে্ব জন্য নিবতিশয বাথিত হইয়া 

অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে থাকেন | তিনি রামকে সবিনয়ে বলিলেন যে. রাজ্যভোগে তীহার 
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আর স্পৃহা নাই। পূর্বে তিনি বামের নিকট বলিয়াছেন যে, বালী তাঁহাকে হত্যা করিবার চেষ্টাও 
অনেক করিয়াছেন, কিন্তু এবার কহিতেছেন-_“বালী আপন মহত্ব রক্ষা করিয়াছেন, আমাকে 
বিনাশ করিবার ইচ্ছা বালীর হয় নাই । কিন্তু 
ময়া ক্রোধশ্চ কামশ্চ কপিত্বঞ্চ প্রদর্শিতম । ৪81২৪।১২ 
_-আমি ক্রোধ, কাম ও বানরত্ব চেঞ্চলতা ) প্রকাশ কবিলাম 1 
সুগ্রীব করুণ বিলাপ কবিতে কলিতে রামকে কহিতেছেশ যে, তীহার ন্যায় পাপী আর 
ইহজগতে নাই | তিনি ভাতহস্তা মহাপাপী । মৃত্যই হাব একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত | সুম্ত্রীব রামের 
নিকট অগ্নি-প্রবেশেব অনুমতি চাহিতেছেন । 
পর্বে রামের নিকট বালীব সহিত আপনাব শত্রতান কাবণ বর্ণনাকালে সুপ্রীব তারার 
সহিত বাভিচাবের কথা 'গাপন কল্রিযাচ্েন, বালী তীহাকে হতা৷ করিতে চেষ্ট। করিয়ান্ছেন 
এই মিথা কথাও বলিষাছেন । কিন্তু বালীর মৃত্যুর পবেই তিনি সত প্রকাশ করিতেছেন, 
দেখিতে পাই । স্বার্থসাধনের নিমিগ বামেব সহানুভ়তি আকর্ষণ কাই পূর্বে তীহার উদ্দেশ্য 
ছিল | উদ্দেশ্য সিদ্ধ ভওমান পবেই সুঞীবেল সব বদলাইযাছে ! সুতবাং তাঁহার এইসকল 
বিলাপ অডিনয কি না-বলা শক্ত । যথাথ অনতপ্ত হইলেও সুশ্রীবের এই অনুতাপ 
নিতান্তই সামধিক । পবে দেখা যাইবে যে, পুনরায় তিনি তাবাকে অহ্কশাধিনী কবিয়া মত্ত 
হইয়া উঠিযাষ্ছেন | 
সগ্রীবরেব বিলাপ শুনিয়া প্রাম তীহারকে নানা কথাষ সাম্তবন! দিয়াছেন । বালীর 
আন্তো্টিক্রিযাব পর বাম সুগ্ীবকে কিঙ্গিন্ধাব সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন । তখন বষকাল, 
শ্রাবণ মাস । চাবি মাস পালে শবতকালে সাতাব অনুসঞ্ধান করিতে হইবে সুশ্রীবকে এই 
কথা ললিষা রাম প্রঅবণ-গিবিতি আশ্রষ গ্রহণ করিযাছেন । সুগ্বীৰবও-- 
প্রবিবেশ পৃবাং বমাং কিক্ষিঙ্ধীং বালিপালিতাম ।81২৬।১৯ 
-বালিপালিতা মনোহব কিছ্িম্ধাপুরাতে প্রবেশ কবিলেন । 
পুণত প্রজাবর্গকে সম্ভীষণপূর্বক বানরাধিপতি সুশ্রী ভ্রাতার অন্তপুরে প্রবেশ 
কবিযাছেন | সেইখানে শাস্্ীয বিধান অনুসাবে সুহৃদবর্গ সুগ্রীবেব অভিষের্ক সম্পন্ন কবেন। 
গয, গবন্ষি, শীবয, শব, গন্ধমাদন, মৈন্দ, দ্বিবিদ এমখমান ও জাঙ্ববান এই অভিষেকের 
বাপাবে বিশেষ অভিজ্ঞ 1 তাহাবাই সুগন্ধ সলিলের দ্বারা সুশ্রীবকে অভিষিক্ত করিযাছেন 177 
রামেন আদেশে সুগ্রীব অঙ্গদকে যৌববাজ্যে অভিষিক্ত করেন । রামকে অভিষেকেব 
সকল বিঘয় জানাইযা সুশ্রীব- 
রুমাঞ্চ ভাযমিপলভ্য বীর্যবান 
অবাপ বাজাং ত্রিদশাধিপো যথা ৮. 81২৬1৪২ 
_ভাযাঁ কমাকে ল।ডভ কবিয়া ত্রিদিবাধিপ ইন্দ্রেব নায় ব্রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন । 
সপ্তকক্ষ (সাতমহল্‌ ) লমণীয় প্রাসাদ নানাবিধ মনোহর বহুমূল৷ দ্রব্যে পরিশোভিত । 
তাহ্রারই শেষপ্রান্তে সুশ্রীবের অস্তঃপবধ অবস্থিত । রাজা লাভ করিয়াই সুগ্রীব অস্তঃপুরে 
বিলাসবাসনে মগ্ন হইযাছেন । ধর্ম ও অর্থ সম্বন্ধে তিনি কোনবপ চিন্তাই করেন না । সমস্ত 
রাজ্যভার মন্দ্িগণের উপর নাস্ত ৷ 
স্বাঞ্চ পত্বীমভিপ্রেতাং তাবাঞ্চাপি সমীগ্সিতাম | 
বিহবন্তমহোরাত্রং কৃতার্থং নিগতজ্বরম ॥. ইত্যাদি | ৪1২৯1৪-১০ 
-অভিলফিতা আপন-পত্রী রুমা ও সবিশেষ ঈ্সিতা তাবার সহিত নিশ্চিন্তমনে বিহরণশীল 
সুগ্্রীবকে মতিমান্‌ হনুমান বলিলেন যে, বা অপগত হইয়াছে । এখন সীতার অন্বেষণের 
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চেষ্টা করা উচিত । 
হনুমানের কথায় কামোন্মন্ত সুশ্রীবের যেন চৈতন্যোদয় হইল | তিনি দিগদিগন্ত হইতে 
সৈন্যসংগ্রহের নিমিত্ত নীলকে আদেশ কবেন । পনর দিনের মধ্যে যাহারা আসিবে না, 
তাহাদেন প্রাণদণ্ড হইবে-_-এই আদেশও সুশ্রীব প্রচাব কবিয়াছেন । 
রাজাজ্ঞা প্রচাব ক্রিযাই পুনরায় সুগ্রীব অন্তঃপুরে কাল কাটাইতেছেন | রাম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ 
হইয়া লক্ষ্ষণকে সুগ্রীবের নিকট পাঠাইলে পব দ্বারপাল প্রধান প্রধান বানরগণ ভীত হইয়া 
কুপিত লক্ষ্পণেব আগমনবাতাঁ সুশ্রীবকে জানাইযাছেন | কিন্তু 
তারয়া সহিতঃ কামীা সক্তঃ কপিবুষস্তদা | 
ন তেষাং কপিসিংহানাং শুশ্রাব বচন তদা ॥81৩১।২২ 
_-কামমত্ত কপিশ্রেষ্ট সুশ্রীব তারাব সহিত বিহাবাসক্ত পাকায় সেই বানবগণের কথ! শুনিতে 
পান নাই । 
এবার লক্ষ্মণ তাঁহাব আগমনবার্তা সুশ্রীবকে জানাইবার নিমিস্ত অঙ্গদকে পাঠাইয়াছেন । 
অঙ্গদ পিতৃব্যেব অস্তঃপুরে প্রবেশ করিযাও দেখিতে পাইযাচ্েন তাঁহার পিতৃব্য যেন প্রকৃতিস্থ 
নহেন | 
স নিদ্রাক্লান্তসংবাতো বানারো ন বিবুদ্ধবান | 
বরতব মদমত্তশ্চ মদনেন ৮ মোহিতঃ ॥ ৪1৩১।৩৮ 
--ক্লীস্ত সুগ্রীব যেন উন্দ্রাচ্ছন্ন | তিনি মদমন্ড ও কামমোহিত থাকায অঙ্গদের কথা বুঝিতে 
পারিলেন না। 
এদিকে ক্রুদ্ধ লক্ষ্মণকে দেখিয়া বানরগণ ভয়ে কিল-কিল শব্দ করিতে লাগিল | তাহাদের 
ভীমণ শব্দে মদবিহ্ল সুশ্রীবের তন্দ্রা অপগত হইয়াছে । সুশ্রীবের ধর্ম ও অর্থ বিষয়েব মন্ত্রী 
প্রক্ষ ও প্রভাব তখন সুশ্রীবকে ক্রুদ্ধ লম্ষ্মরণের আগমনবাতাঁ জানাইলেন । হন্মান সুগ্রীবকে 
কহিলেন যে, শরৎকাল উপস্থিত হইয়াছে, তথাপি সুস্ত্রীব সীতাব অন্বেষণ বিষয়ে নিশ্ে্ 
আছেন মনে কবিয়াই সম্ভবতঃ রাম ক্রুদ্ধ হইয়া লক্ষ্পণকে পাঠাইয়াছেন । লক্ষণের 
ধনু-আম্কালনের শব্দ শুনিয়া-- 
বুবুধে লক্ষমণং প্রাপ্তং মুখং টাস্য ব্যশুবাত | ৪1৩৩।৩০ 
_ভয়ে সুগ্রীবের মুখ শুকাইয়া গেল | 
লক্ষ্মণকে প্রিয় বাক্যে প্রসন্ন কবিবার নিমিন্ত সুস্ত্রীব তারাকে পাঠাইয়াছেন । তারা 
নানাবিধ মিষ্ট কথায় লক্ষ্মণকে শান্ত করিবার চেষ্টা কবিয়া তীহাকে লহয়া অস্তঃপুরে প্রবেশ 
কবিয়াছেন ৷ লক্ষণ বহুমূল। স্বণসিনে উপবিষ্ট প্রমদাপরিবেষ্টিত রূপবান সুগ্রীবকে দেখিয়াই 
ক্রোধে রক্তচক্ষু হইযা উঠিলেন । নিলজ্জ সুগ্তীব তখনও রুমাকে গাড়রূপে আলিঙ্গন করিয়া 
লক্ষণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছি'লন |). 
লম্ক্পনের কঠোর ভৎসনায় সুগ্রীবের চৈতন্যোদয হইয়াছে । তিনি সীতান্বেষণের আশ্বাস 
দিয়া কহিতেছেন-_ 
যদি কিঞ্চিদতিক্রান্তং বিশ্বাসাৎ প্রণয়েন বা। 
প্রেষ্যস্য ক্ষমিতব্যং মে ন কশ্চিন্নাপরাধ্যতি 1 ৪81৩৬।১১ 
_-বিশ্বাস বা প্রণয়বশতঃ এই দাসের যদি কিছু অপরাধ হইয়া থাকে, তবে তাহা ক্ষমা 
করিবেন । সকল মসেবকই প্রভুর নিকট অপরাধ কবিয়! থাকে । 
সুশ্রীধেব সবিনয় বচনে লক্ষ্মণ প্রসন্ন হইয়াছেন। সুশ্বীব তখনই সমীপস্থ হন্মান্কে 
বানর-সংগ্রহেব নিদেশ দিয়া কহিলেন_-দশ দিনের ভিতরে যাহারা না আসিবে, 
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রাজাজ্ঞা-লউঘনকারী সেইসকল বানরের প্রাণদণ্ড হইবে | 
বানরবাহিত শিবিকায় আরোহণ করিয়া লক্ষ্মণ-সহ সুস্ত্রীব প্রত্রবণগিরিতে রামের সমীপে 
উপস্থিত হইয়াছেন | রামের চরণে প্রণাম করিয়া সুশ্রীব জোড়হাতে কহিতেছেন-__'দেব, 
আপনার অনুগ্রহেই আমি শ্রী, কীর্তি ও কপিরাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছি । আমার অনুচর বানর, 
গোলাঙ্গুল ও খক্ষগণ আপন আপন বিক্রমশালী সৈন্যসমূহ লইয়া শীঘই আপনার সমীপে 
উপস্থিত হইবে ৷ তাহারা অবশ্যই রাবণকে বধ করিয়া সীতাব উদ্ধারসাধন করিবে । 
কয়েকদিনের মধ্যেই সকল দেশেব বানরগণ প্রশ্রবণগিরিতে সম্মিলিত হইলে সুগ্রীব 
তীহাদিগকে চারি দলে বিভক্ত করিয়া চারিদিকে সীতাব অন্বেষণে পাঠাইবার সময় 
কহিতেছেন-- 
উর্ধবং মাসান্ন বস্তবাং বসন বধ্যো ভবেন্মম | 
সিদ্ধারাঃ সন্নিবর্তধবমধিগমা চ মৈথিলীম্‌ ॥. ৪18০1৭০ 
__এক মাসের মধ্যে মৈথিলীর বৃত্তান্ত অবগত ও কৃতকার্য হইযা তোমরা ফিরিয়া আসিবে | 
যে এক মাসের মধ্যে ফিরিয়া না আসিবে, তাহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিব । 
বানরগণকে পাঠাইবার সমধ সুশ্রীব তাঁহাদের নিকট সমগ্র ভারতের ভৌগোলিক বর্ণনা 
করিয়াছেন । বালীর ভয়ে তিনি যে দেশভ্রমণ করিয়াছিলেন-_ইহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে । 
সুগ্রীব কিক্কিন্ধায় ফিবিযা যান নাই, বামের সহিত প্রশ্রবণেই অবস্থান করিতেছেন । এক 
মাস অনুসন্ধান করিয়া পর্ব, পশ্চিম ও উত্তর দিকে প্রেরিত মহাবীর বানবগণ ভগ্রহৃদয়ে 
ফিরিয়া আসিয়াছেন ! সকলেই আশা কবিতেছেন যে, দক্ষিণাভিমুখে প্রস্থিত হনুমানের 
দ্বাবাই কার্য সিদ্ধ হইবে। 
সীতাকে সন্দর্শন করিযা দুই মাস কাল পরে হ্রনুমান ফিবিয়া আসিযাছেন । মহেন্দ্রপর্বত 
হইতে কিহ্রিন্ধার পথে সুশ্রীবের মধুবন অবস্থিত | সুশ্রীবের মাতুল দধিমুখ সেই বনের 
রক্ষক | অঙ্গদের অনুমোদনক্রমে দক্ষিণ দিকে প্রস্তিত হষ্ট বানরগণ সেই মনোহর বনটিকে 
লগ ভণ্ড কবিয়া মধু পান করিতে লাগিলেন । অপরিমষিত মধু (সম্ভবতঃ মিষ্ট মদ্যবিশেষ) 
পানের ফলে প্রমত্ত বানবগণ দধিমুখের নিষেধকে কিছুমাত্র গ্রাহ্য করিলেন না. পরস্তু তীহাকে 
প্রহার করিয়া বিএম প্রদর্শন করিতে লাগিলেন | নিক্শায় দধিমুখ প্রস্রবণগিরিতে যাইয়া 
সুগ্রীবকে এইসকল বৃত্তান্ত জানাইলে পর সুশ্রীব তাঁহার পার্বস্থিত লক্ষ্াণকে বলিয়াছেন__ 
নৈষামকৃতকাযাঁণামীদৃশঃ স্যাদ ব্যতিক্রমঃ |  ৫1৬৩।১৭ 
-আমাদের নিয়োগে অকৃতকার্য হইলে ইহাদের এইপ্রকার ব্যতিক্রম হইত না । অতএব 
নিশ্চয়ই ইহারা কার্য সিদ্ধ করিয়াছে । 
এই অনুমানে সুশ্রীবেব ভুল হয় নাই । হনুমানের উপব বিশেষ আস্থা ছিল বলিয়াই তিনি 
এই অনুমান করিয়াছেন | হনুমানের মুখে সীতার বৃত্তান্ত শুনিয়া রাম আশান্বিত হইলেও 
সাগর পার হইতে হইবে মনে করিযাই হতাশ হইয়া পড়েন | সুশ্রীব শোকার্ত রামের মনে 
উৎসাহের সঞ্চার করিতে লাগিলেন । তিনি বলিলেন-_'হে বীর, আপনি কেন প্রাকৃত 
জনের ন্যায় হতাশ হইতেছেন ?% আমরা অবশাই সমুদ্র পার হইয়া লঙ্কা আক্রমণ করিব এবং 
বাবণকে বধ করিয়া সীতাকে উদ্ধাব করিব । 
সেতুরত্র যথা বধ্যেদ যথা পশ্যেম তাং পুরীম । 
তস্য রাক্ষসবাজস্য তথা ত্বং কুরু রাঘব ॥ ইত্যাদি ।  ৬।২1৯-১২ 
_হে রাঘব, আপনি লেইরূপ উপায় স্থির করুন, যাহাতে সমুদ্রে সেতু বক্গন করিয়া 
রাক্ষসরাজের পুরী লঙ্কা দেখা “সম্ভবপর হয় । আমরা লঙ্কাপুবী দেখিতে পাইলেই জানিবেন, 
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"রাবণ অবশ্যই নিহত হইয়াছে । 
'হে মহাবাহো, আপনি কার্ধনাশিনী এই বুদ্ধিবিকলতা ত্যাগ করুন । 
পুরুষস্য হি লোকেহস্মিন শোক? শৌযাপিকর্ষণঃ । ৬২১৪ 
_ কারণ, জগতে দেখা যায় যে, শোক পুরুষের শৌযাঁদি গুণকে নাশ করিয়া থাকে ।' 
সুন্ত্রীবের মুখেই প্রথমতঃ সুমুদে সেতুবন্ধনের পরামর্শ শোনা যায় । বিভীষণ রামের 
শরণাপন্ন হুইলে সুশ্রীব তাঁহাকে রাবণের গুপ্ত₹- মনে করিয়া রামবে সতর্ক হইতে 
বলিয়াছেন । তিনি রামকে আরও বলিয়াছেন-__ 
নিহন্যাদস্তরং লব্াদধা উলকো বায়সানিব | ৬১৭১৯ 
_-পেচক যেমন কাকসমূহকে হতা করে, সেইরূপ রাবণের প্রেরিত এই লোকটিও অবসর 
প্রাপ্ত হইয়া আমাদিগকে বিনাশ করিবে । 
বিভীষণকে বন্দী করিয়া রাখিবার কথাও সুশ্রীব রামকে বলিয়াছেন। সুগ্রীবের এই সন্দেহ 
পরে অমূলক সপ্রনাণ হইলেও সুষ্রীবের পরামর্শ রাজনীতির ক্ষেত্রে অবশ্যই প্রশংসনীয় । 
বিশেষতঃ রামের দ্বারা জিজ্ঞাসিত না হইয়াই অকৃত্রিম সৌহ্‌দ্যবশতঃ সুশ্রীব এই পরামর্শ 
দেওয়ায়ও যথার্থই মিত্রের কার্য করিয়াছেন । 
সুগ্রীব যখন বুঝিতে পারিলেনযে, বিভীষণকে আশ্রয় দেওয়াই রামের অভিপ্রেত, তখনই 
তিনি প্রতিবাদ করিযা বলিতেছেন-__“এএই নিশাচর দুষ্টই হউক, আর অদুষ্টই হউক, তাহা 
ভাবিবার প্রয়োজন নাই । যে-বাক্তি ঈদৃশ বিপদাপন্ন সহোদরকে পরিত্যাগ করিতে পারে, সে 
কোন আত্মীয়কে পরিতাগ না করিবে % এই কথা শুনিয়া রাম লক্ষ্মণকে বলিযাছেন যে. 
শাস্ত্রাধায়ন ও বৃদ্ধসেবন ব্যতীত কেহই এরূপ কথা বলিতে পারেন না ।১ 
বস্তুতঃ সুত্রীবের এই সন্দেহপ্রবণতা বিচক্ষণতাব পরিচায়ক । লঙ্কাপুরীকে অবরোধপূর্বক 
বানরসৈনাগণ যুদ্ধের নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়াছেন । রাম কর্তৃক জান্ববান ও বিভীষণের সহিত 
সুশ্রীব সেনাবাহিনীর মধাস্থুলে স্থাপিত হইলেন । যুদ্ধারন্তের পূর্বরাত্রিতে রাম প্রমুখ সকলই 
সবেল-পর্বতে অবস্থান করিতেছিলেন । সুবেলের শিখর হইতে লঙ্কাপুরী স্পষ্টরূপে দেখা 
যাইতেছিল | লঙ্কার বহিদ্বারের উপরিভাগে সন্ধ্যারাণরঞ্জিত মেঘরাশির ন্যায় রাক্ষসরাজ 
রাবণকে দেখিতে পাইয়াই ক্রোধে সুশ্রীবের ধের্ঘচ্যুতি ঘটিল । তিনি এক লাফে রাবণের 
সমীপে উপস্থিত হইয়া নির্ভয়ে কহিতেছেন--_ 
লোকনাথসা রামস্য সখা দাসোহম্মি বাক্ষস | 
ন মযা মোক্ষ্যসেহদ্য তং পার্থিবেন্দ্রস্য তেজসা ॥ ৬1৪০।১০ 
_ “রে রাক্ষস, আমি লোকনাথ বামের সখা ও দাস । সেই রাজেন্দ্রের তেজে তেজস্বী 
আমার হাত হইতে আজ তৃই মুক্তি পাইবি না।' 
এই কথা বলিষাই সুনতরীব রাবণেব উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন এবং তীহার মুকুট আকর্ষণ 
করিয়া ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন | উভয় বীরের মধ্যে তুমুল মন্লযুদ্ধ চলিতোছিল । 
সুগ্রীবেব হাত হইতে মুক্তিলাভেব উপায়াস্তর না দেখিয়া রাবণ স্বীয় রাক্ষসী মায়ার আশ্রয় 
গ্রহণ কবিতেছেন বুঝিতে পাবিয়া বানরবাজ আকাশপথে রামের সমীপে ফিরিয়া 
আসিয়াছেন । 
এই দুঃসাহসের জনা বাম সুশ্রীবকে সন্গেহ ভৎসনা করিলে সুগ্রীব কহিতেছেন__ 
তব ভাযাঁপহতরিং দুষ্টুবা রাঘব রাবণম । 
মর্যয়ামি কথং বীর জানন্‌ বিক্রমশাত্মনঃ ৮. 8১1৯ 
__হে রাঘব, আমি স্বীয় বিক্রম জানিয়াও আপনার ভামপিহারী রাবণকে দেখিয়া কিরূপে 
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ক্ষমা করিতে পারি ? 
যুদ্ধক্ষেত্রে সময় সময় রাম হতাশ হহলে সুশ্্রীব তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া তাঁহার তেজ উদ্বুদ্ধ 
করিয়াছেন- এরূপ দৃশ্য বিরল নহে । সুশ্ত্রীব নিজেও প্রচণ্ড বিক্রম প্রদর্শন করিয়াছেন । 
প্রধান প্রধান সকল প্রতিপক্ষের সহিতই সুগ্রীবকে যুদ্ধ করিতে দেখা যায় । 
কুম্তকর্ণের সহিত মল্লযুদ্ধের সময় সুশ্রীব নখের ছ্বারা কুস্তকর্ণে কর্ণ ও দাঁতের ছ্বারা 
তাঁহার নাসিকা ছেদন করেন । সুশ্রীবের পায়ের নখে কুস্তকর্ণের পার্খদ্বয় বিদীর্ণ হইয়া যায় 1১ 
কুস্তকর্ণ ও রাবণপুত্রগণের নিধনের পর সুশ্রীবের নিদেশে বানরসেনা রাত্রিকালে উক্কাহস্তে 
লঙ্কাপুরী দহন করিয়াছে । সেই রাত্রিযুদ্ধে সুশ্রীবের বজ্জসম মুষ্টির প্রহারে কুম্তকর্ণতনয় কুষ্ত 
পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন । 
ইন্দ্রজিতের নিধনের পরদিন বণভূমিতে সুগ্রীব অসংখ্য রাক্ষসসৈনাকে যমালয়ে প্রেরণ 
করিয়া প্রখাত রাক্ষসবীর রাবণামাত্য বিরূপাক্ষের ললাটে মুষ্টিপ্রহার করেন | সেই প্রহারেই 
বিরূপাক্ষ ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িলেন। আর উঠিলেন না |” 
রাবণামাত্য মহোদরও সুগ্রীবের খড্গাথাতে দ্বিখপ্ডিত হইয়াছিলেন | মহোদরের ছিন্ন দেহ 
ভূপাতিত হইলে__ 
সুযত্মিজস্তত্র ররাজ লক্ষ্ম্যা 
সূর্যঃ স্বতেজোভিরিবাপ্রধৃষাঃ ॥.  ৬।৯৭।৩৭ 
__ সূর্যনন্দন (বানবেন্দ্র সুগ্রীব) স্বীয় তেজে দুরাধর্ষ সূর্ধের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন । 
রাবণবধের পব বামের অযোধা-যাত্রার সময় সুশ্রীবও সপরিবারে রামের সহিত 
গিয়াছিলেন । ভরত তাহাকে পঞ্চম ভ্রাতুরূপে গ্রহণ করিয়াছেন 1 
যে ভবনটি মুক্তা ও বৈদুর্য দ্বার! শোভিত অশোক-বনযুক্ত এবং সর্বপ্রকারে মনোহর, যে 
ভবনে বাম বাস করিতেন. রামের নিদেশে ভর৬ অযোধ্যার সেই শ্রেষ্ঠ ভবনটি সুগ্ত্রীবকে 
বাসের নিমিত্ত দিয়াছিলেন ।” অযোধ্যায় পবম আনন্দে কিছুকাল বাস করিয়া__ 
সুশত্রীবো বানরশ্রেষ্টো 'দৃষ্টবা রামাভিষেচনম । 
পৃজিতশ্চৈব রামেণ কিক্কিন্ধাং প্রাবিশৎ পুরীম ॥  ৬১২৮1৮৯ 
বানবাধিপতি সুগ্রীব রামের অভিষেক দর্শনপূবক রাম কতক সম্মানিত হইয়া কিক্বিন্ধায় 
প্রত্যাবতন করেন। 
রামের অশ্বমেধ-যজ্জে আমন্ত্রিত হইয়া সুশ্রীব পাত্রমিত্র সহ অযোধ্যায় গিয়াছেন । 
বানরাশ্চ মহাত্মানঃ সুগ্রীবসহিতাস্তদা | 
বিপ্রাণাং প্রবরাঃ পর্বে চত্রশ্চ পরিবেষণন্‌ ॥  ২+1৯১।২৮ ₹ ৭1৯২৬ 
-_মহাবল বানরগণ সুস্ত্রীবের সহিত সেই যজ্ঞে ব্রাহ্মণগণের পরিবেষণকার্ষে নিযুক্ত 
হইয়াছিলেন । 
সীতার পাতাল-প্রবেশের পর সুগ্রীবাদি বানরগণ কিক্িন্ধায় ফিরিয়া গিয়াছেন 1২ 
অনেক দিন পরে রামের মহাপ্রস্থানের সম্কল্পের কথা শুনিয়া সুগ্রীবাদি বানরগণ 
অযোধ্যায় আসিয়াছেন | রামের চরণে প্রণামপূর্বক সুশ্রীব কহিতেছেন__ 
অভিষিচ্যাঙ্গদং বীরমাগতোহস্মি নরেশ্বর | 
তবানুগমনে রাজন্‌ বিদ্ধি মাং কৃতনিশ্চয়ম্‌ ॥ ৭।১০৮1২৩ 
--হে রাজন্‌, হে নরেশ্বর, আমি বীর অঙ্গদকে রাজ্যাভিষিক্ত কবিয়া আসিয়াছি । আপনার 
অনুগমনে আমাকে কৃতনিশ্চয় বলিয়া জানিবেন । 
রাম প্রসন্নচিত্তে সুগীবকে অনুমতি দিলেন। রামের অনুগমন করিয়া সুগ্রীব হৃষ্টাস্তঃকরণে 


১৪৫ 





দেহত্যাগপূর্বক বিঞুজলোক প্রাপ্ত হইলেন | 

দোষে ও গুণে সুশ্রীবের চরিত্রও রামায়ণে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ৷ জোষ্ঠ ভ্রাতার পত্ী 
মাতৃসমা তারার সহিত ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ায় তাঁহার উজ্জ্বল চরিত্রে দুরপনেয় কলঙ্ক স্পর্শ 
করিয়াছে । যদিও এই ব্যাপারে তারার অপরাধ কিছুমাত্র কম নহে, তথাপি সুগ্রীবের 
অপরাধকে লঘু বলা চলে না। বালীর নিধন ব্যাপারে তাঁহার দোষও অল্প নহে । তাঁহারই 
কথায় ইহাও (বাঝা যায় যে, রাজ্য এবং তারার প্রতি তাঁহার লোভ ছিল । যাহাই হউক, 
যোগিজনোচিত দেহতাগের ফলে তিনি সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছেন । 
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অঙ্গদ 


অঙ্গদ হইতেছেন বালী ও তারার একমাত্র সন্তান | তিনি বিশেষ বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও 
মহাবীর ! 
মহাপ্রাজ্ঞ? | ৪1৫৩৭ 
বুদ্ধযা হ্য্টাঙ্গয়া যুক্তং চতুর্বলসমন্বিতম্‌ । 
চতুদদশগুণং মেনে হনুমান বালিনঃ সুতম ॥ 
আপূর্যমানং শশ্বচ্চ তেজোবলপবাক্রমৈঃ | 
শশিনং শুর্লপক্ষাদৌ বদ্দীমানমিব শরিয়া ॥ 
বৃহস্পতিসমং বুদ্ধ্যা বিক্রমে সদৃশং পিতু? 0 81৫৪1২-৪ 
_-(হনুমান জানিতেন-) শ্রবশেচ্ছা, শ্রবণ কবানো, শত বিষয়েব সারাংশ গ্রহণ করা, 
সারাংশ ধারণ করা, সমুচিত তর্ক করা, বিতর্ক কবা, অর্থ ও তাতপর্যের প্রকৃত বোধ, এবং 
তত্জ্ঞান--এই অস্টাঙ্গ বুদ্ধিই বালিপুত্রের বহিয়াছে । বাহুবল, মনোবল, উপায়বল এবং 
বন্ধবলেও অঙ্গদ ধলীয়ান । দেশকালজ্ঞান, দঢতা, ক্লেশসহিষ্ণুতা, সর্ব বিষয়ে জ্ঞান, দক্ষতা, 
তেজ, মন্ত্রশ্প্তি, অবিসংবাদিতা অথাৎ পরস্পন বিরোধী বাক্য না বলা, শৌর্য, ভক্তি ও 
অপরের ভক্তিজ্ঞতা, কৃতজ্ঞতা, শরণাগতবাৎসল্য, অমর্ষ ও অচাঞ্চলা__এই চোদ্দটি গুণ 
অঙ্গদে বিরাজ করিতেছে । তিনি তেজ. বল ও পরাক্রমে সর্বদা পরিপূর্ণ । শুক্লপক্ষের আরন্ত 
হইতে চন্দ্রের শ্রী যেরূপ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকে, অঙ্গদেরও শ্রী সেইরূপ দিন দিন বৃদ্ধি 
পাইতেছে। অঙ্গদ বৃহস্পতির নায় বৃঁদ্ধমান এবং আপন পিতার ন্যায় পরাক্রমশালী | 
অঙ্গদের আকৃতিও অতি মনোহর | বর্ণিত হইয়াছে _ 


স তু সিংহবৃষস্কন্ধঃ পীনায়তভুঁজঃ কপির | 816৩1৭ 

দীপ্তাগ্রিশদূশস্তস্থাবঙ্গদঃ কনকাঙ্গদঃ | ৬1৪১।৭৫ 

উবাচ তারা পিঙ্গাক্ষং পুত্রমঙ্গদঙ্গনা । ৪1২৩।২২ 
_-সিংহ ও বৃষের স্কন্ধের ন্যায় উন্নত তীহার স্বন্ধদেশ এবং স্থুল ও দীর্ঘ তাঁহার বাহু । 
সুবর্ণনিম্মিত অঙ্গদে অঙ্গদের বানুদ্বয় সুশোভিত । তাঁহাব দেহের তেজ প্রদীপ্ত অগ্নিসদৃশ | 
(ইহাতে অনুমিত হয-_গাত্রবর্ণ সোনার মত উজ্জ্বল |) অঙ্গদের চক্ষু ছিল পিঙ্গলবর্ণ । 


আসন্নমৃত্যু পিতার উপদেশ শুনিয়া অঙ্গদ চুপ করিয়াছিলেন, কোন কথা বলেন নাই, শুধু 
পিতার চরণে প্রণাম করিয়াছেন । মৃত্যুকালে বালীও বুঝিতে পারিয়াছেন যে, অঙ্গদ তাঁহার 
পিতৃব্য সুগ্রীবকে ক্ষমা করিতে পারিবেন না । বালীর উপদেশে যেন ইহাই ধ্বনিত 
হইতেছে । অঙ্গদ যে যথার্থই সুশ্রীবের উপর প্রসন্ন ছিলেন না, তাহা পরে জানা যাইবে | 

রামের নিদেশে সুশ্রীব অঙ্গদকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেন । রাম 'সুস্রীবকে 
বলিয়াছেন-_ 


১৯৪৭ 


জোষ্ঠস্য হি সুতো জ্যোষ্ঠঃ সদূশো বিক্রমেণ চ। 
| অঙ্গদোহয়মদীনাত্মা যৌবরাজ্যস্য ভাজনম্‌ | ৪1২৬।১৩ 
__ তোমার জ্ঞোষ্ট ভ্রাতা বালীর জ্োম্ঠপুত্র অঙ্গদ | তিনি পিতার ন্যায় বিক্রমশালী ও তাঁহার 
হৃদয় অতি মহৎ | তিনি যৌবরাজ্যের উপযুক্ত পাত্র । 
অঙ্গদের অভিষেকে সহৃদয় বানবগণ 'বিশেষ আনন্দিত হইয়াছেন | তাঁহারা__ 
সাধু সাধিবতি সুশত্রীবং মহাত্মানো হ্যপূজয়ন্‌। ৪81২৬৩৯ 
_“সাধু সাধু বলিয়া সুশ্রীবের প্রশংসা করিতে লাগিলেন । 
অসদেন্ জনপ্রিয়তার জারও অনেক নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। 
সীতান অন্বেষণে সন্রীব খে-সকল বানরকে দক্ষিণ দিকে পাঠাইয়াছিলেন, অঙ্গদ তাঁহাদের 
অনাতম । বিদ্ধ্াপবত হ২ তাহাদের সীতার অনুসন্ধান আরম্ভ হয় । লতাগুল্মের দ্বারা 
সমাচ্ছন্ন এক গভীর অরণ্যে এক ভীষণ অসুরকে দেখিতে পাইয়া অঙ্গদ তাহাকে রাবণ বলিয়া 
মনে করিয়াছিলেন । অসুরটি বানরগণকে আক্রমণ করিলে অঙ্গদ এক চাপড়েই তাহাকে 
হত্যা করেন । 
অনেক অনুসন্ধানেও সীতার এবং রাবণের খোঁজ না পাইয়া বান্রগণ হতাশ হইয়া 
পড়িয়াছেন ৷ অঙ্গদ নানা কথায সকলের মনে উৎসাহ সঞ্চার করিতেছেন । তাঁহার যুক্তিযুক্ত 
ভাষণে সকলই উদবুদ্ধ হইযাছিলেন । 
সীতাব অনুসন্ধান করিতে করিতে বানরগণ যখন সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইলেন, তখন 
গণনা করিয়া দেখিলেন “য, সুগ্্রীবের নিদিষ্ট একমাস সময় অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে। সকলই 
ভয়ে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন । যুবরাজ অঙ্গদ শ্রেষ্ঠ ও বৃদ্ধ বানরগণকে যথাযোগ্য সম্মান 
প্রদর্শনপূর্বক মধুর বাক্যে বলিতেছেন__“কপিরাজের নিদিষ্ট কাল অতীত হইয়াছে । এখন 
নিশ্চয়ই আমরা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইব | সুশ্রীবের সমীপে যাইয়া দণ্ডিত হওয়া অপেক্ষা 
এইস্থানেই প্রায়োপবেশনে মৃত্যুকে বরণ করা শ্রেয়ঃ বোধ করি | সীতার সন্ধান না দিতে 
পারিলে ক্রোধন কপিরাজ আমাদিগকে কখনই ক্ষমা করিবেন না । অতএব আমরা স্ত্রী পুত্র 
ও গৃহাদি ধনসম্পত্তির মায়া পরিত্যাগ করিয়া মরণাস্ত উপবাসের স্বল্প গ্রহণ করিব | সুশ্রীব 
আমাকে যৌববাজো অভিষিক্ত করেন নাই । নবপতি রামের দ্বারাই আমি অভিষিক্ত 
হইয়াছি। সু্ীব পূর্ব হইতেই আমার প্রতি শত্রুভাবাপন্ন, এখন আমার এই অপরাধ দেখিয়া 
অবশ্যই আমাকে বধ করিবেন । অতএব আমি ফিরিযা যাইব না। 
ইহৈব প্রায়মাসিষ্যে পুণ্যে সাগররোধসি | ৪1৫৩1১৯ 
_-এই পুণ্য সাগরতীরে প্রায়োপবেশন করিব ॥ 
সুগ্রীবের ভয়ে ভীত বানরগণ সকলেই অঙ্গদের বাক্য সমর্থন কবিয়া প্রায়োপবেশনের 
উদ্যোগ করিতেছেন দেখিয়া হনুমান্‌ যুক্তিযুক্ত বচনে বানরগণ্রে মধ্যে ভেদনীতি প্রয়োগ 
করিলেন ! হনুমান্‌ অঙ্গদকেও প্রবোধ দিয়া কহিলেন-_ তোমার পিতৃব্য সুষ্রীব ধার্মিক 
রাজা | তিনি দৃঢ়ব্রত, পবিত্র ও সত্যপ্রতিজ্ঞ । অতএব কদাপি তোমাকে বিনাশ করিবেন না । 
তিনি সর্বদাই তোমার গ্রীতি কামনা করেন । 
হনুমানের এই কথা শুনিয়া অঙ্গদ আর স্থিব থাকিতে পারেন নাই । সুগ্রীবের উপর তাঁহার' 
যে বিদ্বেষ ও ঘৃণা এতদিন প্রচ্ছন্ন ছিল, সর্বসমক্ষে তাহা প্রকাশ পাইল ! অঙ্গদ বলিলেন__ 
স্থৈর্যমাত্মমনঃশৌচমানৃশংসামথাজবম্‌ । 
বিক্রমশ্চৈব ধৈর্যঞ্চ সুত্রীবে নোপপদ্যতে ॥ ইত্যাদি । ৪1৫৫1২-১২ 
_ আমি সুস্ত্রীবের স্থিরতা, দেহ ও মনের পবিত্রতা, অক্ররতা, সরলতা, বিক্রম ও ধৈর্য 
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দেখিতে পাই না। মায়াবীর সঙ্গে আমার পিতার যুদ্ধকালে যে অধার্মিক মাতৃতুল্যা 
ভ্রাতৃভাযকে কুৎসিত ভাবনা গ্রহণ করিয়াছে, যে দুরাত্মা শত্রুর সহিত যুদ্ধরত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার 
নির্গমন-দবার প্রস্তর দ্বারা বন্ধ করিয়া দেয়, তাহাকে কিরূপে ধর্মজ্ঞ বলিয়া স্বীকার করিব ? যে 
অকৃতজ্ঞ তাহার মিত্র রামের দ্বারা আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়া রামকেই ভুলিয়া যায়, সেই 
ব্যক্তি অপর কাহান উপকার স্মরণ করিবে £ যেব্যক্তি ধর্মের ভয়ে ভীত না হইয়া শুধু 
লক্ষ্পণের ভয়েই আমাদিগকে সীতার অন্বেষণে পাঠাইয়াছে, তাহাকে কি ধার্মিক বলিব ? সেই 
পাপী কৃতত্ব চঞ্চলমতি সুগ্রীবকে কোন সাধু পুরুষই বিশ্বাস করিতে পারিবেন না । আমি 
সুশ্রীবের শত্রুর পুত্র, সে কি আমাকে জীবিত রাখিবে ? সুস্্রীব হইতে দূরে বাস করিবার 
গোপন বাসনা পোষণ কবিতেছিলাম । আজ তাহা প্রকাশিত হইয়া পড়িল । আমি দুর্বল ও 
অনাথ (পিতৃহীন), বিশেষতঃ তাহার আদেশ পালন কবিতে পারি নাই । এই অবস্থায় 
সুশ্রীবের নিকট যাইয়া দণগ্ডভোগ করিতে চাহি না । আপনারা সকলে আমাকে এখানে 
থাকিবার আজ্ঞা দিয়া আপন আপন গৃহে গমন করুন । 

এইকথা বলিয়া বৃদ্ধ বানরগণকে প্রণাম করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে অঙ্গদ ভূমিতে আত্তৃত 
কুশের উপর মরণাস্ত উপবাসে উপবেশন করিয়াছেন । অঙ্গদের করুণ বাক্য শুনিয়া বানরগ্ণ 
কাঁদিতে লাগিলেন । সকলেই সুশ্রীবের নিন্দা ও বালীর প্রশংসায় মুখর হইয়া উঠেন । 
অঙ্গদকে বেষ্টন করিয়া তাঁহারাও মবণাস্ত উপবাসের সঙ্কল্প গ্রহণপূর্বক ফুশোপরি উপবেশন 
করিলেন । 

সকলে মিলিয়া রামের বনবাস, রাক্ষসগণের বিনাশ, সীতাহরণ, বালীর নিধন ও রামের 
ক্রোধের কথা বলিতেছিলেন ! তখন গধ্বরাজ সম্পাতি পর্বতশিখর হইতে সেইসকল কথা 
শুনিতেছিলেন ! সীতাকে উদ্ধার করিতে যাইয়া জটাযু রাবণের হাতে নিহত 
হইযাছেন--অঙ্গদের মুখে এই কথা শুনিয়া জট"মুর অগ্রজ সম্পাতি পর্বতের নীচে অবতরণ 
করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন । তাহার পাখা দুইখানি সূর্কিরণে দগ্ধ হইয়া গিয়াছিল | 
এইহেতু তিনি বানরদের সাহায্য প্রার্থনা করেন | অঙ্গদ সম্পাতিকে পর্বত হইতে নামাইয়া 
আনেন এবং তাঁহার নিকট রামের ও নিজেদের সকল বৃত্তান্ত বিস্তৃতভাবে বলেন । সম্পাতিও 
বানরদের নিকট আপনার জীবনবৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়ানছন । 

অঙ্গদের মুখে সকল বৃত্তাস্ত অবগত হইয়া দিব্যচক্ষু -ম্পাতি কহিতেছেন__“তোমাদের 
সহায়তা করিয়া আমি ভ্রাতৃহস্তা রাবণের উপর প্রতিশোধ মিটাইব | আমি এইস্থানে থাকিয়াই 
লক্ষাস্থিত রাবণ ও সীতাকে দেখিতে পাইতেছি ।' 

সম্পাতির মুখে এই কথা শুনিয়াই বানরগণ আশান্বিত হইলেন । সম্পাতির পুত্র সুপার্থব 
রাবণাপহ্ৃতা সীতাকে দেখিতে পাইয়াছিলেন-_-এইকথাও বানরগণ সম্পাতি হইতে 
শুনিয়াছেন । তাঁহারা প্রায়োপবেশনের সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া সোৎসাহে সমুদ্র পার হইবার 
পরামর্শ করিতেছেন ৷ সমুদ্রের ভীষণতা ও দুর্লঘ্যতার বিষয় ভাবিয়া বানরগণ যেন বিষগ্ন 
হইয়া পড়িয়াছেন । অঙ্গদ সকলকে সন্বোধন করিয়া বলিতেছেন-__ 

যো বিষাদং প্রসহতে বিক্রমে সমুপস্থিতে | 
তেজসা তসা হীনস্য পুরুষাথ্ো ন সিধ্যতি ॥ ইত্যাদি । ৪1৬৪।১০-২২ 

_-যেব্যক্তি বিক্রম প্রকাশের সময় বিষাদশ্রস্ত হয়, সে তেজোহীন হওয়ায় কখনও তাহার 
উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না । কোন্‌ বীর শতযোজন সমুদ্র উত্তীর্ণ হইবেন, কে এই যুথপতিগণকে 
মহাভয় হইতে পরিত্রাণ করিবেন, কাঁহার অনুগ্রহে কার্য সিদ্ধ করিয়া আমরা পুত্র-কলত্রাদির 
সহিত মিলিত হইতে পারিব---তাহাই চিন্তা করুন । আপনারা সকলেই বলবান্‌ পরাক্রান্ত ও 
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মহতবংশে জাত | কেহই আপনাদের গতি রোধ করিতে পারিবে না । অতএব আপনাদের 
মধো সাগরউত্তরণে যাঁহার যতটুকু শক্তি আছে, প্রকাশ করিয়া বলুন । 
প্রত্যেকেই আপন আপন ক্ষমতার কথা প্রকাশ করিলেন । কিন্তু কাঁহারও দ্বারা কার্য সিদ্ধ 
হওয়ার সম্ভাবনা নাই । এবার বুদ্ধিমান অঙ্গদ বৃদ্ধ জান্ববানের অনুমতি শ্রহণ করিয়া 
বলিলেন-__ 
অহমেতদ্‌ গমিষামি যোজনানাং শতং মহৎ । 
নিবর্তনে তু মে শক্তিঃ স্যান্নবেতি ন নিশ্চিতম ॥ ৪1৬৫।১৮ 
_-শতযোজন বিস্তীর্ণ এই মহাসমুদ্র আমি পার হইতে পারিব । কিন্তু প্রত্যাবর্তন করিতে 
পারিব কি না-_ নিশ্চয় করিয়া বলিতে পাবি না। 
বৃদ্ধ জান্ববান্‌ অঙ্গদকে বাধা দিয়া কহিলেন--হে শত্রুনাশন সত্যবিক্রম, গমন এবং 
প্রত্যাবর্তনের শক্তি আপনার অবশ্যই রহিয়াছে, কিন্তু আমরা আপনাকে যাইতে দিতে পারি 
না। আপনি এই কার্য সাধনেব হেতুমাব্র হইবেন । আপনি আমাদের গুক ও গুরুপুত্র, 
আপনাকে অবলম্বন করিয়া আমরা এই কার্য সাধনে সমর্থ হইব | আমি এমন বীরকে 
পাঠাইব, খাঁহার দ্বারা নিশ্চয়ই কার্য সিদ্ধ হইবে 1” 
কৃতকৃত্য হনুমান লঙ্কা হইতে মহেন্দ্র-পর্বতে স্বজনগোষ্ঠীর ভিতর ফিরিয়া আসিয়াছেন । 
তাঁহার মুখে সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া অঙ্গদ বলিলেন-_ 
অযুক্তং তু বিনা দেবীং দৃষ্টবত্তিশ্চ বানর | 
সমীপং গন্তুমস্মাভিঃ রাখবস্য মহাত্মনঃ ॥ ইত্যাদি । ৫।৬০।১-১৩ 
-__হে বানবগরণ, সীতাদেবীকে না লইয়া মহাত্মা রামের সমীপে যাওয়া আমাদের উচিত হইবে 
না। অশ্বিপুত্রদ্ধয় মৈন্দ ও দ্বিবিদ) অতিশয় বিক্রমশালী | তাঁহারা অনাযাসে লক্কাপুর 
বিধবপ্ত করিতে পাবিবেন । আমিও একক সমস্ত রাক্ষসগণেব সহিত লঙ্কাকে ধ্বংস করিতে 
পারি । আপনারা প্রতোকেই প্রখ্যাত বীর । আমি মনে করি, রাবণকে সবংশে নিধন করিয়া 
সীতাদেবাকে লইয়া সাফল্যেব সহিত হষ্টচিত্তে আমরা রামের সমীপে উপস্থিত হইব | 
মতিমান্‌ জান্ববানের যুক্তিপূর্ণ বচনে অঙ্গদের এই সঙ্কল্প শিথিল হইয়াছে । জান্ববানেব 
উক্তির সারবত্তা প্রতোকেই স্বীকার করিয়াছেন । হৃষ্টচিতত বানবগণ কিক্রিন্ধার দিকে যাত্রা 
করিলেন । পথিমধ্যে আনন্দের আতিশয্যে অঙ্গদের অনুমোদনক্রমে তাঁহারা সুশ্রীবেব 
মধুবনকে লণ্ডভণ্ড করিয়াছেন । বনরক্ষক দধিমুখ ছিলেন সুগ্রীবেব মাতুল । তিনি 
বানখগণকে বাধা দিতে যাইয়া অঙ্গদেব দ্বারা প্রহ্ৃত হহয়াছেন । দধিমুখের মুখে এইসকল 
ঘটনা শুনিয়া সুগ্রীব লক্ষ্পণকে বলিযাছেন-__হনুমান প্রমুখ বানরগণ অবশাই সীতার সন্ধান 
পাইয়াছেন-- 
জান্ববান্‌ যত্র নেতা স্যাদঙ্গদশচ মহাবলও | 
হনুমাংশ্চাপ্যধিষ্ঠাতা ন তত্র গতিরন্যথা ॥ ৫1৬৩।২১ 
_-ষে সৈনাবাহিনীতে জান্ববান্‌ নেতা, মহাবল অঙ্গদ নিয়ন্তা, হনুমান বুদ্ধিদাতা, সেই 
বাহিনীর অন্যায় পথে গমন সম্ভবপর নহে । 
সুস্ত্রীবের এই উক্তি হইতে জানা যাইতেছে যে, অঙ্গদের বুদ্ধি ও শক্তি সম্বন্ধে তাঁহারও 
উচ্চ ধারণা ছিল । 
সুশ্রীব মিষ্টবচনে দধিমুখকে শান্ত করিয়! হনুমান্‌ প্রমুখ বানরগণকে শীঘ্রই তাঁহার নিকট 
পাঠাইবাব নিমিত্ত বিদায় দিলেন | দধিমুখও ফিরিয়া আসিয়া সবিনয়ে অঙ্গদের নিকট 
সুশ্রীবের আদেশ জ্ঞাপন করেন । 


১৫০ 


দধিমুখের উৎফুল্ল নয়ন দেখিয়াই অঙ্গদ বুঝিতে পারিলেন যে, সুগ্রীব তাঁহাদের সাফল্য 
অনুমান করিয়া থাকিবেন । অঙ্গদ সবিনয়ে সঙ্গিগণকে কহিতেছেন-_'হে মহাবল 
যুথপতিগণ, আমাদের সুগ্রীবের নিকট গমন করা উচিত | আপনারা যদিও আমাকে নিয়স্তা 
মনে করেন, তথাপি আপনাদের পরামর্শ ব্যতীত আমি একা কিছুই করিতে পারি না 1 আমি 
যুবরাজ হইলেও আপনাদিগকে আদেশ দেওয়া ধৃষ্টতা মনে করি । আপনাদের প্রতি প্রভুত্ব 
প্রকাশ করা আমার পক্ষে নিতান্ত অন্যায় 1 
বানরগণ অঙ্গদের বিনয়মধুর বচনের উত্তরে বলিতেছেন-_“যুবরাজ, এরূপ বিনয় 
আপনারই অনুরূপ । এইপ্রকার বিনয় আপনার ভবিষ্যৎ সৌভাগ্য সুচনা করিতেছে 1” 
শরণাগত বিভীষণকে স্থান দেওয়া উচিত কি না-_এই বিষয়ে রাম প্রত্যেকের মতামত 
জানিতে চাহিলে অঙ্গদ বলিয়াছেন-_ 
শত্রোঃ সকাশাৎ সম্প্রাপ্তঃ সর্বথা তর্ক এব হি। 
বিশ্বাসনীয়ঃ সহসা ন কর্তব্যো বিভীষণঃ ॥ ইত্যাদি । ৬।১৭।৩৯-৪২ 
_-হে রাজন্‌, বিভীষণ শত্রুর নিকট হইতে আসিয়াছেন । তাঁহাকে সন্দেহ করাই উচিত । 
সহসা তীহাকে বিশ্বাসভাজন মনে করা উচিত নহে । শঠেবা মনের ভাব গোপন রাখে এবং 
ছিদ্র পাইলেই প্রহাব করে । যদি তাহাতে বহু গুণ পরিলক্ষিত হয়, তবে আমাদের দলে 
বিভীষণকে গ্রহণ করাই কর্তব্য মনে করি । 
রাম কর্তৃক লঙ্কাপুরীর অবরোধের সময় মহাবীর অঙ্গদ দক্ষিণ দ্বারে স্থাপিত হইয়াছেন । 
সেই দ্বারে তাঁহার প্রতিপক্ষ ছিলেন রাক্ষসবীর মহাপার্খ ও মহোদর |" 
সেনাসন্নিবেশের পর রাম সীতাকে প্রত্যর্পণ ও ক্ষমাপ্রার্থনা অথবা যুদ্ধ করিবার কথা 
বলিবার নিমিত্ত রাবণ সমীপে অঙ্গদকে দূতরূপে পাঠাইয়াছেন | অঙ্গদ মুহুর্তমধ্যে প্রাকার 
উল্লঙ্ঘনপূর্বক রাবণভবনে উপস্থিত হইয়া মন্ত্রিগণপরিবৃত রাবণকে দেখিতে পাইলেন | 
অঙ্গদ রাবণকে সম্বোধন করিয়া রামের কথিত কথাগুলি কহিতেছেন__ 
দূতোহহং কোসলেন্দ্রস্য রামস্যাক্রিষ্টকর্মণঃ | 
বালিপুত্রোহঙ্গদো নাম যদি তে শ্রোত্রমাগতঃ ॥ ইত্যাদি | ৬।৪১।৭৭-৮১ 
_আমি বালীর পুত্র অঙ্গদ এবং কোসলাধিপতি উত্তমকর্মা রামের দূত | সম্ভবতঃ আমার 
নমি তোমার কর্ণ গোচর হইয়াছে । বঘুপতি তোমাকে বলিতেছেন-_-“হে নৃশংস, গৃহ হইতে 
বাহির হইয়া আমার সহিত যুদ্ধ কর, প্রকৃত পৌরুষ প্রদর্শন কর । তোমাকে সবান্ধব নিধন 
করিয়া আমি ত্রিভুবন নিরুদ্ধিগ্ন করিব | তুমি দেবতা, দানব, যন, গন্ধর্ব, নাগ এবং 
রাক্ষসগণের শত্রু, আর খধিগণের কন্টকম্বরূপ । আজ আমি সেই কণ্টক উদ্ধার করিব | যদি 
তুমি আমার চরণে প্রণিপাতপূর্বক সৎকৃতা বৈদেহীকে ৩ত্যর্পণ না কর, তবে অবশ্যই আম্মার 
হাতে নিহত হইবে এবং বিভীষণ লঙ্কার সমস্ত এশ্বর্য প্রাপ্ত হইবেন ।' 
অঙ্গদের মুখে রামের কঠোর উক্তিগুলি শুনিয়াই রাবণ ভীষণ ক্রুদ্ধ হইলেন । তিনি 
অঙ্গদকে ধরিয়া বধ করিবার নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ সচিবগণকে আদেশ দিতে লাগিলেন । 
চারিজন ভীষণ রাক্ষস অঙ্গদকে ধবিয়া ফেলিল । অঙ্গদ তাঁহার হস্তধারণকারী সেই চারিজন 
বীরকে লইয়াই লাফ দিয়া উচ্চ প্রাসাদে আরোহণ করিয়াছেন । রাক্ষসচতুষ্টয় অঙ্গদের প্রবল 
ঝাঁকুনিতে ভূমিতে পতিত হইল । রাবণের সম্মুখেই প্রাসাদ-শিখর ভঙ্গ করিয়া আপনার নাম 
শুনাইয়া এবং উচ্চৈঃ্বরে চীৎকার করিয়া অঙ্গদ আকাশপথে উৎপতিত হইলেন । 
ব্যথয়ন্‌ রাক্ষসান্‌ সবান্‌ হর্যয়ংশ্চাপি বানরান্‌ 
স বানরাণাং মধ্যে তু রামপার্খ্মুপাগতঃ ॥ ৬1৪১।৯১ 


_ রাক্ষসগণকে ব্যথিত ও বানরগণকে আনন্দিত করিয়া অঙ্গদ বানরগণের মধ্যে অবস্থিত 
বামের পারে উপস্থিত হইলেন । 

অঙ্গদের এইপ্রকার শক্তি দেখিযা রাবণ ক্রুদ্ধ হইলেও বুঝিতে পারিলেন থে, নিজের 
নিনাশকাল উপস্থিত হইয়াছে । 

যুদ্ধের প্রথম দিন রাত্রিকালেও যুদ্ধ চলিতেছিল | অঙ্গদ ইন্দ্রজিতের রথের অশ্ব ও 
সারথিকে বধ করিলে পর বিপন্ন ইন্দ্রজিৎ পলায়ন করেন । অমিতবিক্রম ইন্দ্রজিৎকে 
পরাজিত করায় সকলেই বিস্ময়ে অঙ্গদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া “সাধু সাধু বলিতে 
লাগিলেন ।* 

মহাবীর বাক্ষস বজনদংট্ট অঙগদের অসির আঘাতে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং বজদংস্ট্রের 
সাহায্যকারী যোদ্ধবর্গের মধ্যেও অনেকেই অঙ্গদের হাতে প্রাণ হারাইয়াছেন ।* 

রণভূমিতে সমাগত কুস্তকর্ণের ভীষণ আকৃতি দেখিয়াই ভয়ে বানর'-সৈন্যগণ ইতস্ততঃ 
পলায়ন করিতেছিলেন । তখন অঙ্গদ নীল নল প্রমুখ প্রধান বানরগণকে কহিলেন__“হে 
বীরগণ, ভয়ে বিহুল হইয়া তোমরাও নিজেদের শক্তি ও বংশমযাদা বিস্মৃত হইয়া কোথায় 
পলাইতেৎ ? এইভাবে প্রাণরক্ষার কি প্রয়োজন গ এই বিশালদেহ রাক্ষসের নিশ্চয়ই যুদ্ধ 
বরবার ক্ষমতা নাই । ইহা একটি বিভীষিকা" মাত্র 1” 

অঙ্গদের উৎসাহবাক্যে বানরগণ মিলিত হইয়া কুস্তকর্ণকে প্রহার করিতে লাগিলেন । 

রাবণপুত্র নরাস্তকের বুকে মুষ্টিপ্রহার করিয়া অঙ্গদ তাঁহাকে সংহার করিয়াছেন ।” 

অন্য এক রাত্রিযুদ্ধে অঙ্গদ গিরিশিখর নিক্ষেপ করিয়া রাক্ষসবীর কম্পনকে ও মুষ্টির 
আঘাতে রাক্ষসবীর প্রজঙ্ঘকে বধ করেন ।* 

মন্বাবল মৈন্দ ও দ্বিবিদ ছিলেন অঙ্গদের মাতুল | কুস্তের সহিত যুদ্ধকালে মাতুলদ্বয়কে 
বিপন্ন দেখিয়া অঙ্গদ তাঁহাদের সাহায্যার্থ ছুটিয়া আসেন । কুস্তের অসামান্য বীরত্বে অঙগদও 
যেন অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন । পরে সুগ্রীবের হাতে কুস্ত নিহত হইয়াছেন | 

রাবণের অমাত্য মহাপার্থের সহিত যুদ্ধে অঙ্গদ মহাপার্থের বুকে বজ্রস্ম মুষ্টিপ্রহার 
করেন। 

ন তস্য নিপাতেন রাক্ষসস্য মহামৃধে | 
পফাল হৃদয়ং চাস্য স পপাত হতো ভূবি ॥ ৬৯৮২২ 

__সেই ম্টিপ্রহারেই মহাযুদ্ধে রাক্ষস মহাপার্থের বক্ষোদেশ বিদীর্ণ হইল এবং তিনি গতাসু 
হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন | 

বুদ্ধক্ষেত্রে এইগুলিই অঙ্গদের বীরত্বের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন । আরও অনেক রাক্ষসসৈন্য 
তাঁহার হাতে প্রাণ হারাইয়াছেন। 

সীতা-সহ রামের অযোধ্যা-যাত্রাকালে অঙ্গদও রামের সহিত অযোধ্যায় গিয়াছিলেন । 
কিছুকাল পর বানরগণ বিদায় গ্রহণ করিবেন, তখন রাম অঙ্গদকে ক্রোড়ে লইয়া আপন 
শরীর হইতে মহামূল্য ভূষণসমূহ উন্মোচন করিয়া অঙ্গদের অঙ্গে স্বহস্তে পরাইয়া দিয়াছেন । 
রাম সুগ্রীবকে ইহাও বলিয়াছেন যে, অঙ্গদ সুন্্রীবের সুপুত্র 1১ 

রামের অশ্বমেধ-যজ্ঞেও সম্ভবতঃ অঙ্গদ উপস্থিত হইয়াছিলেন । মহাবল বানরগণ 
সুগ্রীবের সহিত উপস্থিত হইয়া ব্রাহ্মণগণের পরিবেধণ -কার্ষে নিযুক্ত হন ।১ 

রামের মহাপ্রয়াণের সঙ্কল্পের কথা শুনিয়া সুগ্ত্রীবও রামের অনুগমনের সন্কল্প করিয়াছেন । 
রামের চরণে প্রণামপূর্বক সুশ্রীব বলিয়াছেন-__ 


৯৫৬ 


অভিষিচ্যাঙ্গদং বীরমাগতোহস্মি নরেশ্বর । ৭1১০৮1২৩ 
_-হে নরেশ্বর, (আপনার অনুগমনের উদ্দেশ্যে) অঙ্গদকে কিক্বিন্ধারাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া 
আমি এখানে আসিয়াছি । 
ইহা হইতে জানা যায়, সুগ্রীবের পর অঙ্গদ বানরগণের অধিপতি হইয়াছিলেন । অতঃপর 
তাঁহার সম্বন্ধে আব কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। 
অঙ্গদেব জীবনে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা না থাকিলেও রূপ গুণ ও শক্তিসামর্থে 
তিনি পিতার উপযুক্ত পুত্রই ছিলেন । 
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০ 


জান্ববান্‌ 


ন্‌ 
কিক্িদ্ধায় যে-সকল বিশিষ্ট ব্যক্তির সহিত আমাদের সাক্ষাৎকার ঘটে, তন্মধ্যে জান্ববান্‌ 
একজন বিশেষ সম্মানিও পুরুষ | জাম্ববান খক্ষগোষ্ঠীব অধিপতি ছিলেন । পিতামহ ব্রহ্মা 
বলিষাছেন-__ 
পূর্বমেব মযা সৃষ্টো জান্ববানুক্ষপুঙ্গবঃ | 
জম্ভমাণস্য সহসা মম বন্রীদজায়ত ॥ 
১১৭৭ 5: 818১1২ 7 ৬1৫০1১৯১ 
--আমি পূর্বেই জান্ববান-নামক খক্ষ-(ভল্লক) প্রধানকে সুষ্টি করিয়াছি । আমার ভ্ম্তণকালে 
(হাই তুলিবার সময়) হঠাৎ 0স মুখ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । 
অনাত্র দেখা যায়, জাম্ববানের পিতাব নাম ছিল-_গদগদ | 
গদগদস্যাথ প্ুপ্লোহত্র জান্ববানিতি বিশুতঃ | 
গদগদসাথ পুত্রোহনাঃ 1 ৬1৩০1২০ 
--গদগদেব পুত্র লোকবিখ্যাত্ত জাম্ববান এবং সেই গদগদের অপব (ক্ষেত্রজ) পুত্র ধুত্র 
সেখানে অবস্থান কবিভেছেন । 
তিলক-টাকাকাব বলিতেছেন__জাম্ববান খক্ষ গদগদেব ক্ষেত্রজ পত্র । ব্রহ্মার 
ভ্ন্তণকালে উদগত ভগবচ্ছপ্তি গদগদ্বে পত্বীগঙ্ডে আবিষ্ট হইযা জান্ববানের জন্ম দিয়াছে | 
নর্মদা-নদীর তীবে ঝক্ষবান-নামক পর্বত জাম্ববানের জন্মভমি | জান্ববানেব জোট ভ্রাতার 
নাম ছিল-_ধুত্র | 
জান্ববান্‌ জ্ঞানে গুণে এবং বারত্বে একজন অসামানা পুরুষ | 
স এষ জাম্ববান্নাম মহাযথপযুথপঃ | 
প্রশান্তো গুরুবর্তী চ সম্প্রহাবেহমর্ধণঠ ॥ ইত্যাদি । উ/২৭1১১-১৪ 
--(লঙ্কায় রাবণামাতা সাবণ রাবণের নিকট বামেব সাহাযার্থ সমাগত বীরগণের পরিচয় 
দিতেছেন 1) মহারাজ, যাঁহাকে রণভূমিতে পবাভৃত করা খায় না, ইনিই সেই 
মহাযুখপতিগণেরও যুখপতি শাস্তমৃতি গুরুবশবর্তী জাম্ববান । ধীমান জান্ববান সুরাসুরের 
যুদ্ধে শটীপতির সাহাযা করিযা আনক বব লাভ করিয়াছেন ! নির্ভষ ক্ররস্বভাব অমিতবল 
অসংখা সৈন্য ইহার অধীন | জান্ববানেব গাত্রবর্ণ নীল কাজলেব মত । 
_-খক্ষরাজস্্েজস্বী নীলাঞ্জনচযোপমঃ | ৬।৯৮।৮ 
এই ঝক্ষরাজ মহাতেজা জাম্ববান দশ কোটি সৈন্য লইযা রামের সাহাফ্যা্থ সুষ্রীবের 
সমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন | 
লঙ্কায় মহাযুদ্ধেব সময় জান্ববানের অনেক বয়স হইয়াছে । তিনি তখন বৃদ্ধতম । 
সকলেই এই গম্ভীবপ্রকৃতি মিতভাষী বাক্তিটিকে মানা করিযা চলেন !: 
তিনি ছিলেন বিচক্ষণ ও অতিশয় বুদ্ধিমান ! বিশেষ চিন্তা না করিয়া তিনি কোন কথা 


১৯৫৪ 


বলিতেন না ।" 
নানা বিষয়ে জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে জান্ববান অনেক দেশভ্রমণ করিয়াছেন । তিনি নিজেই 
একস্থানে বলিয়াছেন-_ 
ত্রিঃসপ্তকৃত্বঃ পৃথিবী পরিক্রাস্তা প্রদক্ষিণম্‌ | ৪৬৬৩২ 
_ আমি একুশবার পৃথিবীকে প্রদক্ষিণপূর্বক পরিক্রমণ কবিয়াছিলাম | 
সীতার অন্বেষণে সুশ্রীবের নির্দেশে যাঁহারা দক্ষিণদিকে যাত্রা করিযাছিলেন, জান্ববান্‌ 
তাঁহাদের অনাতিম ।' 
নানাস্থানে অন্বেষণের পর সম্পাতি হইতে সীতার সন্ধান জানিয়া বানরগণ লঙ্কাগমনের 
উদ্দেশ্যে সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইয়াছেন । পরামর্শে স্থির হইল যে, আকাশমার্গে প্লবনের দ্বারা 
সমুদ্ধের দক্ষিণ তীরে যাইতে হইবে । কাহার কতট্রক শক্তি আছে-_অঙ্গদ জানিতে 
চাহিয়াছেন । বৃদ্ধতম জান্ববান বলিলেন, যুবা অবস্থায় তাঁহার অনির্বচনীয় গতিশক্তি ছিল, 
বর্তমান বাদ্ধকোও তিনি নিঃসন্দেহে নব্বই যোজন যাইতে পারিবেন । 
নৈতাবতা চ সংসিদ্ধিঃ কার্যস্যাসা ভবিষ্যতি । ৪1৬৫।১৬ 
_কিস্তু ইহাতে ত উপস্থিত কার্য সিদ্ধ হইবে না। 
অতঃপর অঙ্গদ আপন শক্তির কথা বলিতে থাকিলে বাকাবিশারদ জান্ববান্‌ তীহাকে বাধা 
দিয়া বলিতেছেন__'যুবরাজ, আপনাব শক্তির কথা আমবা বিলক্ষণ অবগত আছি, 
আপনাকে প্রেরণ করা আমাদের উচিত ইহবে না । আপনি আমাদেব প্রভু, অতএব 
সর্বপ্রকাবে রক্ষণীয় । 
গুরু্চ গুরুপুত্রশ্চ ত্বং হি নঃ কপিসম্তম | 
বষং ভবস্তমাশ্রিত্য সমর্থা হ্যর্থসাধনে ॥ ৪1৬৫।২৬ 
--আপনি আমাদেব গুরু ও গুরুপুত্র | সুতির! আপনাকে আশ্রয় করিযাই আমরা উপস্থিত 
কার্য সাধনে সমর্থ হইব ।' 
কীহাবে পাঠানো হইবে ইহা স্থির করিবার ভাব অঙ্গদ জাম্ববানের উপর নাত্ত করিলে 
জান্ববান বলিলেন যে, যাহার দ্বারা অবশাই কার্য সিদ্ধ হইবে, তিনি তেমন পুরুষকেই 
পাঠাইবেন | তারপর তিনি নানাবিধ উৎসাহবাক্যে বীরাশ্বষ্ঠ হনুমানকে এই কার্ষে উদমুক্ত 
করিয়াছেন |, 
উপযুক্ত প্ুরুষনিবচিনে মহাপ্রাজ্ঞ জাম্ববানের কিছুমাত্র ভুল হয নাই । 
হনুমান লঙ্কা হইতে ফিবিয়া আসিয়াছেন । মহেন্দ্র-পর্বতের শিখরদেশে সকলে হনুমানকে 
বেষ্টন করিয়া বসিলেন । হৃষ্ট জান্ববান হনুমানকে জিজ্ঞাসা করিলেন--'কপিবর, তুমি 
কিরূপে দেবীর দর্শন লাভ কবিলে ? জানকী সেইস্থানে কি-প্রকারে কাল যাপন 
কবিতেছেন ? দুরাত্মা বাবণই বা তীহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতেছে £ তোমার মুখে 
সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া আমরা স্থিব করিব__ 
যশ্চার্থস্তত্র বক্তব্যো গতৈরস্মাভিরাত্মবান । 
রক্ষিতবাঞ্চ যন্তত্র তদভবান্‌ ব্যাকরোতু নঃ ॥ ৫1৫৮৬ 
_আত্মজ্ঞ রামের সমীপে যাইয়া তাঁহার নিকট কোন্‌ কথা বলিতে হইবে, আর কোন্‌ কথাই 
বা গোপন রাখিতে হইবে । 
তাৎপর্য এই যে, যদি কোন কলঙ্কজনক ঘটনা সীতার সম্পর্কে ঘটিয়া থাকে, তবে রামের 
নিকট তাহা প্রকাশ করা উচিত হইবে না । জানম্ববানের এই কথাতেও তীহার বিচক্ষণতাব 
পরিচয় পাইতেছি । 


৯৫৫ 


হনুমানের মুখে লঙ্কার সকল বর্ণনা শুনিয়া অঙ্গদ প্রস্তাব করিলেন যে, রাম এবং সুশ্রীবকে 
কোন কিছু না জানাইয়াই তাঁহারা লঙ্কা আক্রমণ করিয়া লীতাকে উদ্ধার করিবেন | পরে 
সীতাকে সঙ্গে লইয়া তাঁহারা রামের সহিত দেখা করিবেন । 
এই প্রস্তাবটিকেও জান্ববান সঙ্গত মনে করেন নাই । 
তমেবং কৃতসঙ্কল্পং জান্ববান্‌ হরিসন্তমঃ | 
উবাচ পরমপ্রীতো বাক্যমর্থবদর্থবিৎ ॥ ইত্যাদি ৫।৬০।১৪-২০ 
__কার্যকুশল হরিশ্রেষ্ঠ জান্ববান্‌ পরম প্রীতিসহকারে এইপ্রকার সক্কল্পকারী অঙ্গদকে অর্থপূর্ণ 
বাক্য বলিতে লাগিলেন-__-“হে মহামত, যেহেতু আমরা দক্ষিণদিকে শুধু জানকীর অন্বেষণে 
আদিষ্ট হইয়াছি, সেইহেতু তোমার এই সঙ্কল্পকে সমর্থন করিতে পারি না । কপিবাজ সুণ্রীব 
অথবা ধীমান্‌ রাম আমাদিগকে জানকীর উদ্ধারের আদেশ দেন নাই । প্রথমতঃ রাবণের 
সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করা সহজসাধ্য নহে । যদিবা রাবণকে পরাভূত করিয়া জানকীকে 
উদ্ধার করিয়া আনা হয়, তাহাও কুলমযাদীসম্পন্ন নৃপশ্রেষ্ঠ রাঘবের প্রীতিকর হইবে না । 
কপিরাজ সুণ্রীব সর্বসমক্ষে সীতার সমুদ্ধরণের প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন । তীহার প্রতিজ্ঞাকে ব্যর্থ 
করিলে তিনিও প্রীত হইবেন না । অতএব রাম ও সুমতরীবের আদেশ অনুসারেই আমাদের 
কর্তব্য নির্ণয় করা উচিত ।' 
অঙ্গদ হনুমান্‌ প্রমুখ ব্যক্তিগণ এই প্রাজ্ৰসম্মত প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন । 
বিভীষণ রামের শরণাপন্ন হইলে পর তাঁহাকে আশ্রয় দেওয়া হইবে কি না-_এই বিষয়ে 
রাম পৃথকভাবে প্রত্যেকের অভিমত শুনিতে চাহিয়াছেন । বিচক্ষণ জান্ববান শাস্ত্বুদ্ধি দ্বারা 
বিচার করিয়া কহিতেছেন__ 
বদ্ধবৈরাচ্চ পাপাচ্চ রাক্ষসেন্দ্রাদ বিভীষণঃ | 
অদেশকালে সম্প্রাণ্তঃ সর্বথা শঙ্ক্যতাময়ম্‌ ॥ ৬।১৭1৪৬ 
_-কৃতবৈর পাপী রাক্ষসরাজের নিকট হইতে অসময়ে এবং অস্থানে উপস্থিত হওয়ায় এই 
বিভীষণকে সর্বপ্রকারে সন্দেহ করাই উচিত । 
লঙ্কার সমরাঙ্গণে রামের সেনাব্যুহের কুক্ষিদেশে জান্ববান্কে স্থাপন করা হয় | সুষেণ ও 
বেগদর্শী তাঁহার সঙ্গী ছিলেন |" 
ইন্দ্রজিতের ব্রহ্মান্ত্রে রাম, লক্ষণ ও বহু বানরসৈন্য মুছিত হইয়া ভূমিতলে পতিত 
আছেন । বিভীষণ ও হনুমান্‌ উক্কাহস্তে রণক্ষেত্রে নিপাতিত বীরগণের অবস্থা দর্শন 
করিতেছেন | তাঁহারা উভয়েই জান্ববানকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন |. 
নিবাঁণোম্মুখ অগ্নির ন্যায় বাণাচ্ছন্ন জরাগ্রস্ত বীর জান্ববানকে দেখিতে পাইয়া বিভীষণ 
তাঁহার সমীপে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন-_'আর্য, তীক্ষ শরবর্ধণে আপনার প্রাণ বিনষ্ট হয় 
নাই তো? 
বিভীষণের কণস্বরে তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া জাম্ববান্‌ বলিতেছেন-__“হে বীর, তীক্ষ 
বাণে আমার দেহ এরূপ বিদ্ধ হইয়াছে যে, আপনাকে দেখিতে পাইতেছি না৷ । বানরশ্রেষ্ঠ 
হনুমান জীবিত আছেন কি? 
বিভীষণ সবিনয়ে জানম্ববান্কে জিজ্ঞাসা করিলেন, রাম-লক্ষ্মণাদির কথা জিজ্ঞাসা না 
করিয়া তিনি শুধু হনুমানেব কথা কেন জানিতে চাহিতেছেন ! জাম্ববান্‌ উত্তর দিলেন, 
মহাবীর হনুমান্‌ সুস্থ থাকিলে কাহারও বিপদ ঘটিবে না । হনুমান্‌ জীবিত থাকিলে কাহারও 
জীবন নাশ হইবে না। 
অনন্তর হনুমান্‌ বৃদ্ধ জাম্ববানেব চরণে ধরিয়া আপন নাম উচ্চারণপূর্বক অভিবাদন 


১৫৬ 


করিলে জান্ববান্‌ তাঁহাকে সন্সেহে কহিতে লাগিলেন-__'হে বানরশ্রেষ্ট, তুমি ব্যতীত এই 
বিপদে আর কেহ রক্ষা করিতে পাবিবে না । এখন তোমাব পরাক্রম-প্রকাশের উপযুক্ত 
সময় । অবিলম্বে হিমালয়-পর্বতে যাত্রা কর । সেখান হইতে দুর্গম খষভ ও কৈলাসশঙ্গ 
দেখিত পাইবে । সেই শূঙ্গদ্বয়ের মধ্যভাগে ওষধিপর্বত অবস্থিত | সেই পর্বতের উপরে 
মুতসঞ্ীবনী, বিশল্যকরণী, সুবর্ণকরণী ও সন্ধানী-নামক চারিটি ওষধি দেখিতে পাইবে । 
তাহাদের দীপ্তিতে দশদিক আলোকিত । অবিলম্বে সেইসকল ওষধি আনিয়া সকলের প্রাণ 
রক্ষা কর 1” 
হনুমানের আনীত ওষধির গন্ধে মুছিত বীবগণ সুস্থ হইযা উঠেন । রণক্ষেত্রে বদ্ধ 
জান্ববানেব কোন বীবত্বের পরিচয় পাওয়া না গেলেও তাঁহার বুদ্ধিবলে বামেব এই 
বিপদ কাটিয়া গিয়াছে | 
বিজয়ী রামের সহিত জাম্ববানও অযোধ্যায গিযাছেন ! এবং রামও বস্ত্র, ভষণ ও বহুবিধ 
রত্বাদিব দ্বাবা তীহাকে সম্মান করিয়াছেন ।' 
রামেব মহাপ্রস্থানের সঙ্কল্প শুনিয়া জান্ববান অযোধায উগস্তিত হইয়াছেন । রামের 
সহিত তিনিও দেহতাগের সঙ্কন্ম প্রকাশ কবিলেন। 
জান্ববন্তং তথোক্তসা তু বৃদ্ধং ব্র্ষসুতং তদা । 
মৈন্দঞ্ দ্বিবিদঞ্চেব পঞ্চ জাম্ববতা সহ | 
যাবৎ কলিশ্চ সম্প্রাপ্তস্তাবজ্জীবত সর্বদা ॥ ৭।১০৮1৩৭ 
--রাম তীহাকে বলিলেন যে, এখন তোমাব দেহতাগেব সময নহে । হনুমান ও বিভীষণ 
প্রলয়কাল পর্যস্ত জীবিত থাকিবেন । মৈন্দ, দ্বিবিদ ও তুমি কলিকালেব আবন্ত পর্যস্ত জীবিত 
থাকিবে | (ব্রক্গা তাহার পুত্র জান্ববানকে অভি দীখ পরমায়ু-প্রাপ্তির বর দিয়াছিলেন । 
এইহেতু জাম্ববানেব প্রতি রামের এই আংদশ | অশ্থিনীকুমারের পুত্রদ্ধয় মৈন্দ ও দ্বিবিদ 
পিতার প্রসাদে দীঘধু লাভ কনিয়াছিলেন ৷ এইহেতি বাম তভীহাদিগকেও দেহত্যাগে নিষেধ 
কবিয়াছেন । পরে জাম্ববান কৃষ্তের হাতে নিহত হইয়াছেন, আব মৈন্দ ও ছিবিদ দেহত্যাগ 
কবিযাছেন 1) 
ব্রহ্মাপ্প পুত্র জাম্ববানেব জীবনী রামাযণে অতি সং পে কীর্তিত হইলেও তীহাব বারত্ব ও 
প্রজ্ঞা বিশেষ উল্লেখযোগ্য । সকলেই এই বৃদ্ধতম পুরুষটিকে শ্রদ্ধা করিতেন । 
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হনুমান হেনুমান্) 


হনুমানের চরিত্রটি রামায়ণে বিশেষ উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। জগতে এইরূপ 
সর্বগুণবিভূষিত পু্ষের আবিভবি সম্ভবতঃ আর ঘটে নাই ৷ তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত একাধিক 
স্থানে বর্ণিত দেখা যায় । পবম রূপবতী অন্সরা পুর্জিকস্থলা এক ঝষিব অভিশাপে ভূতলে 
বানরকুলে জন্মগ্রহণ করেন । তাঁহার পিতা ছিলেন বানবেন্দ্র কুঞ্জর | কুঞ্জর তীহাব সুন্দরী 
কন্যাটির নাম রাখেন-_অঞ্জনা । সুমেরু-পর্বতের বানরাধিপতি কেশরীর সহিত অঞ্জনার 
বিবাহ হয | একদা অঞ্জনা মানুধীব কপ ধারণ কবিয়া বিচিত্র মাল্যাভরণে সুশোভিত হইয়া 
পর্বতশিখরে ভ্রমণ করিতেছিলেন | পবনদেব তাঁহাকে দেখিয়াই বিমোহিত হইলেন | পবন 
অঞ্জনার পাতিব্রতা নষ্ট না কারযা শুধু স্পর্শ দ্বারাই এক মহাবলশালী পুত্র উৎপাদন করেন । 
এক পর্বতগুহায় অঞ্জনার কোলে পবনতনয হনুমানের আবিভবি ঘটিল ।১ 

নিতান্ত শৈশবেই একদিন জননীর অনুপস্থিতিতে প্রাতঃকালীন সূর্যকে ফল মনে করিয়া 
হনুমান তীহাকে ধরিতে আকাশে উৎপতিত হইয়াছেন । তষারশীতিল পবনদেব শিশুটিকে 
সূর্যেব তেজ হইতে রক্ষা কবিতেছিলেন । অনেক সহস্রযোজন আকাশ আতিক্রম করিয়া 
শিশুটি সূর্যের সমীপে উপস্থিত হইল । রাহুকে সূর্যেব সমীপস্থ দেখিযা শিশুটি এবার 
রাহুকেই আক্রমণ কবিয়াছে । অতঃপর রাহুর সাহায্যার্থ সমাগত ইন্দ্রের এরাবতকে রি 
পাইয়া শিশুটি এরাবতকে আক্রমণ রিল | ইন্দ্র শিশুটিকে সবাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার 
বজ্রের দ্বারা মদুভাবে আঘাত করিলেন । বজতাড়িত শিশুটি এক পর্বতে পড়িয়া গেল ঘর 
তাহার বাম হনু (গণ্স্থলের উপরিভাগ, চোয়াল) ভগ্ন হইয়া গেল । 

ইন্দ্রের আচরণে পবন কুপিত হইলেন । ত্রিভুবন প্রমাদ গণিতে লাগিল । পরে পিতামহ 
ব্রহ্মার করম্পর্শে শিশুটি জলসিক্ত শস্যের মত সজীব রহ রা | দেবগণ প্রসন্ন হইয়া 
শিশুটিকে নানাবিধ বরপ্রদানে মহাশক্তিশালী কবিয়া হুলিলেন । 

ইন্দ্র কহিলেন-_ 

মতকরোতস্ষ্টবন্রেণ হনুরস্য যথা হতঃ 
নান্না বৈ কশিশাদুলো ভবিতা নি ॥ ৭।৩৬1১১ 

_ আমার হস্তনিক্ষিণ্ত বজেব দ্বারা ইহারু হনু ভগ্ন হইয়াছে । অতএব এই বানরশ্রেষ্ঠ “হনুমান্‌; 
নামে খাতি লাভ করিবে । 

দেবতাদের ববে হনুমান অজেয় ও অশস্ত্রবধা হইযাছেন । তিনি পবননন্দন হইলেও 
কেশরীর ক্ষেত্রজ পুত্র | 

দেবতাদের বরদানে দর্পিত হনুমান নিয়ে খধিদের আশ্রমে নানাবিধ উপদ্রব করিয়া 
বিচরণ করিতে লাগিলেন । পিতা কেশরী ও বায়ুর নিষেধেও তিনি কর্ণপাত করিলেন না। 
তাঁহার অত্যাচার সহ্য করিতে না পারি ভৃগু ও অঙ্গিরা মুনির বংশধর মুনিগণ তাঁহাকে 
অভিসম্পাত করেন_- 


৯৫৮ৈ 


বাধসে যৎ সমাশ্রিতা বলমস্মান প্রবঙ্গম । 

তদ্দীর্ঘকালং বেত্তাসি নাস্মাকং শাপমোহিতঃ | 

যদা তে স্মার্যতে কীতিস্তদা তে বদ্ধতে বলম ॥ ৭৩৬৩৫ ; ৭৩৫।১৬ 
_-হে বানর, তৃমি যে-শক্তির মন্ততাবশতঃ আমাদিগকে পীড়া দিতেছ, আমাদের শাপে 
মোহিত হইয়া তুমি দীর্ঘকাল সেই শক্তি বিস্মৃত হইবে । কিন্তু কেহ তোমাব কীর্তির কথা 
স্মবণ কবাইয়া দিলে তোমাব বল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে । 

হনুমানেব চেহাবা অতি মনোহব 1 অনেক স্থানেই তাঁহাব ছবি অস্কিত হইয়াছে 

শালিশুকনিভাভাসং . 1৭1৩৫।২১ 

__কাঞ্চনশৈলাভস্তরুণার্কনি ভাননঃ | ৪1২৬৩ 

পিঙ্গে পিঙ্গাক্ষমুখসা বৃহতী পরিমণ্ডলে । 

চক্ষুধী সংপ্রকাশেতে চন্দ্রসযাবিব স্থিতৌ ॥ ইত্যাদি 1 ৫1১1৫৯-৬২ 

বেষ্টিতাণ্তনবস্ত্রং তং বিদ্যৎসঙ্ঘাতপিঙ্গলম । ৫1৩১1১ 
__শালিধান্যেব অগ্রভাগসদৃশ পিঙ্গলবণ তীহাব দেহটিকে সুবর্ণময পর্বতের ন্যায় দেখাইত | 
হনুমানের বদনমণ্ডল তরুণ সূর্যেব ন্যাফ তামরা | ভাম্রবর্ণ নাসিকাসমন্থিত তামরা মুখমণ্ডলে 
হনুমানেব বিশাল নয়নযুগল চন্দ্র ও সূর্ষেব ন্যায় প্রদীপ্ত হইতেছে । তাঁহার দস্তপউক্তি 
অতিশয শুভ্র এবং সমাবিদ্দ। লাঙ্গুলটি যেন শঞ্ধরজেব মত দেখাইও৩ | হমানও শুভ্র বন্তু 
পবিধান করিতেন | তাঁহাব দেহের প্রভা যেন বিদ্যন্মালাব ন্যায় সমুজ্জল | 

বিদ্যা ও বুদ্ধিতে হনুমান তুলনাবহিত | তাহার ন্যায স্থির ধীব ও বিদ্বান বাক্তি জগতে 

দুর্নভ | নার্ণত হইযাছে_- 

শৌর্যং দাম্ঈযং পলং ধেযষং প্রাজ্ঞতা শযসাধনম | 

বিক্রমশ্চ প্রভাবশ্চ হনুমতি কভালযাঃ 2 ৭৩৫1৩ 

পবাক্র মোৎসাহমতি প্রতাপ_- 


সৌশীল্যমাধূর্যনয়ানীযেশ্চ | 
হা পরত চাত এ সম টি ধৈ- 


হননমতঃ কোহপ্যধিকোহস্তি লো 0 ইত্যাদি | ৭৩৭1৪ ৪-৪৮ 

_-শোর্ঘ, দক্ষতা, বল, ধের্ধ, বুদ্ধিমত্তা, নাতি, বিক্রম ও প্রভাব প্রর্তি সদগুণ হনুমানে 
প্রতিষ্ঠিত ! পবাক্রম, উৎসাহ, সুশীলতা, চরিত্রমাধূর্য, নীতি ও দুর্নীতিব জ্ঞান, বিবেক, গান্তীর্য, 
চতবতা প্রতি হন্মানের অপেক্ষা অধিক জগতে আব কাহার আছে £ কপাশ্রেষ্ঠ হনুমান 
ব্যাকরণ-শাস্ত্রের কঠিন সিদ্ধান্তগুলি সূর্যদেব হইতে জানিবাব উদ্দেশ্যে মহান গ্রন্থ ধারণ 
করিযা উদয়গিরি হইতে অস্তগিবি পর্যন্ত ভ্রমণ করিযাছেন । শব্দশান্টে হনুমানেব অসাধারণ 
ব্যুৎপন্তি ছিল | অন্যানা শাস্ত্রেও তাঁহাব সমান বিদ্বান আব কেহই ছিলেন না। বিদ্যা ও 
শপসায তিনি দেবগুরু বৃহম্পতিকে অতিক্রম কবিযাছেন | তিনি রামের সহাফতাব নিমিন্তই 
দেবাপ্রেরিত মহাপুকষরূপে আবির্ভত হইয়াছেন | (মহামুনি অগস্ত্য রামকে এইসকল কথা 
বলিয়াছেন |) 

হনুমান কিক্রিন্ধায় বাস করিতেন । সুশ্রীবের সহিত তাঁহার বিশেষ সৌহ্ৃদ্য ছিল | তিনি 
সুশ্রীবের সচিব ছিলেন ।' 

বালী যখন সুগ্রীবকে কিক্বিদ্ধা হইতে নিবসিত করেন, হনুমানও তখন সুশ্রীবের 
অনুচররূপে সুশ্রীবের সহিত খধ্যমুক-পর্বতে বাস করিতেছিলেন । 

হনুমান বিবাহিত কি না, এবং তীহাব স্ট্রী-পৃত্রাদি ছিলেন কি না-__এইসকল বিষয়ে কিছুই 


১৫৯ 


জানা যায় না । একটি ঘটনা হইতে অনুমতি হয় যে, তিনি ব্রহ্মচারী নহেন । হনুমান্‌ রাম 
কর্তৃক নন্দিগ্রামে প্রেরিত হইয়া লক্কাপ্রত্যাগত রাম-সীতার আগমবার্তা ভরতকে জানাইলে 
পর সেই শুভবার্তা শ্রবণে পরম প্রীত হইয়া ভরত হুনুমানকে বহুবিধ মূল্যবান্‌ বস্তু উপহার 
দিয়াছেন । সেইসকল উপহারের মধ্যে যোলটি সুন্দরী কুমারীও রহিয়াছে | হনুমান্‌ 
তাহাদিগকেও গ্রহণ করিয়াছেন, কোনরূপ আপত্তি করেন নাই ।* তিনি ব্রহ্মচারী হইলে 
নিশ্চয়ই ভরতের প্রদত্ত এই উপহার গ্রহণ করি নন না। 
বালীর অগম্য খষ্যমুক-পর্বতে অবস্থান করিবার পরামর্শ হনুমানই সুগ্রীবকে দিয়াছিলেন । 
অকস্মাৎ পম্পাতীরে ধনুস্পাণি রাম ও লক্ষ্মণকে দেখিতে পাইয়া সুগ্রীব ভীত হইয়া পড়েন । 
মতিমান্‌ হনুমান তাঁহাকে আশ্ৃস্ত করিলে পর সুশ্রীব রাম-লক্ষ্সণের অভিপ্রায় বুঝিবার 
উদ্দেশ্যে তাঁহাকেই পম্পাতীরে পাঠাইয়াছেন । হনুমান কপিরূপ পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী 
বেশে দাশরথি সমীপে উপস্থিত হন । রাম-লক্ষ্মণকে প্রণামপূর্বক তাঁহাদের রূপ ও গুণের 
সমুচিত প্রশংসা করিয়া হনুমান আপনাকে সুশ্রীবের সচিব বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন এবং 
সংক্ষেপে সুশ্রীবের দুঃখের কথা তাহাদিগকে শোনাইয়া কহিয়াছেন যে, ধর্মস্মা সুণ্রীব 
তাঁহাদের সহিত সখ্য স্থাপন করিতে ইচ্ছুক | 
হনুমানের সুমধুর বচনে রাম বিস্মিত হইয়া লক্ষ্্রণকে বলিয়াছেন__ 
নানৃগ্বেদবিনীতস্য নাযজুর্বেদধারিণঃ | 
নাসামবেদবিদুষঃ শকামেবং বিভাষিতুম ॥ ইত্যাদি । 81৩।২৮-৩৪ 
_ খাণ্থেদ, যজুর্বেদ এবং সামবেদে বিশেষ অভিজ্ঞ পুরুষ ব্যতীত অপর কেহ এইপ্রকার 
বিশুদ্ধ বাকা প্রয়োগ করিতে পারেন না । ইহার অনেক কথার ভিতরে একটিও অশুদ্ধ শব্দ 
শোনা যায় নাই । ইনি ব্যাকরণশাস্ত্রে অসাধারণ বিদ্বান । ইহার পদবিন্যাস এবং উচ্চারণের 
ক্রম অতি বিশুদ্ধ । বাক্যপ্রয়োগের সময় মুখ নেত্র প্রভৃতি অবয়বে কিছুমাত্র বিকৃতি লক্ষিত 
হি বে বেলা 
বিচক্ষণ দূত রহিয়াছেন, তাঁহার সকল কার্যই সিদ্ধ হইয়া থাকে । 
লক্ষ্মণের মুখে রামের অরণ্যবাস ও সীতাহরণাদি সকল বৃত্তাস্ত শুনিয়া এবং রাম সুগ্রীবের 
সহিত সখ্যস্থাপনে অভিলাধী এই কথা জানিয়া বাকাবিশারদ হনুমান কহিলেন যে, এইরূপ 
পারার এ সি রা রি 
সর্বতোভাবে রামকে সাহায্য করিবেন । 
হনুমানের বাক্য শুনিয়া লক্ষ্মণ রামকে কহিতেছেন_-“কপিবর হনুমান্‌ হষ্ট হইয়া যেরূপ 
বলিলেন, তাহাতে মনে হইতেছে, সুশ্রীবেরও আপনার দ্বারা কোন করণীয় বিষয় আছে । 
অতএব আপনি কৃতকার্য হইবেন 1 এবার__ 
ভিক্ষুরূপং পরিত্জ্য বানরং রূপমাস্থিতঃ | 
পৃষ্ঠমারোপ্য তৌ বীরৌ জগাম কপিকুঞ্জরঃ ॥ ৪181৩৪ 
__হনুমান্‌ সন্ন্যাসীর বেশ পরিত্যাগপূর্বক বানররূপ অবলম্বন করিলেন এবং সেই দুই 
বীরপুরুষকে পিঠে লইয়া হযমূক-পর্বতে উপস্থিত হইলেন । 
রাম ও লক্ষণের পরিচয় ও সীতাহরণাদি বৃত্তান্ত সুণ্তীবকে শোনাইয়া হনুমান্‌ 
বলিলেন-_“এই উভয় ভ্রাতা আপনার সহিত সখ্যস্থাপনে ইচ্ছুক, ইহারা পূজ্যতম, আপনি 
সখ্যস্থাপন করিয়া ইহাদের পূজা করুন ।” হনুমানের দৌত্যের ফলেই রামের সহিত সুস্রীবের 
মিত্রতা স্থাপিত হইল । 
বালীর মৃতার পর শোকসক্তপ্তা তাবাকে সাস্তবনা দিতে যাইয়া হনুমান যে-সকল 


১৬০ 


সময়োচিত বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, সেইগুলির মধ্যে একটি বাক্য হইতেছে__ 
কশ্চ কস্যানুশোচ্যোহাত্ত দেহেহম্মিন্‌ বুদ্ধদোপমে । ৪1২১৩ 
_ বুদ্বদসদৃশ ক্ষণস্থায়ী এই দেহে কে কাহার নিমিত্ত শোক করিবে ? 
বালীর পর হনুমান্‌ যুক্তকরে রামের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন যে, রাম 
যেন অনুষ্থহপূর্বক কিক্ি্ধার গিরিগুহায় পদার্পণ করিয়া সুযীবকে নিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত 
করেন ।' 
রাজ্প্রাপ্তির পর সুগ্রীব একাস্ত বিলাসব্যসনে দিন যাপন করিতেছেন । শরৎকাল 
উপস্থিত হইলে সীতার অন্বেষণের নিমিত্ত তীহাকে যে প্রস্তুত হইতে হইবে, সেইকথা তিনি 
যেন ভুলিয়াই গিয়াছেন । সুশতরীবের এই ব্যসনাসক্তি দেখিয়া বাক্যবিৎ হনুমান নিঃসক্কোচে 
তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া হিত, তথ্য, পথা এবং সাম, ধর্ম, অর্থ ও নীতিযুক্ত বাক্যে 
সুশ্রীবকে তাঁহার প্রতিজ্ঞা পালনে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন । সেইসকল বাক্যে হনুমানের যেরূপ 
বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার পবিচয় পাওয়া যায়, তাহা অন্যত্র দূর্লভ 1 তিনি যে সুশ্রীবের কিরূপ 
হিতকারী ও উৎকৃষ্ট মন্ত্রী, তাঁহাব উক্তি হইতে তাহাও বোঝা যায় ।* 
সুগ্রীবকে নিরদ্যম দেখিয়া রাম আতশয় ক্রুদ্ধ হইয়া লক্ষ্মণকে সুগ্রীব-সমীপে 
ঠাইয়াছেন । অঙ্গদের মুখে ক্রুদ্ধ লক্ষ্মণের আগমনবার্তা শুনিয়া সুশ্রীব কিঞ্চিৎ ভীত 
ইয়াছেন | তিনি মন্ত্রিগণের পরামর্শ চাহিলে পর হনুমান কহিতেছেন-_রাজন্‌, রাম 
আপনার প্রভূত উপকার করিয়াছেন । কিন্তু সম্প্রতি শরৎকাল উপস্থিত দেখিয়াও আপনি 
গ্রামসুখে প্রমত্ত হইয়া সীতার অন্বেষণ বিষয়ে নিশ্েষ্ট রহিয়াছেন । এইজন্যই তিনি 
প্রণয়বশতঃ আপনাব উপর কুপিত হইয়া লক্ষ্মণকে পাঠাইযাছেন | লক্ষ্মণ কুপিত রাঘবের 
যে-সকল কর্কশ বাক্য আপনাকে শোনাইবেন, তাহা আপনার সহ্য করা উচিত । আপনি 
রামের নিকট অপরাধী হইয়াছেন । অতএব কৃত'ঞ্জলি হইয়া লক্ষণের প্রসন্নতা বিধান ব্যতীত 
গত্যন্তর দেখিতেছি না। 
নিখুক্তি্ত্রিভিবাচ্যো হ্যবশ্যং পার্থিবো হিতম্‌ । 
ইত এব ভয়ং ত্যক্তী ব্রবীমাবধূতং বচঃ ॥ 81৩২।১৮ 
-_হিতার্থী মন্ত্রিগণের পক্ষে নুপতির হিতকব বাক্য বলাই উচিত 1 এইহেতু আমি নিয়ে 
আপনাকে আমার নিশ্চিত সিদ্ধান্ত বলিলাম ।' 
হনুমানেব এইসকল উক্তি হইতেও তীহার বৃদ্ধিমন্তা ও কর্তব্যনিষ্ঠার পরিচয পাওযা 
যায় । 
সশ্রীব সীতার অদ্বেষণে বানরগণকে চতুদিকে পাঠাইয়াছেন । দক্ষিণদিকে যাঁহাদিগকে 
পাঠানো হইয়াছে, হনুমান তাঁহাদের অন্যতম | 
বিশেষেণ তু সুশ্রীবো হনুমত্যৎ ৃ 
স হি তশস্মিন হরিশ্রেষ্ঠে নিশ্চিতাথেহির্থসাধনে ॥ ইতাদি । ৪1881১-১৭ 
__সুশ্রীব প্রয়োজনসাধনে হনুমানের উপরই সমধিক মাস্থাবান্‌ হইয়া তাঁহাকে বলিলেন__হে 
বীর, তোমার ন্যায বল, বুদ্ধি, গতি, বেগ প্রভৃতি আব কাহার আছে £ যেরুপে সীতার সন্ধান 
পাওয়া যায়, তুমি তাহার উপায় চিন্তা কর। 
রাম ও হনুমানের বুদ্ধি ও সামর্থাবিষয়ে বিশেব আস্থাবান | তিনি স্বনামান্কিত অঙ্গুরীয়কটি 
সীতার অভিজ্ঞানস্বরূপ হনুমানের হাতে দিয়া কহিতেছেন--'হে বীর, তোমার উদ্যোগ এবং 
সত্তগুণযুক্ত বিক্রমে আমি আশ্রয় গ্রহণ করিলাম ।" হনুমান রামের চরণে প্রণাম করিয়া যাত্রা 
করিলেন । 
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সুগ্রীব ও রামের অনুমান মিথ্যা হয় নাই । অঙ্গদ-পরিচালিত বানরগোষ্ঠীতে জাম্ববান্‌ 
হনুমান্‌ প্রমুখ কপিমুখাগণ স্থান পাইয়াছেন । বিদ্ধ্যপর্বতেব গুহাসমূহ হইতে সীতার অন্বেষণ 
আরম্ভ হইল । 

কণ্ডুবন, অনেক গহন অরণা, গিরিগুহা প্রভৃতিতে অন্বেষণ করিয়া কপিগণ দানবরক্ষিত 
দুর্গম খক্ষবিলে প্রবেশ করিয়াছেন । অন্ধকাবাচ্ছন্ন বিলেব ভিতবে এক যোজন পথ অতিক্রম 
করার পব তাঁহারা একটি প্রভাময বনপ্রদেশ দেখিতে পাইলেন । সুবর্ণময পুষ্পিত শাল 
তমাল প্রভৃতি বৃক্ষে সেই বনটি অপরূপ শোভা ধারণ করিয়াছে । সেই বনে সীতার 
অন্বেষণকালে কপিগণ একজন তেজব্বিনী তাপসীর সাক্ষাৎ লাভ করেন । হনুমান্ও 
কৃতাজ্ঞলি হঈয়া সেই তাপসীর পরিচয জানিতে চাহিলে তাপসী কহিলেন, “মহাতেজস্বী 
শায়াব। মায-নামে এক দানব এই অপবূপ মবণা নিমণি কবিয়াছেন | হেমানান্নী অক্সরাতে 
আসক্ত হওয়ায় ময়দানব ইন্দ্র কতক নিহত হইলে পব ব্রহ্মা হেমাকে সেই বন দান 
কবিয়াছিলেন | আমি মেরু-সাবর্ণির দৃহিতা স্বয়ংপ্রভা | আমাব প্রিযসখী হেমা আমাকে 
এখানকার বক্ষণাবেক্ষণেপ ভাব দেওয়ায় আমি এইম্থানে বহিয়াছি 1 


বানবগণ পান-ভোজন আপ্যায়িত হইয়াছেন | হনুমান তাহাদেব সেখানে গমনেৰ 
উদ্দেশ্য স্বযংপ্রভাকে শোনাইলেন এবং স্বযংপ্রভাব তপঃপ্রভাবে মুহুতকাল মধ্যে মু্রিতনযন 
কপিগণ বিলের বাহিবে উত্তীর্ণ হইলেন । বিল হইতে বাহিব হইযাই তীহাবা প্রশ্রবণগিবি ও 
সমুদ্র (দেখিতে পাইযাছেন | সুগ্রীবের শিদিষ্ট একমাম অতিক্রান্ত হইয়াছে |? 

বিশ্গাগিরিব পাদাদেশে বসিযা অঙ্গদ স্থিব কবিলেন যে, যেহেতু বাজনিদিষ্ট সময অতিস্রান্ত 
হইয়া গিয়াছে, সেইহেত অকৃতকার্য পানরগণেব পক্ষে প্রাণদণ্ড গ্রহণ করিবার নিমিত্ত 
কিচ্ষিম্ধায় ফিবিয়া যাওয়া উচিত হইবে না। তিনি সুগ্রীবেব চবিত্রেব শানাপ্রকাব নিন্দা এবং 
করুণ বিলাপ করিযা বানবগাণেব চিত আকর্ষণ কবিয়াছেন । 

হণুমান না পাবিলেন যে. প্রধান প্রধান বানবগণ অঙ্গদেব ভাষণে সুশ্রীবেব উপর 
লিছ্ছিষ্ট হইবাছেন | যদি ভনিষাতি সুগ্রীব ও অঙ্গদেব মধো বিবাদ উপস্থিত হয, তবে সুশ্্রীবেব 
সমূহ ও ঘটিবে | অঙ্জদেব বিদ্ানুদি ও সামর্থা হনুমানের অবিদিত নহে । 


শতলথে পাবিশ্রান্ং সবশাস্ত্রবিশাবদ | 

মভিসন্ধাতিমাবেভে হনুমানঙ্গদং ততঃ ॥ ইত্যাদি 1 81৫81৫-২২ 
শ্রী ৬ কার্য সিদ্ধ কবিতে যাইয়া এস” পশবিশ্রাত | সর্বশাস্ত্রবিশাবদ হন্বমান অন্যানা 
বানরগণ হইতে অঙ্গদেব বিভেদ ঘটাই7ত কৃত প্রযত্তর হইলেন । আপন বাকাবৈভবে ভেদনীতি 
অবলম্বন রি বানরগণবে, অঙ্গ,দব পক্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন করিযা নানাবিধ ভয় প্রদর্শক 
বাকাবিশ্যাসে তিনি অন্দদেক মনোভাবের পরিবর্তন ঘটাইতে চেষ্টা করেন । অঙ্গদকে সম্বোধন 
কাবয়া তিনি কহিতেছেন হে কাঁপসন্তম, চঞ্চলচিত্ড বানবগণ আপন পুত্রকলত্রাদিকে 
সা মগ রি তোমাব সাহত এইস্থানে চিবকাল থাকিবে না । 'ভামাব প্রতি অনুবাগ 
গাকিলে€ কেহই সুশ্রীবের সহিত বিবাদ করিবে শা, আমাকেও সইবপই জানিবে । 
আমাদেন সকলের সহিত বিবাদ কাবিণা তুমি জয়া হইতে পাবিবে না । সুশ্্রীবেব সহিত 
বাবাধ উপস্তিত হইলে বাম-লক্গ্ুণও সৃশ্রীবেব পক্ষই অবলম্বন কবিবেন । তোমাব তখন 
কিরূপ অবস্থা ঘটিনব. ভাবিয়া দেখ । আমরা যদি বিনীতভাবে কপিরাজেব সমীপে উপস্থিত 
হই. তবে অবশ তিনি ক্ষমা করিবেন | তুমিই ভবিষাতে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইবে । 
তোমাব জননীকে প্রসন্ন করিবাব নিসিশুই সুশ্ীব জীবন ধারণ করতেছেন । সুশ্রীব 
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নিঃসন্তান । অতএব তীহাব বিরুদ্ধাচরণ না কবিযা তীহার সমীপে উপস্থিত হইলেই কলাণ 
হইবে ।' 
হনুমান এইপ্রকাব ভেদনাতি প্রযোগ ও দণ্ডের ভয়প্রদর্শন না কবিলে সুশ্ীবেব সমহ 
বিপদেব আশঙ্কা ছিল | হন্মানেব বুদ্দিবলেই এই অমঙ্গলেব আশঙ্কা দূর হইল । প্রাতাক 
কাজেই হনুমানেব তীক্ষ বুদ্ধির পবিচয় পাওয়া যা । 
সম্পাতির মুখে বানবগণ সীতাব সন্ধান জানিযাঞ্ছেন, পিন্তু সমুদ্রের পিশালত দর্শনে তাহাবা 
ভরসা পাইতেছেন না । সমুদ্র উত্তবণে কীহাব্‌ কতটক সামর্থা আছে, এই বিষয়ে আলোচনা 
চলিতেছে । সকলেই আপন আপন নর কথা বলিতেছেন, কিওতু দখা যাইতেছে যে, 
কীহাবও দ্বাধা অভীষ্ট সিদ্ধ হইবার নহে । হনুমান চুপ কবিষা এক নিউত স্থানে বসিয়া 
আছেন । পু জাম্ববান তাভাবে সঙ্গোধন করিযা বলিলেন -51হ সর্বশান্্রজ্ঞ বাপ, তমি কেন 
নিজনে মৌনী হইয়া বসিযা বহিযাছ ; তুমি বিক্রমে সুগারের এবং তোজে পাম লক্ষণের 
ওলা | তোমাব শান্ত ও গতি গবদগডের শাষ়।। হে পরনন্ধদদন কপির হশশাবই শি 
অসামানা শঞ্চি প্রদর্শন কবিয়া সকলকে বিস্মিত কবিযাঙিলি ! ভে কপিস গুম, উত্থিত ই. 
মহাসাগব অতিএ্রম কব । সমুপ্রপাবে (তোমার গমন সকালেবহ কলাণকর হইলে 1 
জাঙ্গবানেব উৎসাহবাকে। রিনি (দক ম্ীত কবিযা ভোডে পাপিপন হইযা 
উঠিযাছেশ ! 
এ/শাভত মৃখ্য তস। হ্স্তুমাশস। বীম তরি 
অন্ববাযোপমং দাণ্তুং বিধম হইব পাবকিত 1 হজাদি । আ!উপা৭-২৬ 
_-পীমান হনমান সোতসাহে মখবাদান করিলে পরব ভীহাব শরুখমণ্ডন যেন প্রদাপ্তু 
ভজন-পাত্রের নাধ শোভা পাইতেছিল । তিনি প্রঘং ধমশুনা অগ্রিণ পায় ভাম্বব হইমা 
উঠিলেন 1 হর্ষবশত? বোমাঞ্চিতকলেবব হনুমান রে বানবদিগকে অভিবানপূর্ণক 
বলিতোছন-- আমি মহাগ্রা পবনদেবেব পূঞ । আভা পিতাব নাধ শক্তিপ্রদর্শনে প্রণও 
হইতেছি । কোথাও বিশ্রাম না কশিযাহ আশি লক্ষপ্রদানে সম্াদ্েব পবপাবে উদ্্ার্ণ হইব । 
আমাপ মন বলিতেছে যে, অধশাহ আমি বৈদেহাব দর্শন লাভ কনিব । অতএব হে বানরগণ, 
হযান্থত হও 
হণমান মহেআ্ পরতেপ শিখবে আরোহণ করিলে পর তীঁভান পদভবে নিপাডিত 
শিলাসমহ বিকার্ণ হতে লাগিল । পর্ব তস্থ সকল প্রাণাই যেন ভযে কম্পিতকলেবণ | 
মহাশু ভব কপিপ্রবব মনে মনে পঙ্ষাপূবাকে স্থাবণ কবিলেন 
দল্প€ং শিল্প্রচিদ্গদ্ধং টিকাষন কম বাশ? 
সমুদ গ্রশিলোগ্রালো গবাধ পতিশিনাবাতভী 8 ঠতদাদি 1:6191৯-৬৩ 
-অননাসাধাবণ দঙ্গল কর্ম সম্বাদনে উদখুন্ত কপিবল গ্রাপা ও মঅন্তণ সমূলত কশিযা 
বুধেল নাষ শোতা ধালন ক্লিলেন 11৩নি নিবিসনিহিত ওণতনিতে বিণ কপিতে 
পাগিলেন । সর্য, মহেন্দ্র ও পবনাদি দেবগণকে প্রণামপর্বক তিনি আপন দেহকে সাত 
বিয়া! ৩লিলেন | দেহকে ইতস্তত? দুলাইয়া তিনি মেখে আধ গর্ভান কপিতেছেন | 
অভ্রটপব তেজে পবিপর্ণ হইমা হশমান প্রবল বেগ আকাশে উদিত হহালেন 1 ঠাহাল 
বগোথিত পুষ্পপুঞ্ণে সাগবসলিল শোভা পাইতে লাগিল 1 তিনি যেন আকাশে ভাঙ্ষবের 
শা শোভা পাইতেছেন । কঁপিবাড সমদ্রের উত্তলি তরঙ্গমাপা আকরধণপুবক স্গ ও 
পৃথিবীকে বিক্ষিপ্ত কবিতে করিতে শনামার্সে সাগব লঞ্খন করিতে লাগিলেন । দশ যোভান। 
নিশ্তীর্ণ ও ত্রিশ যোজন দীর্ঘ তীহাব ছায। দাবা সমূদ্রও ঘেন শোভিত হইল | ভাহাব 


৯ তাত 


দেহসঙ্ঘাতে মেঘমালা হইতে জল বর্ষিত হইতেছিল ৷ মেঘপঙ্ক্তির অভ্যন্তরে পুনঃপুনঃ 
প্রবেশ ও তাহা হইতে বহির্গমনে হনুমান্‌ চন্দ্রের নায় লক্ষিত হইতেছিলেন । সূর্য পবন প্রমুখ 
দেবগণও তাঁহার আনুকূল্য করিতেছেন । নভোবিহারী হনুমানের বিশ্রামের নিমিত্ত সমুদ্রের 
আদেশে মৈনাক-পর্বত উর্ধেব উ্থিত হইয়া হনুমানকে অভার্থনা করেন | হনুমান্‌ প্রীত হইয়া 
মৈনাককে শুধু স্পর্শ করিয়াই হাসিতে হাসিতে গমন করিলেন । 

নাগজননী সুরসাদেবী বিরূপ রাক্ষসদেহ ধারণপূর্বক হনুমানের পথরোধ করিয়া ভীহাকে 
গিলিয়া ফেলিতে উদ্যত হইলে ক্রুদ্ধ কপিবাজ আপন দেহকে বদ্ধিত কবেন | সুরসা আপন 
মুখগহুরকে তদাধিক বিপ্তত কাঁরলে পব হনুমান ক্ষণমধ্ো অঙ্গুষ্টপ্রমাণ দেহ ধারণ করিয়া 
ক্ষিপ্রগতিতে সুবসাব ঝ্ণনবিবরে প্রবেশ করিয়া বিদাদবেগে নিষ্ান্ত হইয়াছেন | অপ্রতিভ 
সুরস। হনুমানকে সাধুবাদ প্রদানপূর্বক অর্তুহিতা হইলেন । 

কামরূপিণী বিশালদেহা সিংহিকা-নাঙ্গী এক রাক্ষসীও হনুমানের গতিপথ অবরুদ্ধ 
কবিয়াছিল 1 সিংহিকাব মুখবিবরে প্রবিষ্ট হইযা হনুমান সুতীক্ষ নখের দ্বারা তাহার মর্মস্থল 
বিদীর্ণ করিয়া নিষ্কান্ত হইলেন । দেবগণও হনমানের ধৈর্য, সক্ষ্মদর্শিতা, বদ্ধি ও কৌশলের 
প্রশংসা করিতে লাগিলেন । 

শত-যোজন উত্তীর্ণ হইযা হন্মমান এবাব সমুদ্রের দক্ষিণতীরে লম্ব-নামক পর্বতের 
শিখবদেশে অবতবণ করিয়াছেন । পূর্বেব বাপ সংবরণপুবক হনুমান পর্বতশিখরে বসিয়া 
লঙ্কানগরী অবলোকন করিতে লাগিলেন !' 

সমুদ্র লঙ্বন করিযাও হনমান কিছ্বমাত্র ক্লান্তি বোধ করেন নাই । লঙ্কানগরীব উত্তরদ্বারে 
উপস্থিত হইযা ধনুবাণধাবা ভীষণাকৃতি রাক্ষসগণে পরিবৃতা ইন্সেব অমরাবতীর ন্যায় সুরম্য 
লঙ্কাপুরী দর্শন কবিয়াই হনুমান্‌ বুঝিতে পাবিলেন যে, বাক্ষসরাজ রাবণ সাধাবণ শত্রু নহেন । 
অতএব সকলেব অলক্ষ্যভাবে রাত্রিকালেই সেই নগবীতে মৈথিলীব অনুসন্ধান করিতে 
হইবে । এইরূপ স্থির করিয়া তিনি স্যাস্তেব প্রতীক্ষা কবিতে লাগিলেন । 

ূর্ষে চাস্তং গতে বাত্রো দেহং সংক্ষিপ্য মারুতিঃ | 
বৃষদংশকমাব্রোহথ বডবাস্তুতদশনঃ 1২1৪৯ 

--অনন্তব সু অস্তগমন্ কবিলে ভিনি শরাব সঙ্কচিত কবিযা বিডালসদৃশ ক্ষদ্রকায হইয়। 
অদ্ভুত আকৃতি ধারণ কবিলেন । 

প্রদোষসমষে লঙ্কাম প্রবেশ কাবযা সুবর্ণময় স্ততম্তবাশিশোভিভ মণিমাণিকাখচিত 
প্রাসাদাবলীতে শোভিত অটিন্তাবেভব লঙ্কানগবীকে দর্শন করিয়া সীতার সন্ধান পাইবেন কি 
না_-ইহা ভাবিযা হনুমান কিঞ্িৎ বিষণনও হইয়াছেন । 

লঙ্কা স্বয়ং মুতিমতী হইযা পবনতনয়কে দেখিতে পাইলেন । তিনি হনুমানের পবিচয় 
জিজ্ঞাসা কবিলে হনুমান কহিলেন যে. তিনি আপন পরিচয পরে দিবেন. পরস্তু প্রথমতঃ 
তিনি প্রশ্নকত্রীর পব্চিয় জানিতে চাহেন । প্রশ্নকর্তী কর্কশস্বরে কহিলেন, তিনি লঙ্কার 
অধিষ্ঠাত্রী দেবা । তীহাকে পরাজিত না করিয়া কেহ লক্কাপুরী দেখিতে পারিবে না 
হনুমানের মিষ্ট কথায় কোন ফল হইল না । লঙ্কাদেবী ভীষণ টাৎকাব কবিয়া হনুমানকে 
করতল দ্বারা আঘাত করেন | হনুমানও কপিত হইয়া তীহাকে বাম মুষ্টি দ্বারা আঘাত 
করিয়াছেন । সেই আঘাতেই লঙ্কাদেবী ভমিতলে পড়িয়া গেলেন । হনুমানকে সম্বোধন 
করিয়া দেবী সবিনয়ে বলিতেছেন--'হে বানরসম্ভম, রক্ষা কর । স্বয়ং ব্রহ্মা আমাকে বব 
প্রদান করিয়া বলিয়াছিলেন যে, যে-দিন কোন বানরের হাতে আমি পরাজিত হইব, 
সেইদিনই বাক্ষসগণের বিপদ উপস্থিত হইবে | হে বীব, তুমি এই পুরীতে প্রবেশ কবিয়া 


১৬৪ 


অভিলাষ পূর্ণ কর ।' (রাবণের দিগ্বিজয়কালে লঙ্কা বিনষ্ট হউক' বলিয়া নন্দীকেশ্বর 
অভিসম্পাত করিলে লক্কাধিষ্ঠাত্রী দেবী ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া আত্মরক্ষার প্রার্থনা 
মটর সার লারা রর রারাাস্গিরারারনা 
|) 
শত্রুবিজয়ার্থীকে বাম পদ অগ্রে স্থাপন করিতে হয় এবং অদ্বারে শত্রুপুরীতে প্রবেশ 
করিতে হয়-_ইহাই বিধান । হনুমান্ও দ্বাররহিত উৎপথে প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া শত্রুদের 
মস্তকে যেন বাম পদ অগ্রে স্থাপন করিলেন ৷ রাজপথ দিয়া চলিতে চলিতে তিনি 
আনন্দকোলাহলে মুখরিত বিচিত্র লঙ্কাপুরী দেখিতে পাইলেন । ভবন হইতে ভবনাস্তরে 
প্রবেশপূর্বক হনুমান্‌ সুন্দরীগণের সুললিত সঙ্গীত, কাক্ধী ও নৃপুরের অব্যক্ত মধুর ধ্বনি 
শুনিতে পাইলেন এবং বেদপাঠরত নিশাচরগণকে দর্শন করিতে লাগিলেন ! 
রাজপথ অবরোধপূর্বক মধ্যম কক্ষমধ্যে অবস্থিত অস্ত্রশস্ত্রধারী রাক্ষসগণ ও অনেক 
দল ০০০ 
পর্বতশিখরে প্রতিষ্ঠিত বিচিত্র অস্তঃপুর দেখিতেছিলেন | ক্রমশঃ তিনি কষ্কাগুরু ও চন্দনে 
সুবাসিত অস্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলেন । রাত্রির প্রথম যামার্ধের পর চন্দ্রোদয় হইল । চন্দ্রালোকে 
হনুমান সমগ্র অস্তঃপুর খুঁজিয়াও সীতার দর্শন না পাইযা কিঞ্চিৎ বিমর্ষ হইয়৷ পড়েন । 
প্রসিদ্ধ রাক্ষসগণের গৃহগুলি অতিক্রম করিয়া অবশেষে কপিবর রাবণের পুষ্পক-বিমানে 
আরোহণ করিয়া তাহার সমৃদ্ধিদর্শনে বিস্মিত হইয়াছেন । সুন্দরী প্রমদাগণে পরিবেষ্টিত 
লঙ্কাধিপতি যেন শরতের নক্ষত্রমালা দ্বারা পরিশোভিত চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন । 
গভীর রাত্রিতে সকলেই নিদ্রামগ্ন । অসংখ্য সুন্দরীগণের মধ্যে মণিমুক্তায় সমলঙ্কৃতা 
মন্দোদরী নিজের দেহলাবণ্যে যেন সেই ভবনটিকে অলঙ্কৃত করিয়া রাখিয়াছেন ৷ সেই 
কনকবর্ণা রমণীশ্রেষ্ঠাকে সীতা মনে করিযা হনুমান্‌ অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিতে 
লাগিলেন । ক্ষণকাল পরেই-__ 
অবধূয় চ তাং বুদ্ধিং বভ্বাবস্থিতস্তদা 
জগাম চাপরাং চিস্তাং সীতাং প্রতি মহাকপিঃ ॥ ইত্যাদি । ৫1১১।১-৪ 
--মহাকপি সেই বুদ্ধি পরিত্যাগপূর্বক সীতার বিষয়ে অন্যপ্রকার চিস্তা করিতে লাগিলেন । 
রামবিযুক্তা সীতা কখনও শয়ন- ভোজন ও পান, অথবা অলক্কারাদি পরিধান করিতে পারেন 
না । অতএব নিশ্চয়ই ইনি অপর কোন রমণী হইবেন । এইরূপ স্থির করিয়া সীতার দর্শনে 
সমুৎসুক কপিবর পুনরায় সেই পানভূমিতে নিদ্রিতা রমলীগণকে একে একে দেখিতে 
লাগিলেন । 
বিশেষ নিপুণতার সহিত রাবণের শয়নগুহ পর্যবেক্ষণ কারয়াও হনুমান্‌ সীতার সন্ধান 
পাইলেন না। 
নিরীক্ষমাণশ্চ ততস্তাঃ স্ত্রিয়ঃ স মহাকপিঃ | 
জগাম মহতীং শঙ্কাং ধর্মসাধবসশক্কিতঃ ॥ ইত্যাদি । ৫1১১1৩৭-৪৬ 
_ অনস্তর কপিবর শ্লথবসনা পরস্ত্রীগণকে দেখিতে দেখিতে ধর্মলোপের ভয়ে শঙ্কিত হইয়া 
পড়েন । মনন্বী হনুমান ভাবিলেন___যথেচ্ছভাবে পরস্ত্রীর্শনে তো আমার চিত্তে কোনরূপ 
বিকার উপস্থিত হয় নাই, আমার চিত্ত বিশুদ্ধই রহিয়াছে । স্ত্রীলোকের মধ্য ব্যতীত অন্য 
কোথাও বৈদেহীর অনুসন্ধান করা তো সম্ভবপর নহে। 
এবার হনুমান্‌ সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র সীতার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন । 
লতাগৃহ, চিত্রগৃহ ও নিকুঞ্জাদিতে অন্বেষণ করিয়াও সীতার দর্শন না পাইয়া হনুমান্‌ ভাবিলেন 
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যে, সম্ভবতঃ সীতা বাঁচিয়া নাই | সেই পতিব্রতাকে হয়তো হত্যা করা হইয়াছে, অথবা তিনি 
স্বয়ং প্রাণত্যাগ করিয়াছেন । সীতার সন্ধান না পাইয়া কিরূপে তিনি জাম্ববান্‌ অঙ্গদ প্রমুখ 
বাক্তিগণকে মুখ দেখাইবেন-_এইসকল চিন্তায় হনুমান্‌ একান্তই বিষগ্ন হইয়া পড়িলেন | 

হনুমান পুনবায় ভাবিতে লাগিলেন যে, উৎসাহই সকল কার্ধের সাধক | অতএব 
যে-সকল স্থানে অন্বেষণ করা হয় নাই, সেইসকল স্থানও দেখিতে হইবে । এইরূপ স্থির 
করিয়া হনুমান দেবায়তন চৈতাগৃহ প্রভৃতিতে বৈদেহীর অন্বেষণ কবিতে প্রবৃত্ত হইলেন । 
সকল স্থানেই শুধু বরাক্ষম ও বাক্ষসীগণ তীহার দৃষ্টিগোচব হইল, কোথাও তিনি সাতাকে 
দেখিতে পাইলেন না। 

এবার তাহার মনে নানাবপ চিন্তার উদয হইল । একবার ভাবিতেছেন যে, 
প্রায়োশপবেশনে প্রাণতাগ কবিবেন । আবাব ভাবিতেছেন যে, রাবণকে বধ করিযা 
সীতাহবণেব প্রতিশোধ লইবেন । অথবা বাবণকে বন্দী কবিযা রামের সমীপে উপস্থিত 
কারিবেন। 

মুহঙকাল এইভাবে নানাবিধ টিন্ত। করিয়াই তিনি দেবগণ, বামলল্ষ্পণ ও সীতাকে মনে 
মনে প্রণাম করিয়া লাবণেব সুদৃশ্য অশোকবনে গমন কবিযাছেন | সেই বনেব মধাভাগে 
হনুমান কাঞ্চনময বেদিকা দ্বাবা পরিবেষ্টিত একটি কাঞ্চনময শিংশপা-(শিশু) বক্ষ দেখিতে 
পাইলেন | ঘনপর্রাচ্ছাদিত সেই বৃক্ষে আরোহণ কবিযা ক্ষুদ্রকায় কপিবর চতুদিকে নিবীক্ষণ 
কবিতেছিলেন । অনতিদূলে এুবাকৃতি বাক্ষসীগণে পরিবেষ্টিত শাকমলিনা ব্রতচারিণী 
তাপসীর ন্যায় এক বমণীকে দেখিয়াই তিনি সীতা বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন । দুঃখে ও হর্ষে 
তাঁহার নযনযুগল আদ্র হইয়া উঠিল । রাত্রিব অবসানে তিনি ব্রাহ্মণ বাক্ষসগণের বেদধ্বনি 
শুনিতে পাইলেন ! 

হনুমান দেখিতে পাইলেন যে, সুন্দরীগণে পবিবৃত রাবণ সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া 
প্রথমতঃ মধুর বচনে সীতাকে নানাপ্রকার প্রলোভন দেখাইতেছেন এবং সীতা কাঁদিতে 
কাঁদিতে তাঁহাকে তিরস্কার করিতেছেন । পরে রাবণ কঠোর বচনে অনেক ভয় দেখাইয়া 
চলিয়া গেলেন । রাক্ষসীরাও নানাবিধ তিরস্কার-বাকো সীতাকে পীডা দিতেছিল | সীতার 
করুণ বিলাপ শুনিযা হনুমানও বিচলিত হইয়াছেন | অকন্মাৎ কতকগুলি শুভসূচক লক্ষণ 
দেখিয়া সীতা কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলে পব হনুমান অনেক চিস্তা করিয়া মধুর স্বরে রামেব 
কীর্তিকলাপের কথা বলিয়া অবশেষে নিজের সমুদ্র-লগ্ঘনাদিরও উল্লেখ করেন । হনুমানের 
কথা শুনিয়া বস্মিতা মৈথিলী শাখাভ্যন্তবে লুর্কাষিত শুক্লান্বরপরিহিত বিদ্যুতের ন্যায় 
পিঙ্গলবর্ণ তপ্ত সুবর্ণেব ন্যায় নযনযমুক্ত প্রিষবাদী কপিকে দেখিতে পাইয়াছেন । সীতা তাঁহাকে 
দেখিয়াই অতিশয় ভীত হইয়া পড়েন । তিনি পুনঃপুনঃ পতিকে স্মরণ করিয়া এবং 
দেবগণকে প্রণাম কবিয়া কত আশম্ত হইলে পব মহাতেজস্বী হনুমান্‌ বৃক্ষশাখা হইতে 
অবতবণপর্বক সীতার সমীপবর্তী হইয়া তাহাকে প্রণাম করিয়া সবিনয়ে তীহার পবিচয় 
জানিতে চাহিলেন । 

সীতার মুখে তাঁহার সকল বৃত্তীস্ত শুনিযা হনুমান-_ 

দুঃখাদ দুঃখাভিভূতামাঃ সাত্তমুত্তরমব্রবীৎ । ইত্যাদি । ৫1৩৪।১-৪ 

_-দুঃখাভিভূত সীতার দুঃখের কাহিনী শুনিয়া দুঃখিত হনুমান সাস্তবনাবাক্যে প্রত্যুত্তর 
করিলেন-_“দেবি, আমি রামের দূত | তাঁহাবই আদেশে আপনার নিকট আসিয়াছি । রাম ও 
লক্ষণ কশলেই আছেন | তাঁহাবা আপনার কুশল জিন্ঞালা করিতেছেন । 

বিশ্বস্তভাবে উভয়ের মধো কথান্বাতাঁ চলিতেছিল । হনুমান ক্রমশঃ সীতার নিকটতর 
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হইতে থাকিলে সীতা তাঁহাকে বানররূগী রাবণ মনে করিয়া সমধিক ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া 
পড়েন । কিন্তু বানরকে দেখিয়া তীহার চিত্ত প্রসন্ন হওয়ায় তিনি ভাবিলেন যে. এই বানর 
যথার্থই রামের দৃতও হইতে পারেন । 
হনুমান্‌ পুনরায় মধুর বচনে সীতাকে সাস্তবনা দিয়া রামের গুণ কীর্তনপূর্বক কহিতেছেন-_ 
নাহমস্মি তথা দেবি যথা মামবগচ্ছসি । 
বিশঙ্কা তাজাতামেষা শ্রদ্ধৎস্ব বদতো মম | ৫1৩৪1৪০ 
_-দেবি, আগনি আমাকে যে-ভাবে বুঝিতেছেন, আমি তদ্রুপ নহি । আপনি বিপরীত 
আশঙ্কা পরিহার করুন এবং আমার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করুন । 
হনুমানের বিনয়মধুর বচনে আশ্বস্ত হইযা সীতা রাম-লক্ষ্মণেব আকৃতি ও বানরগণের 
সহিত বামেব মিলনেব বিবরণ জানিতে চাহিলে হনুমান বিস্ততভাবে সকল তথাই সীতাকে 
শোনাইযাছেন । পরিশেমে তিনি কহিতেছেন__ 
বানরোহহং মহাভাগে দুতো রামসা ধীমতঃ | 
রামনামাহ্কিতং চেদং পশ্য দেবাঙ্গলীষকম ॥ 
ইতাদি | ৫ 
_-হে মহাভাগে, আমি যথার্থই বানব ও বামের দূত | দেবি, বামের নামাঙ্কিত এই 
অঙ্গুরীফকটি অবলোকন ককন । আপনাব বিশ্বাসের নিমিও্ড নহাত্মা বাম ইহা আমার হাতে 
দিয়াছেন । আপনার দুঃখের দিন শেষ হইয়া আসিতেছে । আপনি আশ্বস্তা হউন, আপনার 
মঙ্গল উপস্থিত | 
সীতার বিরহে বামের করুণ অবস্থা বর্ণনা কবিয়া হন্মান্‌ নানাভাবে সীতাকে সাস্তবনা দিতে 
লাগিলেন । সীতার অশ্ররপর্ণ নযনযুগল দেখিযা' হনুমান বিচলিত হইয়াছেন । তিনি 
কহিতেছেন_ 
অথবা মোচয়িষ্যামি ত্বামদ্যৈব সরাক্ষসা€ । 
অস্মাদ্দুঃখাদুপারোহ মম পৃষ্ঠমনিন্দিতে ॥ 
ইত্যাদি! ৫1৩৭।২১-২৩ 
--অথবা হে অনিন্দিতে, আমার প্ৃষ্টে আরোহণ বন্ুন । আজই আমি আপনাকে 
রাক্ষসগণকৃত এই দুঃখ হইতে মুক্ত করিব । আপনাকে পৃষ্ঠে স্থাপন করিয়া আমি সমুদ্র 
উত্তীর্ণ হইতে পারিব | রাবণের সহিত সমগ্র লঙ্কাপুরীকে পৃষ্ঠে বহন করিবার মত সামর্থ 
'আমার আছে । আমি আপনাকে প্রত্রবণ-পবতে অবস্থিত রঘুপতির শিকট সমর্পণ করিব । 
সীতাব বিশ্বাসের নিমিতু হনুমান্‌ তাঁহার বিশাল আকৃতি সীতাকে প্রদর্শন করিয়াছেন । 
আনন্দে ও বিস্মযে বিহ্ল হইলেও সীতা নানাবিধ সম্ুচত বাক্যে হনুমানের এই প্রস্তাবে 
অসম্মতি' জ্ঞাপন করেন । সীতার বচনে সম্তৃষ্ট হইয়া হনুমানও বলিয়াছেন-__ 
এতত্তে দেবি, সদৃশং পত্যাস্তসা মহাত্মনঃ | 
কা হ্যন্যা ত্বামৃতে দেবি ব্রুয়াদ বচনমীদৃশম ॥ ৫1৩৮৫ 
_-দেবি, আপনার কথাগুলি মহা'গ্না রামের পত্বীর অনুরূপই হইয়াছে । (এই 
বিপৎকালে) আপনি বাতীত আর কোন মহিলা এইবূপ বাক্য বলিতে পারেন ? 
হনুমান্‌ সীতার নিকট অভিজ্ঞান চাহিলে পর সীতা চিত্রকুটপর্বতে অবস্থানকালীন একটি 
ঘটনার কথা হনুমানকে শোনাইয়া বলিলেন, এই কথাটি রামকে বলিলেই তাহা শ্রেষ্ঠ 
অভিগ্ঞান হইবে । রাম স্বহৃস্তে সীতার গণুপার্থে মনঃশিলার তিলক অঙ্কন করিয়াছিলেন । 
এই কথাটিও রামকে স্মরণ করাইবাব নিমিত্ত সীতা হনুমানকে বলিয়াছেন । অধিকন্তু সীতা 


১৯৬৭ 


নিমিত্ত হনুমান্কে দিয়াছেন । 
হনুমান সীতাকে প্রদক্ষিণপূর্বক প্রণাম করিয়া লঙ্কার দুর্গপ্রাকারের অভিমুখে যাত্রা 
করিতেছেন । সীতা কর্তৃক অভিনন্দিত হইয়া কপিবর অশোকবন হইতে বহির্গত হইয়া চিন্তা 
করিতে লাগিলেন__ 
অল্পশেষমিদং কার্যং দৃষ্টেয়মসিতেক্ষণা । 
ত্রীনুপায়ানতিক্রম্য চতুর্থ ইহ দৃশ্যতে ॥ 
ইত্যাদি | ৫1৪১।২-৫ 


--আমার প্রধান উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে, কৃষ্জনয়না সীতার দর্শন লাভ করিয়াছি । এখন 
শত্রুপক্ষের সামর্থ পরীক্ষা করিতে হইবে | এই কাজটি অবশিষ্ট রহিয়াছে | এই বিষয়ে সাম, 
দান ও ভেদ__এই তিনটি উপায়ে কোন ফল হইবে না । যেহেতু রাক্ষসগণ কুটিলমতি, 
অর্থশালী এবং বলদর্পে গর্বিত । অতএব দগুরূপ চতুর্থ উপায়টিই আমাকে অবলম্বন করিতে 
হইবে । আজ আমার পরাক্রমে কিছুসংখ্যক রাক্ষসবীর নিহত হইলে ভবিষ্যৎ সংগ্রামে 
রাক্ষসণ্ণ মুদ্ুভাব অবলম্বন করিতে পারে । আদিষ্ট কার্য সম্পন্ন করিয়া তাহার অবিরোধে 
অতিরিক্ত কিছু করিতে পারাই উপযুক্ত দূতের কৃতিত্ব । 
মনে মনে এইরূপ চিস্তা করিয়াই হনুমান রাবণের দৃষ্টি আকর্ষণ ও রাক্ষসগণের সহিত 
সংগ্রামের উদ্দেশো মনোহর তরুলতাসমাচ্ছন্ন নন্দনবনতুল্য অশোকবনকে বিধ্বস্ত করিতে 
উদ্যত হইলেন | সেই অশোকবনে অশোকবুক্ষের আধিক্য থাকিলেও অন্যান্য নানাবিধ 
বৃক্ষরাজি তাহাতে শোভা পাইত । প্রমদাগণের প্রমোদোদ্যান বলিয়া তাহার অপর নাম 
ছিল-_-প্রমদাবন' । হনুমানের দ্বারা বিধ্বস্ত হইয়া সেই বন একেবারে শোভাহীন ও বিপর্যস্ত 
হইয়া পড়িয়াছে। অশোকবন বিধ্বস্ত করিয়া মহাবীর হনুমান্‌ উদ্যানের বহিদ্বারে তোরণে 
আরোহণ করিয়াছেন । 
রাক্ষসীগণ সীতাকে নানাবিধ প্রশ্ন করিয়াও এই মহাকপির পরিচয় জানিতে পারে নাই । 
ভয়ত্রস্তা রাক্ষলীদের মুখে এই সংবাদ শুনিয়া লঙ্কেশ্বর ক্রোধে জুলিয়া উঠিলেন । তীহার 
চাদরে আারি হাজার বাড মুারাধ হেরা হাটতে হাতা গিয়াছে! 
হনুমানের পুচ্ছের আম্ফোটন ও ভীষণ নিনাদে লঙ্কাপুরী যেন কাঁপিতেছে। হনুমান 
উচ্চৈঃস্বরে আত্মপরিচয় ঘোষণা করিতেছেন-__ 
জয়ত্যতিবলো রাশো লক্ষ্মণশ্চ মহাবলঃ । 
রাজা জয়তি সুশ্রীবো রাঘবেণাভিপালিতঃ ॥ 
দাসোহহং কোসলেন্দ্রস্য রামস্যাক্রিষ্টকর্মণঃ | 
হনুমান্‌ শত্রসৈন্যানাং নিহস্তা মারুতাত্মজঃ ॥ ৫৪২৩৩, ৩৪ 
--অতি বলবান্‌ রাম ও মহাবল লক্ষ্মণের জয় হউক । রাঘবপালিত মহারাজ সুগ্রীবের জয় 
হউক । আমি শুভকম্মা কোসলাধিপতির দাস, শত্রসৈন্যের নিহস্তা পবননন্দন হনুমান্‌ । 
ঘোষণার পরিশেষে সাহঙ্কারে তিনি আরও বলিলেন-_“অসংখ্য শিলা ও পাদপপ্রহারে 
আমি সহশ্র রাবণকে জয় করিতে পারি । লঙ্কানগরী বিধ্বস্ত করিয়া মৈথিলীকে 
অভিবাদনপূর্বক আমি চলিয়া যাইব ।' 
রাক্ষসসৈন্যে পরিবেষ্টিত হনুমান্‌ তোরণদ্বার হইতে লৌহময় পরিঘ গদার ন্যায় অগল) 
হাতে লইয়া রাক্ষসগণকে বধ করিতে লাগিলেন ! আশি হাজার রাক্ষসের মধ্যে মাত্র 
কয়েকজন প্রাণ লইয়া পলায়ন কবিল। 
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এবার কুদ্ধ রাবণ প্রহস্তপূত্র জন্বুমালীকে যুদ্ধে পাঠাইয়াছেন। হনুমান ইতিমধ্যে 
রক্ষঃকুলদেবতার চৈত্যপ্রাসাদকে বিনষ্ট করিয়া সিংহের ন্যায় গর্জন করিজেছেন । রাক্ষসগণ 
খড়া পরশু প্রভৃতি ক্ষেপণাস্ত্রের দ্বারা তাঁহাকে প্রহার করিতে থাকিলে ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি 
চৈত্যপ্রাসাদের শতধার স্তম্ভ উৎপাটন করিয়া তাহা ঘুরাইতে লাগিলেন এবং রাম. লক্ষণ ও 
বানরশ্রেষ্ঠগণের বলবীর্যের কথা ঘোষণা করিতে লাগিলেন ৷ জদ্বুমালীর বক্ষে পরিঘের 
আঘাত করিয়া হনুমান্‌ তাহাকে যমালয়ে পাঠাইয়াছেন । 
ক্রোধে রক্তচক্ষ রাক্ষসরাজ তাঁহার অমাত্যপত্রগণকে যুদ্ধযাত্রার আদেশ দিয়াছেন । 
রাবণের সাতজন মন্ত্রিপুত্র হনুমানের হাতে প্রাণ হারাইলেন । প্রত্যেকবারেই রাক্ষসনিধনের 
পর হনুমান্‌ পুনরায় যুদ্ধাভিলাষে তোরণের উপরিভাগে বসিয়া গর্জন করিতে থাকেন 1১ 
রাবণ হনুমান্কে বাঁধিয়া আনিবার নিমিত্ত তীহার পাঁচজন সেনাপতিকে (বিরূপাক্ষ, 
যূপাক্ষ, দুর্ধর, প্রঘস ও ভাসকর্ণ) পাঠাইয়াছেন । হনুমানের বীরত্ব দেখিয়া রাবণও চিস্তিত 
হইয়া পড়িয়াছেন। হনুমান্‌ বিপুল সৈন্যসামস্ত সহ সেই পাঁচজন .সেনাপতিকে যমালয়ে 'প্রেরণ 
করিয়াছেন । অতঃপর যুদ্ধাগত রাবণপুত্র অক্ষও হনুমানের হাতে নিহত হইলেন । 
এবার মহাবীর রাজপুত্র ইন্দ্রজিতের সহিত হনুমানের ভয়ানক যুদ্ধ চলিতেছে । ইন্দ্রজিৎ 
যেন কিছুতেই পারিয়া উঠিতেছেন না । পরিশেষে তিনি ব্রন্ষান্ত্রের দ্বারা হনুমান্কে বন্ধন 
করেন । হনুমান্‌ ব্রহ্মা হইতে ব্রন্গান্ত্র-বিনিমমুক্তির বর লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি নিশ্টেষ্ট 
হইয়া ভাবিতে লাগিলেন--_ 
গ্রহণে চাপি বক্ষোভির্মহন্মে গুণদর্শনম্‌ । 
রাক্ষসেন্দ্রেণ সংবাদস্তস্মাদ গৃহুত্তু মাং পরে ॥ ৫1৪৮1৪৪ 
-_ রাক্ষসগণ আমাকে বন্দী করায় ভালই হইল ! ইহার ফলে রাক্ষসরাজের সহিত আমার 
কথাবর্তা হইবে । অতএব শত্রগণ আমাকে লইয়া যাউক । 
হনুমান্‌কে নিশ্চেষ্ট দেখিয়া রাক্ষসগণ তাঁহাকে শণের ছাল ও গাছের ছালের দড়ি দিয়া 
বাধিতে লাগিলেন । ইহাতে তিনি ব্রন্গাস্ত্রের বন্ধন হইতে মুক্ত হইলেন । যেহেতু অপর 
কোনরূপ বন্ধন ঘটিলে মন্ত্রের বন্ধন বিনষ্ট হইয়া যায় । হনুমান্‌কে লইয়া রাক্ষসেরা বাবণের 
সমীপে উপস্থিত হইয়াছেন | 
ক্রুদ্ধ রাবণের আদেশে অমাত্যগণ হনুমানের বিস্তৃত পরিচয়াদি জানিতে চাহিলে হনুমান্‌ 
কহিলেন যে, তিনি কপীশ্বর সুগ্রীবের দূতরূপে লঙ্কায় আসিয়াছেন। রাবণের আকৃতি ও 
এীশ্বর্য দেখিয়া হনুমান্‌ বিস্মিত হইয়াছেন । রাবণও হনুমানের তেজঃপ্রভাব দর্শনে 
ভাবিতেছেন যে, একদা তাঁহার দ্বারা উপহসিত ভগবান নন্দীই কি স্বয়ং উপস্থিত হইলেন £ 
রাবণের প্রধানমন্ত্রী প্রহত্তর প্রশ্নের উত্তরে কপিবর কহিতেছেন, তিনি রাক্ষসরাজের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে অশোকবন বিনষ্ট করিয়াছেন ৷ অতঃপর 
তিনি রাবণকেই সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন__ 
কেনচিৎ রামকার্ষেণ আগতোহস্মি তবাস্তিকম্‌। 
ইত্যাদি । ৫1৪৯।১৮, ১৯ 
_ রামের কোন কার্যসাধনের উদ্দেশ্যে আমি দূতরূপে আপনার নিকট আসিয়াছি। হে 
প্রভো, আপনার কল্যাণকর বাক্য শ্রবণ করুন । 
সুশ্্রীব (বালীর দ্বারা পরাজিত হইয়া রাবণ বালীর সহিত মিত্রতা করিয়াছিলেন | এইহেতু 
সুস্ত্রীব রাবণের ভ্রাতৃস্থানীয় ।) আপনার কুশলবার্তা জানিতে চাহিয়াছেন । তিনি আপনার 
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ইহকাল ও পরকালের হিতসাধক বাক্য বলিযাছেন । বালীর ন্যায় বীরপুরুষ যাঁহার একটিমাত্র 
বাণে পঞ্চত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই মহাত্মা রামেব সহিত সুম্রীবের মিত্রতা স্থাপিত হইয়াছে । 
সশ্ত্রীবের দ্বাবা প্রেরিত হইযাই আমি সীতার অন্বেষণের উদ্দেশ্যে সমুদ্র পার হইয়া এখানে 
আসিয়াছি । আপনাব পুরীতে আমি সীতাদেবীর দর্শন লাভ করিয়াছি । আমি পবনতনয় 
হনুমান | হে মহাপ্রাজ্ঞ, আপনি ধার্মিক ও এশ্বর্যবান । পরপত্রীকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখা 
আপনার উচিত নহে ।' 
তারপণ বাম, লক্ষ্মণ ও বানবগণেব শক্তিসামর্থ কীর্তন করিয়া হনুমান বাবণের চিত্তে 
প্রাসেন সঞ্চাব করিতে চেষ্টা করেন। 2 তিনি পুনরায় বলিয়াছেন-_ 
যাং সীতেতাভিজানাসি যেযং তিষ্ঠ তষ্টতি তে গ্রহে । 
কালবাত্রীতি তাং বিদ্ধি সর্বলঙ্কাবিনাশিনীম ॥ 
তদলং কালপাশেন সীতাবিগ্রহজূপিণা 
স্নযং স্বন্ধাবস্ডেন ক্ষেখমাত্রনি চিস্তাতামা) ৫1৫১1৩৪, ৩৫ 
--আপনাব গ্রহে অবস্থিতা যে-নাবীকে আপনি সাতা ধলিযা জানিতেছেন, তীহাকে সমগ্র 
পঙ্কার বিনাশকত্রী কালবাত্রি বলিয়া জানিবেন | সীতাবপ কালপাশকে আপনি স্বযং কণ্ঠে 
বন্গন কবিয়াছেন | এই বন্ধন পবিহাব কবিযা স্বীয় মঙ্গল চিন্তা করুন । 
হনুমানেব বচনে নাবাণব আপাদমস্তক যেন ক্রোধে জ্বলিযা উঠিল । তিনি নযনযুগল 
বিঘর্ণিত করিয়া মহাকপিকে হত্যা করিবাব আদেশ দিয়াছেন । দতের অবধাতার কথা বলিযা 
বিভীষণ তাহার অগ্রজকে কোনপ্রকাবে নিবৃন্ত কবেন । বাবণের আদেশে নিশাচরগণ 
তৈলসিক্ত বস্ত্রখণ্ডে হনুমানের পচ্ছ সংবেষ্টন কবিয়া তাহাতে আগুন লাগাইয়া দিল । 
হনুমান ইচ্ছা কবিলে সেই বাক্ষসগণকে তখনই বিনাশ কবিতে পাবিতেন, কিন্তু তাহা না 
কবিযা তিনি মনে মনে স্িব কবিলেন যে. পর্বে বাত্রিকালে ভালবপে লঙ্কাব দুগগুলি দেখা 
হয় নাই, দিবাভাগে সমগ্র লঙ্কাপুবী দেখিবাব সুযোগ পাওয়া যাইবে । অতএব এই বন্ধন 
তিনি সহা কারবেন। 
বাক্ষসেবা ঢাক, ঢোল ও শঙ্খ বাজাইযা বাজদ্রোহীব বাজদণ্ড ঘোষণাপূর্বক হনুমান্‌কে 
সমগ্র লঙ্কা ভ্রমণ কবাইতে লাগিল । রাক্ষসীদেব মুখে সীতাদেবীও এই সংবাদ শুনিতে 
পাইযাছেন । তিনি অগ্নিদেবেব নিকট প্রার্থনা কবিলেন-_ 
যদাস্তি পতিশুশ্রষা যদ্ত্তি চবিতং তপঃ | 
যদি বা ত্তেকপত্বীত্বং শীতে! ভব হনুমতঃ ॥ ৫1৫৩।২৭ 
হে হুতাশন, যদি আমার পতিশুশ্রষা ও তপশ্চযাঁব ফল থাকে, আমি যদি পতিব্রতা হইযা 
থাকি, তবে তুমি হনুমানের গ্রতি শীতল হও । 
হন্ুমানও অনুভব কবিলেন, প্রবল শিখা বিস্তাব কবিয়া প্রজ্বলিত হইতে থাকিলেও অগ্নি 
(যন শিশিবেব নায় ন্লি্ধ হইয়া তীহাব পুচ্ছেক আগ্রভাগে অনস্থান কবিতেছেন । তিনি 
ভাবিলেন যে, সীতার আশীবাঁদ. বামের মহত এবং পিতা পবনদেবেন সহিত সখ্যবশতঃ 
গ্লিদেব শীতলতা প্রাপ্ত হইযাছেন । 
এবাব হনুমান বাবণকত অগ্জাচাবেব প্রতিশোধ গ্রহণের নিমিত্ত নিশেষ মধ্যে দেহের 
সকল পাশবন্ধন ছিন্ন কবিয়া ভীষণ গর্জন কবিতে করিতে উল্লম্কনপর্বক এক অত্যুচ্চ 
তাব্ণব উপবে উপবিষ্ট হইলেন । সেইস্থান হইতে প্রকাণ্ড একটি লৌহম্দগব হাতে লইয়া 
তীহাব বক্ষক রাক্ষসগণকে পিষিযা মাবিলেন । অতঃগব দগ্ধলাঙ্গল কপিবর বিদ্বাদবেগে 
শঙ্কা সপূশা ভননসমহেব উপবে বিচখণ করিতেছিলেন | একমাত্র বিভীষণের গৃহ বাদ দিয়া 
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অপর সকল গৃহেই তিনি অগ্নিসংযোগ করিয়াছেন । লকঙ্কায় হাহাকার পড়িয়া গেলে । সকলেই 
ভাবিতে লাগিলেন যে, বানবমূতি গ্রহণ কবিয়া সাক্ষাৎ মহাকাল যেন লঙ্কার এহেন দুর্গতি 
ঘটাইতেছেন । হনুমান্‌কে প্রলয়াগ্ি মনে কবিযা ভীত রাক্ষসগণ ইতস্ততঃ ধাবিত হইতেছে, 
আর হনুমান তেজঃপুঞ্জশোভিত আদিত্যেব ন্যায় বিরাজ করিতেছেন 1১ 

দহামান লঙ্কাপুরী ও ভীত বাক্ষসগণকে দেখিয়া হনুমানেব অতিশয় ভয ও আত্মগ্রানি 
উপস্থিত হইল | তিনি ভাবিতে লাগিলেন যে, লঙ্কা দগ্ধ হইলে সীতাও দগ্ধ হইবেন-_-এই 
কথা চিন্তা না করিয়া তিনি নিতান্ত নিবোঁধের কাজ কবিযাছেন । যদি তাহাই ঘটিযা থাকে, 
তবে তিনি লঙ্কাতেই প্রাণত্যাগ করিয়া এই নির্বদ্ধিতাব প্রাযশ্চিশ্ড কবিবেন । তিনি পুনবায় 
ভাবিতেছেন, সীতার ন্যাঘ পতিব্রতাকে অগ্নি নিশ্চয়ই স্পর্শ কবিতি সমর্থ নহেন । হনুমান 
যখন এইভাবে নানাবিধ চিন্তা কবিতেছিলেন, তখন চাবণগণেব একটি কথা তাঁহার কর্ণগোচর 
হইল | তাহারা বলিতেছিলেন-_-লঙ্কানগবীর অনেক কিছুই ভস্মীভৃত হইযাছে, কিন্তু জানকী 
দগ্ধ হন নাই__ইতা অতি লিস্মযেব বাপাব ॥ এই অমুতভোপম বাকা শ্রবণ করিয়া হনুমান 
হাষ্টচিন্তে পুনবাষ আনশোকবনে ভানকীব সমীপে উপস্থিত হইযাছেন | 


বিনযমধূব চনে সাতাকে আশাস দিমা এবং তাহাকে অশ্িবাদন করিয়া হনুমান 
অনিষ্ট-পর্বতে আরোহণপর্বক দেহকে লর্দিত করিলেন । মতঃপব আবাশমাগে উৎ্পতিত 
হইযা বাযুবেছো উত্তপাডিখুখে যাত্রা কবিলেন । 
দৃশাপুশ্য তশবাবস্তথা টন্্রাযতেহন্নাবে | 
তাল্ায়মাণো গগনে স পভৌ বাধুনন্দনহ | ৫1৫৭৯ 
_বায়ুনন্পন (মেখমালাব অন্তবালে) কখন প্রকাশ, কখন-বা অপ্রকাশ চন্দ্রমার ন্যায় 
প্রতীযমান হইতেছিলেন । কখনও (মেঘমালা বিদাবণপূর্বক নিপতিভ হইয়া) গগনমণ্ডলে 
গকাডের নাাষ প্রতীয়মান হইতেছিলেন । 
এইভাবে সল্পকাল মলে সাগব লও্ঘনপর্ণক মহেশ্রপর্ণত দেখিতে পাইয়াই হনুমান ভীষণ 
গর্জন কবিতে কবিতে ধানিত হইহতেছেন । সুহৃদেব দর্শনাকাউক্ষায় বানবগণ উৎসুক হইযা 
ছিলেন | হনুমানেব গর্জন শুনিয়াই জ্ঞান্ববান কহিলেন _'হনুমানের উদ্দেশ। নিশ্চয়ই সিদ্ধ 
হইয়াছে । তিনি কতকার্য না হইলে এইরূপ নিনা” শোনা যাইত না ।' 


হনুমান মেঘের নাষ গর্জন করিতে কবিতে আকাশপাথে আসিতেছেন দেখিয়া বানবগণ 
কৃতাঞ্জলি হইয়া অবস্থান কবিতে লাগিলেন । হনুমান মহেন্দ্র শিখরে নিপতিত হইলে সকলে 
তীহাকে বেষ্টন করিয়া বসিযাছেন । ফল, মূল প্রতি উপটৌকন লইয়া সুহৃদগণ তাহার 
মভাথনা কবেন ! জান্বনান প্রভৃতি পজাগণকে অভিবাদন করিযা-- 
দৃষ্টা দেবীতি বিক্রান্তঃ সংক্ষেপেণ নাবেদযৎ 1 ৫1৫৭1৩৬ 
__বিক্রমশালী হনুমান সংক্ষেপে কহিলেন দেবীব দর্শন পাইয়াছি । 
বানবগাণেব জিজ্ঞাসাব উত্তবে হনুমান অশোকবনে বাক্ষসীপরিবৃতা মলিনা উপবাসক্রিষ্টা 
পতিব্রতা৷ জানকীর বর্ণনা কবিলে পর সেই অমুতোপম বাক্য শ্রবণ করিয়া বানরগণের 
আহাদেব সীমা বহিল না। তীহাবা নাচিয়া গাইয়া নানাভাবে সেই আহাদ প্রকাশ 
করিয়াছেন । হনুমানের বলবীধ ও বৃদ্ধিমন্তার প্রশস্তিকীত্তনে অঙ্গদাদি বীবগণ পঞ্চমুখ হইযা 
উঠিয়াছেন | জান্ববানের জিজ্ঞাসার উত্তবে হনুমান লক্কাযাত্রা হইতে আনম্ত করিয়া 
প্রতাবতন পর্যস্ত যেসকল ঘটনা ঘটিয়াছে, সমস্তই আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিয়া উপস্ংহারে 
কহিলেন__ 
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এতৎ সর্বং মযা তত্র যথাবদুপপাদিতম্‌ | 
তত্র যন্ন কৃতং শেষং তৎ সর্বং ক্রিয়তামিতি ॥ ৫1৫৮।১৬৯ 
--আমি সেখানে লঙ্কায়) এইসকল কার্য যথানিয়মে সম্পন্ন করিয়াছি, আর যাহা যাহা 
অবশিষ্ট রাহয়াছে, সেইসকল কার্য আপনারা সম্পর্ণ করুন । 
হনুমান পুনরায় সীতাব পাতিব্রত্য ও বর্তমান দুরবস্থার ককণ বর্ণনা করিয়া লঙ্কানগরী 
আক্রমণে কপিকুলকে উৎসাহ দিয়া কহিতেছেন-__ 
রামসুগ্রীবসখাঞ্চ শ্রত্বা প্রীতিমুপাগতা | 
নিযতঃ সমুদাচাবো ভক্তির্ত্তরি চোত্তমা ॥ 
যন্ন হস্তি দশগ্রীবং স মহাত্া দশাননহ | 
নিমিত্তমাত্রং বামস্তু বধে তস্য ভবিষাতি ॥ €1৫৯।২৯, ৩০ 
_-রাম ও সুশ্রীবেব সখোব কথা শুনিয়া জানকী পবম আ্রীতি লাভ করিযাছেন । তীহার নিয়ত 
সদাচার ও উপ্তম পিভক্তি যে দশাননকে ধ্বংস করে নাই, বাবণের তপোমাহাত্ম্যই তাহার 
কাবণ | দশাননের বধে রাম নিমিত্তমাত্র হইবেন | 
সীতাব দুববস্থার কথা শুনিয়া অঙ্গদ উত্ডেজিত হইয়া উঠেন । তিনি তখনই সহচর 
কপিকুলকে লইয়া লঙ্কাভিযানের সঙ্কল্প প্রকাশ কবিলে পব মহামতি জাম্ববান যুক্তিপূর্ণ বচনে 
সেই সন্কল্পে বাধা দিযাছেন | 
এবাব বানরগণ হাষ্টচিণ্ডে বাম ও সুগ্রীবের সমীপে যাত্রা কবিয়াছেন । আনান্দেব 
আতিশাযো পথিমধো সুশ্রীবের মধুবনকে তীহাবা বিপর্যস্ত করিয়াছেন । সুস্ত্রীব বনরুক্ষকেব 
মুখে এই সংবাদ শুনিযাই লক্ষ্ষণকে বলিতেছেন__ 
দৃষ্টা দেবী ন সন্দেহো ন চানোন হনমতা | 
ন হানা সাধনে হেতুঃ কর্মণোহস্য হন্মতঃ ॥ 
ইতআদি । ৫1৬৩1১৯, ২০ 
-অন্য কেহ নহেন_-নিশ্চয়ই হনুমান দেবীব দর্শন লাভ করিয়াছেন | হনুমান বাতাত অপর 
কেহ এই দুর্কর কর্ম সাধন করিতে পারেন না । প্রজ্ঞা. অধ্যবসায়, বীর্য ও শাস্ত্রজ্ঞান এই 
কপিববেই সুপ্রতিষ্ঠিত । 
সুশ্রীবের নিদেশে হনুমান প্রমুখ বানরগণ প্রস্বরণগিরিতে সমাগত হইয়াছেন । হনুমানের 
মুখে সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া এবং সীতার কথিত ও প্রদত্ত অভিজ্ঞান লাভ করিয়া রাম শোকে 
ও হর্ষে অভিভূত হইয়া পড়েন । হনুমানেব প্রতি কৃতজ্ঞতায তীহাব অন্তর ভবিয়া উঠিল । 
তিনি দীনতাবশতঃ এরূপ হিতকারীর উপযুক্ত সম্মান করিতে নিজেকে অসমর্থ মনে করিয়া 
পুলকিতদেহে তীহার সর্বস্ভৃত গা আলিঙ্গনে হনুমানকে বদ্ধ করিলেন 1১ 
রামেব প্রশ্নেব উত্তরে হনুমান বামেব নিকট লক্কাপুরীর সম্পর্ণ বর্ণনা করিয়াছেন । এবার 
রাম সুশ্রীবাদি সহ লঙ্কায় যুদ্ধযাত্রা কবিতেছেন । হনুমানের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া তিনি যাত্রা 
করেন । 
বিভীষণ রামেব আশ্রয়ে উপস্থিত হইলে তীহাকে স্থান 'দেওযা উচিত হইবে কি না-_-এই 
বিষয়ে রাম সকলের অভিমত জানিতে চাহিলেন । হনুমান সবিনয়ে রামকে 
কহিতেছেন-_'রাজন্‌, কর্মে নিয়োগ না করিয়া কাহারও দে'ষগুণ জানা যায না । আর হঠাৎ 
নিয়োগ করাও উচিত মনে করি না । মন্ত্রিগণ গুপ্তচর-নিয়োগের যে পরামশ দিয়াছেন, 
প্রয়োজনাভাবে তাহারও কারণ দেখিতেছি না । বিভীষণ দেশ-কাল বিচার করিয়া আসেন 
নাই--এই কথাও ঠিক নহে । রাবণের অশিষ্টতা ও আপনার বিক্রম দর্শন কবিয়া এই সময়ে 
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তাঁহার আসা উচিতই হইয়াছে । তাঁহার মুখমগুল প্রসন্ন এবং কথাবাতয়ি কোনরূপ দুষ্টভাব 
লক্ষিত হয় নাই । আমার মনে হইতেছে যে, ভবিষ্যতে আপনার কৃপায় লঙ্কারাজ্য লাভ 
করিবার উদ্দেশ্যেই তিনি, আসিয়াছেন । অতএব তাঁহাকে আশ্রয় দিলে আমাদের ভালই 
হইবে ”* বিচক্ষণ হনুমানের অনুমান নির্ভুল প্রতিপন্ন হইয়াছে। 

লঙ্কাপুরীর বিভিন্ন দ্বারে রাম সৈন্যসমাবেশ করিতেছেন | তিনি আদেশ দিতেছেন-_ 

হনুমান পশ্চিমদ্বারং নিম্পীড্য পবনাত্মজঃ | 
প্রবিশত্বপ্রমেয়াত্মা বহুভিঃ কপিভিবৃতিঃ ॥ ৬৩৭।২৮ 

__অপ্রমেয় বলবান্‌ হনুমান কপিগণে পরিবৃত হইয়া পশ্চিমদ্বারে প্রবেশ করিয়া যুদ্ধ করিতে 
থাকুন | 

বানরগণ ঝড়ের মত রাক্ষপসৈন্যের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছেন | উভয়পক্ষে তুমুল যুদ্ধ 
চলিতেছে । দ্বিতীয় দিনের যুদ্ধে রাক্ষসবীব ধুত্রাক্ষ হনুমানের নিক্ষিপ্ত গিরিশৃঙ্গের আঘাতে 
ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করেন ।১ 

হনুমান বীর অকম্পনকে বৃক্ষেব আঘাতে বধ করিয়াছিলেন | নীল কর্তৃক 
রাক্ষস-সেনাপতি প্রহত্ত নিহত হইলে. ক্রুদ্ধ রাবণ স্বয়ং সমরাঙ্গণে উপস্থিত হইয়াছেন ! 
হনুমান রাবণকে এরূপ এক ভীষণ চপেটাঘাত করেন যে, সেই আঘাতে রাবণের মাথা ঘুরিয়া 
যায় । পরে হনুমানের বুকে মুষ্টিপ্রহার করিয়া রাবণ নীলকে আক্রমণ করিলে পর হনুমান 
সরোষে রাবণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন-_রাক্ষসরাজ, তুমি অন্যের সহিত যুদ্ধ 
করিতেছ, এইহেতু তোমাকে আক্রমণ কবিতে পারিতেছি না।”” 

এই উক্তি হইতে হনুমানের মহানুভবতা ও ধমনুমোদিত বীরত্বের একটি দিক্‌ উজ্জ্বল 
হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। 

যুদ্ধক্ষেত্রে রাম রাবণের সম্মুখীন হইলেই হনুমান রামকে স্বীয় পৃষ্ঠে আরোহণ 
করাইতেন | 

কুম্তকর্ণের সহিতও হনুমান্‌ প্রমুখ বীর বানরগণ পুণোদ্যমে যুদ্ধ করিয়াছেন । রাম কর্তৃক 
কুম্তকর্ণের নিধনের পর বাবণের বৈমাত্র ভ্রাতা মহোদর ও মহাপার্থ এবং রাবণের পুত্র 
দেবাস্তক, নরান্তক, ত্রিশিরাঃ ও অতিকায় যুদ্ধভমিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন ৷ তাঁহাদের 
কাহাকেও আর ফিরিতে হয় নাই | মহাবল বানরগণের হাতে সকলকেই প্রাণ দিতে 
হইয়াছে । দেবান্তকের মস্তকে মুষ্টিপ্রহার করিয়া হনুমান্‌ তাঁহাকে বধ কবিয়াছেন । মহোদরের 
মাথায় শৈলখণ্ড নিক্ষেপ করিয়া নীল তীহাকে যমালয়ে পাঠাইয়াছেন । হনুমান খড়ের দ্বারা 
ধ্রিশিরার শিরচ্ছেদ করেন । মহাপার্থেরই হস্তস্থিত গদা কাডিয়া লইয়া সেই গদার আঘাতে 
বানরবীর ঝষভ মহাপার্খকে সংহার করিয়াছেন | অন্যান্য প্রসিদ্ধ রাক্ষসবীরগণ সুশ্রীব, অঙ্গদ, 
দ্বিবিদ প্রমুখ কপিবীরগণের সহিত যুদ্ধে পঞ্চত্ প্রাপ্ত হন |" 

ইন্দ্রজিতের ব্রন্গাস্ত্-প্রয়োগে বানরসৈন্য সহ রাম ও লক্ষণ মুছিত হইয়া পড়েন । সাতটি 
কোটি বানরসৈন্য সেই ভীষণ অস্ত্রে নহত হইমাছেন । সুগ্রীব, অঙ্গদ, জান্ববান্‌, হনুমান্‌, নীল 
প্রমুখ কয়েকজন বানর জীবিত ছিলেন । হনুমান ও বিভীষণ উক্কাহস্তে রাত্রিকালে 
সমরভূমিতে বিচরণ করিতে করিতে জাম্ববান্কে অন্বেষণ করিতেছিলেন । বিভীষণের 
কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়াই জান্ববান তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া কহিলেন, 'বানরশ্রেষ্ঠ হনুমানের 
কুশ্ল তো ? রাম লক্ষ্পণ, সুগ্রীব, অঙ্গদ প্রমুখ বীরগণের কুশল জিজ্ঞাসা না করিয়া হনুমানের 
কথা জিজ্ঞাসা করিবার কারণ জানিতে চাহিলে জান্ববান্‌ বিভীষণকে বলিয়াছেন-_ 
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শ্বণু নৈতশাদুল যস্মাৎ পৃচ্ছামি মারুতিম্‌ । 
অন্মিপ্তীবতি বীরে তু হতমপাহতং বলম্‌ ॥ 
ইত্যাদি । ৬।৭৪।২১-২৩ 

__হে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ, হনুমানের কশল জিজ্ঞাসার কারণ শ্রবণ করুন । বীববর হনুমান্‌ জীবিত 
থাকিলে সকলকেই প্রাণদান করিতে পারিবেন । অগ্নির ন্যায় বীর্যবান পবনসদৃশ হনুমান্‌ 
জীবিত থাকিলে আমাদের সকলেরই জীবনের আশা রহিয়াছে । 

হনুমান বিনীতভাবে জাম্ববানের চবণে প্রণাম করিলে পর জাম্ববান্‌ সম্সেহে 
কহিতেছেন-_হে কপিশ্রেষ্ঠ, এখন তোমার পরাক্রমের উপরেই সকলের জীবন নির্ভর 
করিতেছে । তুমি হিমালযে গমন করিয়া স্বর্ণমষ দুর্গম ঝষভ ও কৈলাস-শঙ্গ দেখিতে 
পাইবে । সেই শৈলদ্বয়েব মধো ওষধিপর্বত রহিয়াছে । সেই পর্বতে দীপ্তিমান্‌ মৃতসপ্জীবনী, 
বিশলাকরণী, স্ুবর্ণকবণী ও সন্ধানকবণী-নামক চারিটি ওষধি দেখিতে পাইবে | তুমি 
অবিলম্বে সেই ওষধিগুলি -আনিয়া আমাদিগকে রক্ষা কব ।' 

হনুমান তৎক্ষণাৎ যাত্রা করিযা আকাশমার্গে প্রচগুবেগে ধাবিত হইলেন । সল্পকাল মধ্যে 
সেই শৈলশিখবে উপস্থিত হইযা শ্রঙ্গটি উৎপাটন কবিয়া ধারণপর্বক বাধুবেগে তিনি 
প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন | সেইসকল ওষধির আঘ্রাণেই রাম-লক্ষ্পণ ও বানরগণ সুস্থ হইয়া 
উঠিলেন | বিপক্ষ যাহাতে নিহত বাক্ষসসৈন্যদের সংখা গণনা করিতে না পারে, সেই 
উদ্দেশে যুদ্ধের আরস্তেই বাবণ রাক্ষসগণকে আদেশ দিযাছিলেন যে, নিহত রাক্ষসগণকে 
যেন সাগরে নিক্ষেপ করা হয । এইজন্য বাক্ষসেরা সেই ওষধি দ্বারা উপকৃত হয় নাই । 
বিশল্য ও প্রণহীন হইয়া বাখবপক্ষীয়গণ সকলেই বক্ষা পাইয়াছেন | কপিবন হনুমান পুনবায় 
সেই পর্বতশঙ্গকে যথাস্থানে বাখিযা আসিলেন |. 


সুগ্রীবেব আদেশে পরদিবস বাত্রিকালে বানবগণ লঙ্কাপুরীতে আগুন লাগাইয়া অনেক 
কিছু ছারখার করিয়াছেন । হনুমান কুম্তকর্ণেব পুত্র নিকুম্তকে পিষিয়া মাবিযাছেন |. 

বীর হনুমান আরও অসংখা রাক্ষসকে যমালয়ে প্রেরণ কবিয়াছেন । ইন্দ্রজিতের সহিত 
লক্ষ্মণের যুদ্ধকালেও হনুমান ও বিভীষণই ছিলেন লক্ষ্পণের প্রধান সহায | ইন্দ্রজিতের 
নিধনেব পর রামেব মুখেও শোনা যায়-- 

বিভীষণহন্মপ্ত্যাং কৃতং কর্ম মহদ বরণে । ৬৯১১৫ 

দশাননের শাক্ত-অস্ত্রে আহত লক্ষ্মণ অজ্ঞান হইযা ভূমিতলে লুটাহয়া পড়িলে রাম 
সুককণ বিলাপ কবিতে থাকেন | বানরবৈদা স্ষেণ লম্ষমণেব দেহ পরীক্ষা করিয়া বুঝলেন 
যে, লক্ষ্মণ জীবিত আছেন । আবার ওষধি আনিবার নিমিত্ত হনুমানেব ডাক পড়িল । 
কপিবৈদ্যেব নির্দেশে হনুমান্‌ প্ুনবাষ হিমালয়ের দক্ষিণ শিখরে যাইয়া ওষধি চিনিতে না 
পারিয! পর্বতশঙ্গকেই উৎপাটনপূর্বক লইয়া আসেন । সুষেণেব চিকিৎসায় লক্ষণ সুস্থ 
হইয়াছেন |; 

রাবণবধেব পর রাম ভীহাদের কুশল্বাতাঁ ও যুদ্ধজয়ের সংবাদ সীতাকে জানাইবার 
নিমিত্ত হন্ুমান্কে অশোকবনে প্রেরণ করিয়াছিলেন ! হনুমান সীতাকে প্রণামপূর্বক এই প্রিয় 
সংবাদ জানাইলে সীতা আনন্দে বিহ্ল হইয়া কপিববকে কহিলেন ঘে. এইপ্রকাব প্রিষ সংবাদ 
যিনি দান করিলেন, তাঁহাকে দিবার উপযুক্ত কোন বস্তু এই প্রথিবীতে নাই | এমন কি, 
রর প্রদান করিলেও হনুমানেব যোগ্য পুরক্কাব্‌ হয় না । হ্নুমান্‌ সবিনযে যুক্তকরে 
কহিতেছেন-_. 


১০৪ 


তবৈতদ্‌' বচনং সৌম্যে সারবৎ ন্গিপ্ধমেব চ। 
রত্রৌঘাদ বিবিধাচ্চাপি দেবরাজ্যাদ বিশিষ্যতে ॥ 
ইত্যাদি । ৬।১১৩।২৩, ২৪ 
_-দেবি, আপনার এই স্নেহপূর্ণ সারবৎ বাকা বিবিধ রত্বরাজি অথবা দেবরাজা হইতেও 
অধিক । রামকে শত্রবিজয়ী দেখিয়া আমার সকল প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়াছে এবং সমস্ত কিছুই 
আমি প্রাপ্ত হইয়াছি। 
সীতা মধুর বচনে হনুমানের বল. বুদ্ধি ও চরিত্রের প্রশংসা করিতে লাগিলেন । 
কৃতজ্ঞতায় তাঁহার হাদয় উদ্বেলিত | হনুমান হর্যে ও শ্রদ্ধায় অবনত হইয়া পুনরায় 
বলিলেন-__ 
ইমান্তু খলু বাক্ষস্যো যদি ত্বমনুমন্যসে । 
হস্তমিচ্ছিমি তাঃ সরা যাভিস্্ং তজিতা পুরা ॥ ৬১১৩।৩০ 
_ আমার ইচ্ছা হইতেছে, যে-রাক্ষসীগণ পূর্বে আপনাকে পীডন কবিয়াছিল, আপনার 
অনুমতি পাইলে ইহাদিগকে হত্যা কবি । 
সীতাব যুক্তিপূর্ণ ও ধর্মসঙ্গত বচনে হনুমান নিবৃত্ত হইয়াছেন এবং বামের সমীপে 
প্রত্যাবর্তন করিয়া সীতার কথিত বাকাগুলি রামকে নিবেদন করিযাছেন । 
অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন-কালে বাম মুনি ভরদ্বাজেব আশ্রম হইতে নিষাদরাজ গুহ ও 
ভরতকে তীহার আগমনবাতাঁ জানাইবার নিমিত্ত হনুমানকেই পাঠাইযাছিলেন 1" 
রাম অযোধ্যায় বাজ্যাভিষিক্ত হইয়াছেন । চন্দ্রবশ্মির ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট, উৎকৃষ্ট মণিখচিত 
একগাছি মুক্তাহার বাম জানকীকে উপহাব দিযাছেন ! জানকী আপন কণ্ঠ হইতে সেই 
হারগাছি উন্মোচন করিযা বারংবাব ভর্তা ও বানবগণের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন 
দেখিয়া বাম জানকীব অভিপ্রায় বুঝিতে পান্য়াছেন | তিনি কহিলেন-__'সুভগে. যাঁহাকে 
এই হার প্রদান কবিলে তোমাব তৃপ্তি হয়, তাঁহাকেই ইহা প্রদান কর ।' স্বামীব অনুমতি 
পাইয়াই জানকী তেজ. ধৃতি, বিনষ, পৌরুষ, বুদ্ধি প্রভৃতি সর্বগুণে বিভূষিত হনুমানের কঠে 
সেই হার অর্পণ করেন। 
হনমাংস্তেন হারেণ শুশুভে বানরর্ভঃ 
চন্দ্রাংশুচয়গৌবেণ শ্বেতাভ্রেণ যথাচলঃ " ১২৮৮৩ 
__ সেই চন্দ্রকাস্তি শুভ্র হার ঠে ধারণ করিযা বানরোত্তম হনুমান শ্বেত মেঘযুক্ত পর্বতের 
ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন ! 
রামও বহুবিধ বসনভুষণে হনুমানকে সম্মানিত কবিয়াছেন । " পবম সমাদবে মাসাধিক 
কাল অযোধ্যায় যাপনের পর বানরগণ কিক্ষিন্ধায় প্রত্যাবর্তন করিবেন । রাম একে একে 
সকলকেই সন্সেহ বিদায় সম্ভাষণ জানাইতে থাকিলে-__ 
হনুমান প্রণতো ভূত্বা রাঘবঃ বাকামব্রবীৎ । 
ন্নেহোী মে পরমো রাজংস্তযি তিষ্ঠত্ু নিত্যদা । 
ভক্তিশ্চ নিয়ভো বীর ভাবো নান্যত্র গচ্ছত ॥ 
ইত্যাদি । ৭18০।১৫-১৯ 
__হন্মান প্রণঙ হইয়া বামকে বলিলেন__হে বীর, হে বাজন, আপনাব প্রতি সতত যেন 
আমার মহান্‌ ন্সেহ থাকে । আপনাতে আমার অবিচলা ভক্তি যেন প্রতিষ্টিতা থাকে, আমার 
চিন্ত যেন বিষয়ান্তরে লিপ্ত না হয় । হে বীর, যতকাল রামকথা পৃথিবীতে কীতিত হইবে, 
ততকাল আমাব যেন প্রাণ থাকে । অক্সরোগণ আপনাব চরিতকথা আমাকে শোনাইবে । 


৯১৭৫ 


আপনার চরিতামৃত পান করিয়া আমি আপনার অদর্শনজনিত উৎকণ্ঠা দূর করিব । 
রাম আসন হইতে উঠিয়া ভক্তপ্রবর হনুমান্কে আলিঙ্গন করিয়া কহিতেছেন-_-“কপিবর, 
তোমার সকল বাসনাই পূর্ণ হইবে । 
একৈকস্যোপকারস্য প্রাণান্‌ দাস্যামি তে কপে। 
শেষস্যেহোপকারাণাং ভবাম খণিনো ব্য়ম্‌ ॥ ইত্যাদি । ৭।৪০।২৩-২৬ 
_কপিবর, তোমার এক একটি উপকারের প্রতিদ:ং আমার প্রাণ দিতে পারি । কিন্ত 
অসংখ্য উপকারের মধ্যে শেষ উপকারের জন্য আমি খণী রহিলাম । তোমার উপকারসমূহ 
আমার মনেই থাকুক, আপকাল উপস্থিত হইলে মানবের প্রত্যুপকার করিতে হয় । কখনও 
যেন আমাকে তোমার প্রত্যুপকার না করিতে হয় ।' এই কথা বলিয়া রাম আপন কণ্ঠ হইতে 
বৈদূর্যমণিশোভিত উজ্জ্বল হার উন্মোচন করিয়া হনুমানের কণ্ঠে অর্পণ করিয়াছেন । 
রামের অশ্বমেধ-যজ্ঞে সম্ভবতঃ হনুমান উপস্থিত হইয়াছিলেন । রামের মহাপ্রয়াণের 
সময়ও হনুমান উপস্থিত হইয়া প্রভুর অনুগমনে প্রার্থনা নিবেদন করিলে রাম 
বলিতেছেন__'হে হরিশ্রেষ্ঠ, তুমি দীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করিয়াছিলে, এখন তাহার অন্যথা 
করিবে না । যতদিন পৃথিবীতে আমার কথা প্রচলিত থাকিবে, ততদিন হষ্টাত্তঃকরণে আমার 
আদেশ পালন করিয়া জগতে বিচরণ কর ।"১* 
রামের আদেশ শুনিয়া হনুমান সানন্দে কহিতেছেন__ 
যাবত্তব কথা লোকে বিচরিষ্যতি পাবনী । 
তাবৎ স্থাস্যামি মেদিন্যাং তবাজ্ঞামনুপালয়ন্‌ ॥ ৭।১০৮1৩৫ 
_যে-পর্যস্ত পৃথিবীতে আপনার পবিত্র কথা প্রচলিত থাকিবে, সেই-পর্যস্ত আমি আপনার 
আদেশ পালনপূর্বক পৃথিবীতে অবস্থান করিব | 
হিন্দুগণ এই ভক্তপ্রবর মহাবীবকে চিরজীবী বলিয়া বিশ্বাস করেন । দাস্যভারের 
উপাসকরূপে হনুমানের পুণ্য নামই সবাগ্রে কীর্তিত হইয়া থাকে ৷ ভারতের বহু মন্দিরে এই 
মহাবীরের মুর্তি নিত্য পূজিত হইতেছে । হনুমানের গুণগ্রাম আমাদের বিস্ময়ের উদ্রেক 
করে । এমন অহেতুক ভক্তির অবতার আর কোথাও দেখা যায় না । বিশেষ বিবেচনা না 
করিযা এই মনন্বী কোন কাজ কবিতেন না, আর তাঁহাকে যে-কাজের ভাব দেওয়া হইত, 
প্রাণপণে তাহা সম্পন্ন করিতেন । এই জিতৈন্দ্রিয় বীরপুরুষ কঠোর কর্তব্যনিষ্ঠা ও নিষ্কাম 
কর্মের জীবন্ত প্রতীক | ভবভূতি তীহার নামে “আর্ধ-বিশেষণটি প্রয়োগ করিয়াছেন । 
ভারতবাসিগণ এই মহাবীরকে শ্রদ্ধাভরে প্রণাম নিবেদনকালে বলিয়া থাকেন__ 
মনোজবং মারুততুল্যবেগম্‌, 
জিতেন্দ্রিয়ং বুদ্ধিমতাং বরিষ্টম্‌ । 
বাতাত্মজং বানরযূথমুখ্যম্‌ , 
শ্রীরামদূতং শিরসা নমামি ॥ 
__যাহার গতিবেগ মন ও পবনের গতিবেগের সমান, যিনি জিতেক্দ্রিয় ও সর্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান, 
যে পবনপুত্র বানরসঙ্ের প্রধান ও শ্রীরামের দূত, সেই ব্যক্তিকে অবনতমস্তকে প্রণাম 
করিতেছি । 


১ ৪1৬৬1২-৩০ ১৩ ৫1৫৫শ সর্গ 
২ ৪1৬৩৬1২৭-২৯ ১ল ৬১-১১-১৪ 


১৭৬ 


তু -5 ৫৮ 72০ 


27 


১০ 
১১ 
১২ 


৫1৫৮1১৩৫ . 
৪81৩।২২ 
৬1১২৫।৪৪ 
৪।২৬।৩-৮ 
৪1২৯শ সর্গ 
818৮শ-৫ ২শ-সগ 
৪।৬৬তম সর্গ 
৫।১ম সগ 
218৫1১৭ 
৫1৫৩।৩৭ 
৫1৫৪8. স্গ 


১৫ 
৯১৬ 
১৭ 
১৮ 
১৯ 
২৫ 
২১ 
৮৬, 
নত 
সল্র 
৫ 


উ।১৭।৫১-৬৮ 
৬1৫২।৩৬ 

৬।৫৬।৩০ 

৬।৫৯।৭৪ 

৬1৫৯।১ ২৬ 

৬।৭০৩ম সর্গ 

৬৭৩তম ও ৭৪তম স্গ 
৬।৭৭।২৪ 

৬।১০১তম সর্গ 
৬।১২৫৩তম সগঁ 
৬।১২৮।৮৫ 


এড ৭1৮০৮1৩২-৩৪ 


১৭৭ 


বাক্ষস-সভ্যতা 


বামায়ণে বর্ণিত রাক্ষসচরিত্র আলোচনাব পর্বে রাক্ষসগণেব সভাতা বিষযে কিঞ্চিৎ 
আলোচনা করা থাইতেছে । 'রাক্ষস'-শব্টি শুনিলেই আমাদের অন্তঃকরণে যে বিভীষিকার 
চিএ উদিত হয, বস্তৃতঃ বাক্ষসগণ সেইকপ নহেন । রাক্ষস ও ষক্ষগণেব উৎপত্তি বিষয়ে বলা 
হইয়াছে যে, প্রজাপতি জল সৃষ্টি করিয়া তাহার রক্ষার নিমিত্ত অনেক প্রাণী সষ্টি কবেন । 
সেই প্রাণিগণের মধ্যে কেহ-কেহ বলিল-_'আমবা জলকে রক্ষা কবিব ।' আবার কেহ কেহ 
বলিল--'আমরা জলের যক্ষণ (পুজা) কবিব 1 প্রজাপতি বলিলেন__ 

রক্ষাম ইতি যেকন্তং রাক্ষসাস্তে ভবস্তু বঃ। 
যক্ষাম ইতি যেকক্তং যক্ষা এব ভবস্তু বঃ 0 ৭181১৩ 

_-ততামাদেব মধো যাহারা 'রক্ষা করিব' বলিযাছ, তাহারা বাক্ষস নামে খ্যাত হইবে, আব 
যাহাবা "ক্ষণ করিব" পধলিযাছ, তাহারা যন্ষ নামে প্রপিদ্ধি লাভ করিবে । 

মাতৃপবিত্যক্ত একটি রাক্ষস-শিশুকে ক্রন্দনরত দেখিয়া ভগবতী পার্বতী বব দিয়াছিলেন 
যে. বাক্ষসীগণ গর্ভধারণ কবিয়া তৎক্ষণাৎ সন্তান প্রসব করিবে এবং প্রসত শিশুও 
সঙ্গে-সঙ্গেই যৌবনদশা প্রাপ্ত হইবে |; 

বাক্ষসগণেব চেহারা নানাপ্রকার | তীহাদেব মধ্যে সুদর্শন পুরুষ এবং নারীও আছেন এবং 
বিকট কদাকাবও আছেন । তাঁতারা ক্রবন্বভাব ও পিঙ্গলনয়ন | রাক্ষসগণ ইচ্ছামত রূপ 
পরিব্ন করিতে পাবেন । সাধাবণতঃ রাক্ষসগণ কষ্ণবর্ণ । তীহাদেব গাত্রবর্ণ মেঘ, মহিষ ও 
ঘতীনন খাবি মত । 

রাগ সাদের বাহনও বিচিত্র । অশ্ব রথ প্রড়তি তো আছেই, অধিকন্তু সিংহ, বাঘ, উট, 
হরিণ, গাধা, সাপ এবং পাখাকেও তাঁহাদের বাহনরূপে দেখিতে পাই ।' 

যুদ্ধ-বিদাঘ তাঁহারা নিপুণ ছিলেন । বেদ-বেদান্তাদি শাস্ত্র এবং পাজনীতিভেও তাঁহাদের 
জ্ঞান যথেষ্টহ ছল । বেদপাঠ ও যাগযজ্ঞেব প্রচলনও বাক্ষসদেব মধো দেখা যায়। এইসকল 
কথা বাক্ষসদের চিত্রের আমোচনায় জানা যাইবে | বাবণের অগ্নিহোত্রের অগ্ধি দ্বারা তীহার 
শবদেহেব সৎকাব কবা হইয়াছে । তীহারা যে মুনিখবিগণেব যাগযজ্ছে উপদ্রব করিতেন, 
তাহা সম্ভবতঃ মুনিঝধিদের প্রাত বিদ্বেষেব বহিঃপ্রকাশ | 

ভাবতের দক্ষিণস্থ সমুদ্রেব দক্ষিণতীবে ত্রিকুট ও সুবেল-নামে পাশাপাশি দুইটি পর্বত 
আচে ৷ 'একুটেব মধ্যশিশবে দেবশিল্পী বিশ্বকমাব সুষ্ট একটি বশাল নগরী ছিল | নগরীটির 
দেঘা একশত যোজন ও প্রস্থ ত্রিশ খোজন । তাহার চারিদিক স্বর্ণপ্রাকারে বেষ্টিত ও নগরীটি 
স্বর্ণতোরণে বিভূষিত | এই নগরীটিব নাম লঙ্কা এবং তাহাই রাক্ষসদের আদি নিবাস |" 

স্থাপতাবিদায় রাক্ষসগণ যে "কিরাপ উন্নত ছিলেন, লঙ্কানগরীর বর্ণনা হইতে তাহা 
জানিতে পারা যায় । অনেক স্থানেই লঙ্কাপুরীর ছমৎ্কার চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে । 

পদ্ম ও উৎপলসমূহে পরিবাপ্ত, পবিখাসমূহে সুবক্ষিত পুরীটি কাঞ্চনময় প্রাকারের ছ্বাবা 


১৭৮ 


পরিবেষ্টিত । পর্বতের ন্যায় উচ্চ শারদমেঘবর্ণ প্রাসাদসমূহে পরিপূর্ণ লঙ্কানগবী ইন্দ্রের 
অমরাবতীর ন্যায় মনোহর | ধবজ-পতাকাশোভিত, লতাপ্রভৃতি-মণ্ডিত, সুবমা কনকময় 
তোরণসমূহে বিভূষিত লক্কার সৌন্দর্য হনুমানকে মুগ্ধ করিয়াছিল |' 
রাবণের বাসগ্রহের বর্ণনা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয । এরূপ এশরপুণ সুবিনাস্ত 
প্রাসাদের বর্ণনা রামাযণে আর কোথাও দষ্টিণোচর হয না।: 
লঙ্কা দর্শন কবিষা হনুমান বলিতেছেন 
যা হি বৈশ্রবণে লক্ষ্ীযাঁ চন্মে হবিবাহনে । 
সা বাবণগহে বম্যা নিতামেবানপায়িনী ॥ ইত্যাদি | ৫1৯1৮, ৯ 
_-কুবের, চন্দ্র ও ইন্দ্রে যে লক্ষ্মী বিরাজমানা, বাবণের গৃহেও সেই পরমরমণীয়া আবনশ্বর! 
লক্ষ্মী নিতা বিরাজ করিতেছেন । এঁশ্বর্শালী দেবগণেব সমৃদ্ধি অপেক্ষাণ্ড বাবণের এন্খর্ 
সমধিক | 
স্বগেহিযং দেবলোকোহযমিন্্রসাপি পরী ভবে । 
সিদ্ধির্বেঘং পবা হি সাদি ভাখনাতি মাকতিও 
-ইহা কি স্বর্গ, না দেবলোক, অথবা ইন্দ্রের পুরা, না পরমা সিছি ? পবন হদয এই মনে 
করিতেছিলেন | 
রাক্ষসগণ শুভ্র বস্ত্র পরিধান কবিতেন এবং অঙ্গদাদি অলঙ্কানও ধাবন করিতেন |: 
আভিজাত শ্রেণীন বসন ভ্রষণেব প্রাচ্যের বর্ণনা দেখিলেও নিশ্যিত হইতে হয় । হনুমান 
সীতার অন্বেষণ-কালে রাত্রিতে বাবণেব অস্তঃপুরে নিদ্রিতা বাক্ষলাগণের এন্বর্যদর্শনে 
চমৎকৃত হইয়াছেন । তিনি সেখানে নানাবিধ বাদাযপ্ুও দেখিতে পাইযাছিলেন । 
পাক্ষস-সমা7ঞ মালা, চন্দন প্রঙতি প্রসাধনছাবোব শ্যাপবূত যাখেটই ছিল হাহাদ্দণ সকচি 
কোন স্মাভ হইতে নান নহে।। 
ছাগল, হরিণ, মহিষ শকল, ময়ুণ্‌, শন্জাল পতি প্রানীর মাংসই ছিল বাঙ্গসগণেন প্রধান 
খাদ) ! গুড, চিনি, দধি, লবণ এবং নান'বিণ ফেব বাবিহাবও প্রচুর দেখিতে প1হিযা যায । 
কাঁচা মাংস খাইতেই রাক্ষসের! সমধিক অভ্যস্ত ছিলেন, মাংস পাক কবিযাও ভাঁহাবা 
খাইতেন । পানীষের মধ্যে মদাই ছি প্রধান | নানাবিধ গন্ধদ্রাবোব ১৭ মিশ্রিত কিমা 
পুরাকে সুগন্ধ কবা হইত । স্টিক, সুবর্ণ এবং মণিময় কুঁঃব সুরা রাখা হইত । ভাত বা কটির 
কথা কোথাও পাও্যা খায় শা। 
অভিজাত বংশের নারীগণ ঘোমট! দিতেন এবং অন্তঃপৃবেই থাকতেন । রাবণেব মার 
পবধ শোকাকুলা মন্দোদরীর বিলাপে শোনা যায়__ 
ষ্টনা ন খন্বভিক্রুদ্ধো মামিহানবগুঠিতাম | 
নির্গতাং নগবদ্ধাবাৎ পঞ্ামেবাগতাং প্রভো ॥ ইত্যাদি । ৬১৯১১১1৬১৬২ 
_প্রভে, আমি অনপগ্গঠিভা হইঘা শগ্বদ্দাব হইতে বাহিব হইযা পদবজে এই স্থানে 
আসিয়াছি | ইহা দেখিয[€ পন এ হইতিছ না ৪ তি [নান মন, ভাযগিণও লজ্জা ও 
অবগুগ্ঠন পরিত্যাগ করিযা এখানে আসিয়াহেন । ইহাতে তোমার ক্রোধের উদ্রেক 
হইতেছে না কেন ? 
যুদ্ধ তাহা, না খসনাপ্রকান ছুল্চাতৃবী ও মাষা আশ্রঘ কবিলেও ধর্মবূদদি একেবারে বিসভন 
দিতেন না। রাল্দস অতিশাখ 
নাযুধামানং নিজঘান কঞ্চিহ | ৬:৭১।৪৪ 
-বানব্যথের মধ্যে অযুধামান কোন বানরকে প্রহার করেন নাই । 


1 ্ গু 
ঢ! ৪3০01 


১৭৯ 


বিবাহাদ বিষয়ে শুচিতার জ্ঞান সম্ভবতঃ রাক্ষ সসমাজে খুব দুঢ় ছিল না । কামার্ত রাবণ 
সীতাকে বলিতেছেন-__ 
স্বধমো বক্ষসাং ভীরু সবদৈব ন সংশষঃ । 
গমনং বা পৰস্ত্রীণাং হবণং সংপ্রমথ্য বা] ৫1২০৫ 
-,-হে ভীাক, বলপর্বক পরক্ত্রী-হবণ বা পবস্থী-গমন বাক্ষসগণেব সনাতন নিজধর্ম, ইহাতে 
কোন সংশয নাই । 
বিভীষণাদির মুখে এইপ্রকার বাবহারেব নিন্দাবাদও শোনা যায় । বাবণের মৃত্তাব পর 
মন্দোদবার বিলাপেও ঝখণেব কামমুলক আচরণের নিন্দাই শোনা যাইতেছে । অতএব 
রাবণের উল্লিখিত উক্তিতে বিশেষ গুকতু আবোপ কর! এবং এই উক্তিব উপব নি৬র করিঘা 
বান্দসধর্ম তিব কণা সম্ভবতঃ সঙ্গত হইবে না। 
লঙ্কার নিকস্তিলায় ভদ্রকালীব মন্দির ছিল | ইন্দ্রজিৎ সেই দেবীর পূজা করিতেন । 
লঙ্কাতে আবও দেবতায়তন ও টৈতাপ্রাসাদ ছিল | ইহাতে অনুমিত হয়_-বিহিত 
পূজা-অচাদিতেও রাক্ষসগণ আস্থাবান ছিলেন । বাক্ষসসমাজেব সভাতা এবং আচরণে বেদ 
এবং তন্ত্রের প্রভাব লক্ষা কবা যায । রাবণ প্রতাহ শিবপূজা কনিতেন। 
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দশগ্রীব (রাবণ) 


সৃষ্টিকতা ব্রহ্মার ছয়জন মানস পুত্র ছিলেন | তাঁহাদের নাম হইতেছে-_মরীচি, অত্র, 
অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ ও ক্রতু ৷ তাঁহাদিগকেও প্রজাপতি বলা হয । 
পুলস্ত্যস্য তু তেজস্বী মহধিমনিসঃ সুতঃ | 
নান্না স বিশ্রবা নাম প্রজাপতিসমপ্রভঃ ॥ ৬২৩।৭ 
_ প্রজাপতির সমান দ্যুতিমান তেজন্বী মহর্ষি বিশ্রবা ছিলেন পূলক্ত্যের মানস পুত্র | 
অন্তর দেখিতে পাই যে, ব্রহ্মষি পূলস্ত্য ধমচিরণের নিমিত্ত মহাগিরি মেরুর সমীপবর্জী 
বাজর্ষি তণবিন্দুর আশ্রমে যাইয়া সেখানে বাস করিতেছিলেন ৷ ঝষি, পন্নগ, রাজর্ষি প্রমুখ 
বাক্তিগণের কন্যা ও অগ্সবাগণ প্রায়ই সেই আশ্রমে যাইযা ক্রীড়া করিতেন । তাঁহারা তপন্থী 
পুলস্ত্ের তপস্যার বিঘ্ম উৎপাদন করায় ক্রুদ্ধ পুলস্তা অভিসম্পাত করিলেন-_ 


বা মে দর্শনমাগচ্ছেৎ সা গর্ভং ধারযিষ্যতি | ৭1২১৩ 

_-যে কন্যা অতঃপব আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইবে, সে গর্ভধাবণ করিবে | 

কন্যাগণ এই অভিসম্পাত শুনিয়াই পলাধন, করিযাছেন, কিন্তু রাজর্ষি তৃণবিন্দুর কন্যা 
সেই অভিসম্পাতের কথা শোনেন নাই । পরদিনও তিনি আশ্রমে যাইয়া পুলস্ত্যকে দর্শন 
করিয়াছেন । তপস্থীর দৃষ্টিমাত্র কন্যাটির গর্ভল্ক্ষণ প্রকাশ পাইল । রাজর্ষি তৃণবিন্দু ধ্যানস্থ 
হইয়া সমস্তই অবগত হইয়াছেন | তিনি পুলস্ত্যকে ভিক্ষারাপে এই কন্যাটি দান করিতে 
চাহিলে পুলস্ত্য সন্দমত হইতে বাধ্য হইলেন ! পত্তীর সেবাযত্ে প্রসন্ন হইয়া পুলস্ত্য পত্ভীকে 
কহিলেন-__'দেবি, তোমাকে অতি তেজস্বী একটি পুত্র দান করিব ৷ যেহেতু তুমি আমার 
বেদাধ্যয়ন শুনিতে শুনিতে শর্ভবতী হইয়াছ, সেইহেতু পুত্রটির নাম হইবে বিশ্রবা ।' 

যথাকালে তৃণবিন্দূকন্যা (বেদশ্রৃতি) বিশ্রবার জননী হইয়াছেন । বিশ্রবাও পিতার ন্যায় 
তপস্বী ৷ তাঁহার চবিত্রগুণে আকৃষ্ট হইয়া মহামুনি ভরদ্বাজ তাঁহার হস্তে আপন কন্যা 
দেববর্ণিনীকে সম্প্রদান করেন । দেববর্ণিনীর পত্রের নাম বৈশ্রবণ (কুবের) । পিতার আদেশে 
বৈশ্রবণ লঙ্কার অধিপতি হইয়াছেন ।১ 


লঙ্কাস্থিত রাক্ষস সুকেশের তিনজন পুত্র ছিলেন-_মাল্যবান, সুমালি ও মালি । তীহারা 
তিনজনই মহাতপস্বথী এবং তিনজনেই গন্ধর্বংশে বিবাহ করিয়াছেন । মধ্যম ভ্রাতা সুমালির 
এগারটি পুত্র ও চারিটি কন্যা জন্মে । তপস্যা নানাবিধ বর লাভ করিয়া রাক্ষসগণ 
দেবতাদের উপর অত্যাচার করিতে থাকিলে দেবতাদের সহিত তীহাদের যুদ্ধ হয় এবং সেই 
যুদ্ধে পরাজিত হইয়া রাক্ষসগণ রসাতলে আশ্রয গ্রহণ করেন। 

একদা সুমালি বেশ্রবণকে দেখিয়া অতান্ত বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, তিনি যদি 
এরূপ তেজন্বী একটি দৌহিত্র প্রাপ্ত হন. তবে তাঁহার বংশ ধন্য হইবে । তিশি তাঁহার 
সর্বগুণসম্পন্না তৃতীয়া কন্যা কৈকসীকে কহিলেন-- 


১৮৬ 


সা ত্বং মুনিবরং শ্রেষ্ঠং প্রজাপতিকুলোত্তবম্‌ । 
ভজ বিশ্রবসং পুত্রি পৌলস্ত্যং বরয় ্বয়ম্‌ ॥ ইত্যাদি । ৭।৯।১১, ১২ 
_-পুত্রি, তুমি প্রজাপতিকুলোৎপন্ন শ্রেষ্ঠগুণভূষিত পুলস্ত্যনন্দন মুনিবর বিশ্রবার নিকট গমন 
করিয়া তাঁহাকে পতিত্রে বরণ কর এবং তীহার সেবায় নিযুক্ত হও । তুমি মুনিবর হইতে 
তৈজন্বী পুত্র লাভ করিবে । 
কৈকসা তপস্বীর অগ্নিহোত্রের সময তাঁহাব সমীপে উপস্থিত হইয়া আত্মপরিচয় দিযাছেন 
এবং ধ্যানযোগে তীহাব বাসনা অবগত হইবাব নিমিত্ত প্রার্থনা নিবেদন করিয়াছেন । 
পিশ্রবা কৈকসীাপ বাসনা জানিতে পারিয়া কহিলেন_-ভদ্রে, তোমাব অভিলাষ পূর্ণ 
হইলে, শিিন্তু তুমি দারুণ নেলায় পুত্রাথিনী হইয়াছ বালযা ক্রুরকর্মা রাক্ষসের জননী হইবে ।' 
কেকসী শিশ্রবার চনাণে ধবিয়া সুপত্রের প্রার্থনা জানাইলে পর বিশ্রবা বলিলেন-_- তোমার 
[নটি পুঞ্েরে মধো ততীষ পুত্রটি পর্মনিষ্চ হইবে ।' কিছুদিন পর কৈকসী-- 
জনশমামাস বাঁভৎসং বাক্ষোবপং সুদারুণম । 
দশহীবং মহাদংট্রং নীলাঞ্জনচয়োপমম ॥ ইতআদি । ৭।৯/২৮-৩২ 
--অতন্তি ভয়ানক ও এবন্পভাব এক রাক্ষসেব জননী হইলেন । পুত্রটিব দশটি মস্তক, বৃহৎ 
দন্ত এপং গাএবণ নাল অঞ্জনপুঞ্জের শ্যায । তাহার জন্মকালে উক্কাখুখ শিবাকুল ও মাংসভুক 
পক্ষিসমূহ দক্ষিণদিকে মগ্ডলাকাবে খুবিতেছিল । 
তখন সর্যমণ্ডল মলিনতা প্রাপ্ত হইল, বক্তধারা বর্ষিত হইতে লাগিল এবং ভয়ঙ্কর 
ণাধুপ্রবাহে সমদ্রও ক্ষভিত হইয়া উঠিল | 
অথ নামাকরোৎ তসা পিতামহসমঃ পিতা । 
দশশ্রীণঃ প্রসূতোহযং দশগ্রীবো ভবিষ্যতি  ৭1৯।৩২ 
--অত/পর ব্রঙ্গাব তুলা ঠেজন্বী পিতা বলিলেন-__এই পুত্রটি দশটি শ্রীবা লইযা জন্মগ্রহণ 
কবিযাছে 1 অতএব হৃহাব নাম হইবে 'দশগ্রীবা | 
ইহাব পব কৈকসী ব্রমশঃ কৃল্তকর্ণ. শর্পণখা ও বিভীষণের জননী হইয়াছেন । যৌবনাবস্তে 
দশশ্্রীব অতিশয় দরদান্ত ও সকলেণ উদ্বেগের কারণ হইয়া উঠিলেন । 
দশগ্রীবেব খদ্ধপ্রমাভামহের নাম ছিল-বিদ্াংকেশ এবং বিদ্যুতৎকেশেব শত্বীর নাম 
ছিল-_সালকটক্বটা | সেই রমণা অতি ভযঙ্কবী ও তেজস্বিনা ছিলেন । এইজন্য দশশ্রীবের 
মাতামহবংশ সালকটক্কট-বংশ নামে প্রসিদি। লাভ কর? 
্রিকটাশখরে অবস্থিতা লঙ্গাপুবী ছিল দশশ্রীবের মাতামহেব পূরবগুকষদেব নিবাস । 
(দবণণেব সহিত শএতাব ফালে বাক্ষসগণ সেই পুরী হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন |' 
বাক্ষসদেব মনে দীর্ঘকাল সেই পবাজযেব দুঃখ ছিল | কৈকসী পতির সমীপে সমাগত 
সপত্ীপৃত্র কবেবকে দেখিযা দশশ্রীবকে বলিলেন-'বৎস,তোমাব ভ্রাতা বৈশ্রবণকে দেখ | 
সে কিস তেজন্গী £ একই পিতার সন্তান হইযাও তোমার এমন দশা কেন ?' 
জননীর ভৎসনাষ দশগ্রীব ঈর্ষান্বিত হইয়া প্রতিজ্ঞা কবিতেছেন__ 
সতাং তে প্রতিজানামি ভ্রাততলোহধিকোহপি বা। 
ভবিধামোজসা চৈব সন্তাপং তাজ হৃদগতম ॥ ৭1৯৪৫ 
_-মাত€, তুমি নিশ্চিন্ত হও । আমি তোমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমি পরাক্রমে 
ভ্রাতা বৈশ্রবণের তুল্য কিংবা তীহার অপেক্ষাও অধিক শক্তিমান হইব । 
দশগ্রীব স্থির করিলেন যে. কঠোর তপস্যার দ্বারা তিনি শক্তি সঞ্চয় করিবেন । দুই কনিষ্ঠ 
ভ্রাতাকে সঙ্গে লইয়া তিনি গোকর্শের আশ্রমে যাইয়' তপশ্চযয়ি নিমগ্ন হইলেন । তীহার 
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কঠোর তপস্যায় প্রসন্ন হইয়া ব্রহ্মা তাঁহাকে বিজয় লাভের বর প্রদান করেন । দশশ্রীব ব্রহ্মার 
নিকট প্রার্থনা করিলেন, তিনি যেন সুপর্ণ, নাগ, যক্ষ, দৈত্য, দানব ও রাক্ষসগণের অবধ্য 
হন। অন্য কোন প্রাণী হইতে তীহার ভয়ের কারণ নাই । মনুষ্যাদি প্রাণিবর্গকে তিনি 
তৃণতুল্য মনে করেন। ব্রহ্মা বলিয়াছেন-__-'তাহাই হইবে 1 অধিকন্তু ব্রহ্মা আরও 
বলিয়াছেন-__ 
বিতরামীহ তে সৌমা ববধ্ধানযং দুবাসদম । 
ছন্দতস্তব কপঞ্চ মনসা যদ যথেগ্গিতম ॥ ৭1১০1২৪ 
_হে সৌম্য, আমি তোমাকে অন্য একটি দুর্ণভ বব প্রদান কবিতেছি । তমি মনে মনে যখন 
যে-প্রকার রূপ ধাবণ করিবার ইচ্ছা করিবে, তখনই সেইপ্রকাব বপ ধারণ কবিতে সমর্থ 
হইবে । 
শাস্ত্রবিদ্যা ও শস্ত্রবিদ্যায দশগ্রাব অসাধারণ পাণ্ডিত। অর্জন কবিয়াছেন | তীহাব শারীবিক 
শক্তিও অননাসাধারণ ৷ কালকেয প্রমুখ দানবগণ হইতে দশশ্রীব নানাপ্রকাব মায়া শিক্ষা 
করিয়াছেন । 
শঞ্তিগর্বে উন্মন্ত দশশ্রীব ব্রিভবনে কাহাকেও শ্রাহা কঙহ্নে না । মাতামহ সুমালি ও মাতল 
প্রহত্ত তীহার গর্বাগ্িতে ইন্ধন যোগাইতেছেন | সুমালি দেবতাদের হাত হইতে লঙ্কা উদ্ধাবের 
নিমিশু দশগ্রীবকে পরামর্শ দিলে দশগ্ীব কহিলেন যে, শক্কাধিপতি কবের অীহাব জোষ্ঠ 
প্রাতা । তীহাব সহিত বিবাদ কবা উচিত হইবে না । পরে প্রহস্ত নানাভাবে ভাগিনেয়কে 
উত্তেজিত কবায মদোন্সত্ত দশগ্রীবের শুভবুদ্ধি লোপ পাইল । তিনি রাক্ষসগণের প্রাপ্য 
লঙ্কাপ্বী তীহাব হাতে শ্রত্র্পণেব প্রস্তাব করিধা প্রহস্তকেই কৃবেরেব নিকট দৃতরূপে 
পাঠাইযাছেন । কৃবেব এই প্রস্তাব শুনিযা বলিলেন যে. জোষ্ঠ ভ্রাত্তার সম্পত্তিতে কনিচ্টের 
তো অধিকাবই আছে, বিশেষতঃ বিফ্ুবিং ডিও পাক্ষসগণকেও্ড তিনি সসম্মানে লঙ্কায স্থান 
দিযাছন ! দূতকে এই কথা বলিখাই করেব পিতাল নিকট যাইযা দশগ্রীবেব দত- প্রেবাণের 
কথা বলিয়াছেন । পিতা বিশ্রবা তীহাবে উপদেশ দিলেন যে, বলদুপ্ত পূর্মতি হইতে দূবে বাস 
কবাই উচিত । অতএব কুবেব যেন লঙ্ষাপুরা পরিতাগ কবিযা কৈলাস-পর্বতে স্বায় আবাস 
বচনা করেন । 
পিতাব মাদেশে কুবের অনতিবিলম্বে লঙ্ক। ত0” কবিয়া সপবিবাবে কেলাসে চলিয়া 
(গালেন। 
্ চাভিষিও্৪ ক্ষণদাচীবেশুদা | 
নিবেশযামাস পুবীং দশানন? ।91১১1৫১ 
__দশানন রাক্ষসগণ কতক অভিষিঞ্ হইয়া লঙ্কাপুবান পিংহাসানে আবোহণ কবিলেন | 
নীলমেঘতুলা রাক্ষমগণে লঙ্কা পবিপূর্ণ হইযা উঠিল । সিংহাসন লাভ করিয়াই দশানন 
কালকাসুবের পুত্র বিদ্যুজ্জিহেব সহিত ভগিনী পুর্ণণখার বিবাহ দিয়াছেন |" 
একদিন মুগয়ায় বহিগত হইয়া দশশ্রীব ময-দানবের সহিত পরিচিত হন । দানবের সঙ্গে 
তীহাব কন্যা মন্দোদরীও বনে মণ করিতেছিলেন | দশগ্রীব ও ময় পরস্পরের বংশের 
পরিচয অবগত হইলেন । মন্দোদরী অতি সুন্দরী ও হেমা-নান্নী অগ্পরার গর্ভজাতা | ময় 
মহর্ষিপৃত্র দশাননকে উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিয়া কন্যাদানের প্রস্তাব করিলে পর দশানন 
সম্মত হইয়া সেই অরণোর ভিতরেই মন্দোদরীকে পত্বীরূপে গ্রহণ করিয়াছেন । ময় তাঁহার 
বীর জামাতাকে তপন্যালপ্ধ একটি উৎকৃষ্ট শক্তি-অস্ত্র যৌতুকম্বরূপ দান করেন ।* 
অন্যত্র দেখা যায় যে, পার্ষদ রাক্ষসগ্গণ দশাননের বলবীর্ষের বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলিতেছেন_- 
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ময়েন দানবেন্দ্রেণ ত্বত্তয়াৎ সখ্মিচ্ছতা । 
দুহিতা তব ভাঘার্থে দত্তা রাক্ষসপুঙ্গব ॥ ৬।৭।৭ 
_-হে রাক্ষসম্রেষ্ঠ, দানবরাজ ময় আপনার ভয়ে ভীত হইয়া আপনার সহিত সধখ্যস্থাপনের 
ইচ্ছায় আপন দুহিতাকে আপনার ভাষবিপে সম্প্রদান করিয়াছেন । 
এই উক্তিটিকে অনুগত স্তাবকগণেব স্তুতি বলিয়াও মনে কবা যায় । দশাননের অসংখ্য 
ভারা ছিলেন | মারীচ দশাননকে বলিতেছেন-__ 
প্রমদানাং সহস্রাণি তব রাজন্‌ পরিগ্রহে । ৩।৩৮।৩০ 
-__হে রাজন্‌, আপনার সহস্র সহস্র সুন্দরী ভাাঁ রহিয়াছেন । 
দশাননের মৃত্যুর পরেও তীহার তাসংখ্য ভাযার বিলাপ শোনা যায় ।" 
দশাননের অস্তঃপুরে সীতাব অন্বেষণকালে হনুমান্ও দেখিয়াছেন__ 
রাক্ষসীভিশ্চ পন্ীভী রাবণস্য নিবেশনম্‌ | 
আহৃতাভিশ্চ বিক্রমা রাজকন্যাভিরাবৃতম্‌ ॥ ৫1৯1৬ 
রাজর্ষিবিপ্রদেতানাং গন্ধবাণাঞ্চ যাষিতঃ | 
রক্ষসাং চাভবন কন্যাতস্য কামবশঙ্গতাঃ ॥ ইত্যাদি । ৫1৯।৬৮-৭০ 
_-রাম্ষসকন্যা ও অনেক রাজকন্যা দশাননের ভার্যা ছিলেন । অনেক প্রমদাকে তিনি 
বলপূর্বক আনয়ন করিযাছেন । রাজর্ষি, ব্রাহ্মণ, দৈত্য, গন্ধর্ব এবং রাক্ষসের কন্যাগণ তাঁহার 
ভাযাঁ ছিলেন । কোন কোন প্রমদার পিতাকে যুদ্ধে জয় করিয়া দশানন তাহাদিগকে 
আস্তঃপুরে আনিয়াছেন । কোন কোন প্রমদা তাঁহার রূপে মোহিতা হইযাও তাঁহাকে পতিত্তে 
বরণ করেন। 
দশানন বলপূর্বক অনেক পবস্ত্রীকেও স্বীয় অস্তঃপুবে আনযন করিয়াছেন । সেই সত্তী 
বমণীগণ তীহাকে অভিসম্পাত করিয়াছিলেন-__ 
যম্মাদেষ পরক্যাসু রমতে রাক্ষসাধমঃ | 
তস্মাদ বৈ স্ত্রীকতেনৈব বধং প্রাঙ্মাতি দুর্মতিঃ ॥ ৭।২৪।২০ 
__যেহেতু এই রাক্ষসাধম পরস্ত্রীতে আসক্ত হইয়াছে. সেইহেতু স্ত্রীলোকের নিমিত্তই এই 
দুশখাঁত বিনাশ প্রাপ্ত হইবে । 
এইসকল উক্তির বিপরীত উক্তিও রামায়ণই রহিয়াছে । যথা-__ 
ন চানাকামাপি ন চানাপুব। 
বিনা বরাহ জনকাত্মজান্ত ॥ ৫1৯1৭০ 
__একমাত্র সীতা বাতীত যাঁহাবা পূর্বে অনা পুকষে আসক্তা অথবা অন্য কর্তৃক গৃহীতা, 
এরূপ কোন রমণী রাবণ কর্তৃক অপহৃত হন নাই । 
লিলির বারারদর রাগ ক্রেশদায়ক অনার্য আচরণ 
চারবেন। ?৮ 
এই স্থলে "মহাত্মা" বিশেষণটি লক্ষ্য কবিবাব বিষয় । বিভীষণের মুখেও শোনা যায় যে, 
দশানন দাতা, বীর, তপস্বী ও ভোগী, বেদাস্তবিও, বিদ্বান ও অগ্নিহোত্রী 1" 
এই শক্তিমান পুরুষের গুণগ্রাম ও দোষের সামঞ্জস্য বিধান করা সম্ভবপর না হইলেও 
সীতা ব্যতীত অপর কোন পরক্ত্রীকে তিনি হরণ করিয়াছেন কি না-_এই বিষয়টি বিচার্য ৷ 
কারণ, তাঁহার মৃত্যুর পর অন্তঃপুরের কোন রমণীকে আনন্দিতা দেখিতে পাই না । অতএখ 
বর্ণিত প্বস্ত্রীহরণ যথার্থ কি না-_-এই বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ রহিযাছে । 
দশাননের প্রধান সচিব ছিলেন চারিজন | তাঁহাদের নাম হইতেছে-_দুর্ধর, প্রহস্ত, 
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মহাপার্শ ও নিকুস্ত | 
ইহাদের মধ্যে প্রহস্ত দশাননের মাতুল, মহাপার্থ বৈমাত্র ভ্রাতা এবং নিকুস্ত হইতেছেন 
্রাতুষ্পুত্র (কুস্তকর্ণের পুত্র) । মহোদর (যুদ্ধোম্মত্ত) ও মহাপার্খব (মত্ত) দশাননের কোন 
বিমাতার গর্ভজাত, তাহা জানা যায় না 1১১ 
দশাননের সৈন্যসংখ্যা ছিল দশহাজার কোটি । প্রহস্ত শুধু মন্ত্রীই নহেন, তিনি দশাননের 
প্রধান সেনাপতিও ছিলেন 1১ 
নন্দীর ভাত জো পুর নাম হইতেছে এবং দ্বিতীয় পরের নাম 
€ ৎ) 
দশাননের একজন ভাযাঁর নাম ছিল-_ধান্যমালিনী । তাঁহার পুত্র অতিকায় মহাযুদ্ধে 
লঙ্ষম্মণের ব্রাহ্ম অস্ত্রে নিহত হইয়াছিলেন ।১' 
দেবাস্তক, নরান্তক ও ত্রিশিরা-নামে দশগ্রীবের আরও তিনজন পুত্রের নাম জানা যায়, 
কিন্তু তাঁহাদের জননীর নাম জানা যায় না। কুস্তকর্ণের নিধনের পর তীহারাও মহাযুছ্ধে 
যাইয়া নিহত হইয়াছেন 1৯৭ 
অসংখ্য ভার্যা, বীব পুত্রগণ ও পাত্রমিত্র সহ দশানন অনুপম লক্কাপুবীতে প্রবল প্রতাপে 
রাজত্ব করিতেছেন । ব্রহ্মার বরদানে দপেদ্ধিত দশাননকে সকলেই জয় করিতেন । 
নৈনং সূর্যঃ প্রতপতি পার্থে বাতি ন মারুতঃ | 
চলোর্মিমালী তং দৃষ্টবা সমুদ্রোহপি ন কম্পতে ॥ ১1১৫1১০ 
- সূর্য দশাননকে উত্তপ্ত করেন না। বায়ু ইহার পার্থ বেগে প্রবাহিত হন না । অতি চঞ্চল 
তরঙ্গময় সমুদ্রও ইহার ভয়ে স্তব্ধ হইয়া অবস্থান করেন । 
দশাননের আকৃতি অতি মনোহর | রামায়ণের নানা স্থানে সেই মনোহর আকৃতি বর্ণিত 
হইয়াছে । 
বিংশদ্ভুজং দশশ্রীবং দর্শনীয়পরিচ্ছদম্‌ ! 
বিশালবক্ষসং বীরং রাজলক্ষণলক্ষিতম | ৩৩২৮; ৩1৩৫৯ 
নীলজীমৃতসন্নিভঃ | ৩1৪৯৮ 
নীলজীমৃতসঙ্কাশ পীতাম্বর শুভাঙ্গদ । ৬।১১১1৭৯ ; 81৫৯।১৪ 
বিক্ষিত্তৌ রাক্ষসেন্দ্রস্া ভুজাবিন্দ্রধবজোপমৌ | ইত্যাদি । ৫।১০।১৫-২৫ 
মুকুটেনাপবৃত্তেন কুগুলোজ্জবলিতাননম্‌ । ৫1১০।২৫ , ৬/১০৯।৩ 
শ্বেতচামরপর্যস্তং বিজয়চ্ছত্রশোভিতম্‌ | 
রক্তচন্দনসংলিপ্তং রত্বাভরণভূষিতম্‌ ॥ ইত্যাদি । ৬।৪০।৪-৬ 
বন্রাশনিকৃতব্রণম্‌ | ইত্যাদি । ৩।৩২1৭-৯ 
রক্তমাল্যান্বরধরস্তপ্তাঙ্গদবিভূষণঃ | ইত্যাদি । ৫1২২।২৫-২৮ 
শ্বাশানচৈত্যপ্রতিমো ভূষিতোহপি ভয়ঙ্কর । ৫২১২৯ 
কিরীটী চলকুগুলাস্যঃ । ৬৫৯২৫ 
দেবদানববীরাণাং বপর্নেবংবিধং ভবেৎ । ৬।৫৯।২৮ 
পর্ণচন্দ্রাভবস্রেণ সবালার্কমিবান্ধুদম্‌ | ইত্যাদি । ৫1৪৯।৭-৯ 
অহো রূগমহো ধৈর্যমহো সত্বমহো দ্যুতিঃ | 
অহো রাক্ষসরাজস্য সর্বলক্ষণযুক্ততা ॥ ইত্যাদি । ৫1৪৯।১৭, ১৮ 
__দশগ্রীবের দশটি মাথা ও বিশটি হাত । তাঁহার পরিচ্ছদ সুদৃশ্য এবং বক্ষঃস্থল বিশাল । 
তীহার দেহকাস্তি বৈদূর্যমণিতুল্য ও রাজোচিত লক্ষণযুক্ত । নীল মেঘখণ্ডের ন্যায় তাঁহার 


৯৮৫ 


নীলবর্ণ বিশাল দেহ | তিনি শ্বেত, গীত ও রক্তবর্ণের পরিচ্ছদ ধারণ করেন | (সীতার 
অন্বেষণে দশাননের অস্তঃপুরে যাইয়া হনুমান সুখসুপ্ত দশাননের রূপ দেখিতেছেন-_) 
কনকময় অঙ্গদে ভূষিত মহাত্মা রাক্ষসেন্দ্রের বাহুছয় ইন্দ্রধবজের ন্যায় বিক্ষিপ্ত । ইন্দ্রের 
হি কালো রাতে তের জভাটা নার যে ক্ষত হইয়াছিল, বাহুযুগলে সেই 
ক্ষতচিহ রহিয়াছে । বিষুচক্রের প্রহারেও সেই বাহুযুগল বিক্ষত | হস্তিশুগুসদৃশ বাহুমুগল 
অমিত শক্তির পরিচায়ক । বাহুদ্ধয়ের সন্ধিগ্রন্থি সুলগ্ন, অঙ্গুলীসমূহ সুপুষ্ট ও বর্তুল । অংসদ্ধয় 
সুগঠিত ও বজ্পপ্রহার-চিহিত | রক্তচন্দনে অনুলিপ্ত ভুজযুগল যেন পঞ্চশীর্ষ সর্পের ন্যায় 
শুভ্র শয্যাতলে বিক্ষিপ্ত বহিযাছে । আসর ও নাগকেশর পুষ্পের ন্যায় দশাননের সুরভি 
নিঃশ্বাসবায়ু বিনিঃসৃত হইতেছে । মণিমুক্তাচিত্রিত স্মলিত মুকুটে দশাননের কুগুডলোজ্ঘ্বল 
বদনমণ্ডল অপরূপ শোভা ধারণ করিষাছে । রক্তচন্দনলিপ্ত হারসমন্বিত বিশাল বক্ষঃস্থলও 
অতি মনোহর । শুরু ক্ষৌোম বসন ও গীতবর্ণ উত্তরীষে তীহার দেহকান্তি অতাব দর্শনীয় । 

(সুশ্রীব দশাননকে দেখিতেছেন__-) দশাননের মন্জকোপরি বিজয়চ্ছত্র ও দুই পার্থ শুভ্র 
চামর শোভা পাইতেছে | তীহার সবঙ্গি বক্তচন্দনে অনুলিপ্ত ও রত্বাভরণে সুশোভিত | 
দশাননের উত্তরীয়-বস্ত্র সুবর্ণরঞ্জিত এবং গাত্র নীলবর্ণ | তাঁহার বক্ষঃস্থলে এরাবতের 
দত্তাঘাতের চিহ্ন বর্তমান | দশাননের পরিধেয় বস্ত্র রক্তবর্ণ ৷ দূর হইতে তিনি সন্ধ্যারাগবঙ্জিত 
মেঘখণ্ডের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিলেন । 

দশাননের গতিভঙ্গী সিংহের ন্যায় তাঁহার নিতম্বদেশে পরিহিত বৃহৎ মেখলা 
ভঁজঙ্গপবিবেষ্টিত মন্দরের ন্যায় শোভা পাইতেছে । দশাননের পরিপৃষ্ট ভুজদ্বয় যেন ১৯৪ 
পর্বতশঙ্গের নায় । বিবিধ আভরণে ও সমুজ্জ্বল দেহকাস্তিতে বিভুষিত হইলেও দশাননের 
রূপ শ্রাশানবৃক্ষের ন্যায় ভযঙ্কর | 

(স্বয়ং রঘুপতিও প্রথমতঃ দশাননকে দেখিয়া বিভীষণকে বলিতেছেন--) “অহো, 
রাক্ষসরাজ অতিশয় তেজন্বী। তিনি যেন দুৃশ্প্েক্ষ্য সূর্যের ন্যায় শোভিত । 
তেজঃপুঞ্জকলেবর বাক্ষসপতির রূপ যেন সুস্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি না। দেবতা অথবা 
দানববীরগণের দেহও এইপ্রকার প্রভান্বিত নহে ।' 

(হনুমান বলিতেছেন_-) 'নবোদিত সূর্যের দ্বারা মেঘমালা যেরূপ শোভা ধারণ করে, 
মণিমুক্তারঞ্জিত নীলকাস্তি পূর্ণচন্দ্রবদন দশাননও সেইরূপ কাস্তিমান পুরুষ । অহো, 
রাক্ষসরাজের আশ্চর্য রূপ, আশ্চর্য ধৈর্য ও অদ্ভূত পরাক্রম | বিচিত্র ইহার দেহদ্যুতি এবং ইনি 
সর্ববিধ সুলক্ষণসম্পন্ন । ইহার অধর্ম যদি প্রবল না হইত, তবে হান দেবতাদেরও অধিপতি 
হইতে পাবিতেন ।' 

দশাননেব পের বর্ণনায় দশ মাথা ও বিশ হাতের কথা যেরূপ রহিয়াছে, সেইরূপ এক 
মাথা ও দুই হাতের কথাও রহিয়াছে । তাঁহার মৃতু/র পরেও দেখা যায় যে, শোকাকুল 
ভাযগিণের কেহ তাঁহার মুখখানি দেখিয়া, কেহ বা মাথাটি দেখিয়া, কেহ বা মাথাটি কোলে 
রাখিয়া মুছিত হইয়া পড়েন । সর্বত্রই একবচনাস্ত শব্দের প্রয়োগ রহিয়াছে | 

এইসকল বর্ণনা হইতে অনুমিত হয়-_দশাননের দুই হাত ও এক মাথাই যথার্থ, বিশখানি 
হাত ও দশটি মাথা সম্ভবতঃ তাঁহার প্রভাব-বর্ণনার উদ্দেশো মহাকাব্যে কল্পিত হইয়াছে । 
উর নিদা লা রালরররা যোজনা করিয়া নিজের ভয়ানকত্ প্রদর্শন 
করিতেন । 

সুপগ্ডিত ও ব্রাহ্দণ হইলেও দুর্বিনীত গবেদ্ধিত দশানন সকলের নিকটই মণিভূষিত সর্পের 
ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছেন । তীহার অত্যাচারে ব্রিভুবন সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার 


চি. 


জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বৈশ্রবণ কনিষ্ঠের অত্যাচারের খবর পাইয়া দূতমুখে তাঁহাকে উপদেশ দিলেন, 
তিনি যেন সকলের সহিত সাধু আচরণ করেন | দশাননের দ্বারা লাঞ্কিত দেবতাগণ 
দশাননের বিরুদ্ধে উদ্যোগ করিতেছেন । অতএব কনিষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি স্সেহবশতঃ তিনি এই 
উপদেশ দিতেছেন । 
দূতের মুখে অগ্রজেব উপদেশ-বাক্য শুনিয়াই দশানন বক্তচক্ষু হইয়া উঠিলেন । দূতকে 
ও বৈশ্রবণকে নানাপ্রকাব তিরস্কার কবিয়া তিনি কহিলেন যে. একজন লোকপালের 
(বেশ্রবণের) ধৃষ্টতার জন্য অচিবেই তিনি চারিজন লোকপালকে হতা করিবেন । 
এবমুক্তবা তু লক্কেশো দৃতং খডোন জদ্বিবান্‌ । 
দদৌ ভক্ষয়িতুং হোনং রাক্ষসানাং দুরাত্মনাম্‌] ৭1১৩।৪০ 
_-এই কথা বলিযাই লঙ্কেশ খঙ্দ্বাবা দতকে হত্যা কবিলেন এবং তাহার দেহ দুরাত্মা 
রাক্ষসগণের ভক্ষণের নিমিন্ত দিযা দিলেন । 
অতঃপর দশানন মহোদর, প্রহস্ত, মারীচ, শুক, সারণ ও ধুন্াক্ষকে সঙ্গে লইযা যুদ্ধযাত্রা 
করেন । প্রথমেই তিনি কৈলাসে যাইয়া শেণষ্ঠ ভ্রাতা কুবেবকে আক্রমণ করিলেন ৷ কুবেরকে 
জয় করিয়া দশানন কুবেরের প্রষ্পন-বিমান অধিকার করিযাছেন | 
পুম্পকারোহণে কৈলাসের সমুচ্চ প্রদেশে যাইতে থাকিলে মহাদেবের কি্কর নন্দী 
দশাননকে বাধা দেন | নন্দী শঙ্করেন দোহাই দিলেও মদমত্ু দশানন তাহা গ্রাহা করেন নাই । 
পরস্ত-_ 
তিৎ দুষ্টপা বানবমুখমবজ্ঞায় স রাক্ষস? | 
প্রহাসং মুমুচে তত্র সতোয় ইব তোয়দঃ ॥ ৭১৬১৪ 
_-নন্দীর মুখ বানরেব মুখের ন্যায় । নন্দাকে দেখিযা বাক্ষস দশানন অবজ্ঞাপূর্বক সজল 
জলধরের গর্জনেব ন্যায় অট্টহাস্যে উপহাস করেন । 
দশাননেব এই অশিষ্টতায় ক্রুদ্ধ হইয়া নন্দী অভিসম্পাত করিয়া বলিলেন-_“হে দশ্যানন, 
যেহেত আমার এই বানররূপ দেখিয়া ভুমি আমাকে উপহাস করিলে, সেইহেতু আমার ন্যায় 
আকৃতিবিশিষ্ট বানরগণ হইতেই তোমার বংশ বিনষ্ট হইবে । তমি আপন কুকর্ম দ্বারাই হত 
হইয়া । এইহেতু তোমাকে বধ করিতে সমথ হইলেও আমি বধ করিব না 1৯ 
অহঙ্কৃতি দশানন নন্দীকে অবজ্ঞা করিয়া হস্তের দাবা কৈলাসকে কাঁপাইয়া তুলিলেন । 
মহাদেব তাঁহাব পাদাঙ্ুষ্ট দাবা সেই পর্বভকে অনায়াসে দাবাইয়া দেন । দশানন আপন হস্তের 
নীডনে ও রোমে এমন চীৎকার করিতে লাগিলেন যে, সেই টাৎকাবে ত্রিলোক কম্পিত 
হইতেছিল । মগ্্রিগণেন পরামর্শে বিপন্ন দশানন মহাদেবের স্তুতি কবিতে লাগিলেন । 
আশুতোষ প্রসন্ন হইয়া বলিতেছেন-_ 
গ্রীতোহস্মি তব বীরস্য শৌটাযচ্চি দশানন | 
শৈলাক্রান্তেন যো মুক্তস্তবয়া রাবঃ সুদারণঃ ॥ 
যম্মাল্লোকত্রয়ং চৈতদ্‌ রাবিতং ভয়মাগতম্‌ । 
তস্মাত্বং রাবণো নাম নান্না রাজন্‌ ভবিষ্যসি ॥ ৭১৬৩৬, ৩৭ 
__হে দশানন, তুমি বীরপুরুষ, তোমার পরাক্রমে আমি শ্রীত হইয়াছি। পর্বতের চাপে তৃমি 
যে দারুণ রাব (চীৎকার) করিয়াছ, তাহাতে ভয়ে ত্রিলোক রাবিত (শব্দিত) হইয়াছে । হে 
রাজন্‌, সেইহেতু আজ হইতে তুমি 'রাবর্ণ-নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিবে । 
প্রণত রাবণ মহাদেবের নিকট একটি অস্ত্র প্রার্থনা করিলে পর মহাদেব তাঁহাকে অত্যন্ত 
দীপ্তিমান “চন্দ্রহাস-নামক একখানি খঙ্ঠী প্রদান করেন এবং তীহাকে দীর্ঘজীবন লাভের বর 
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দিয়া বিদায় দেন । 
সমধিক গবেদ্ধিত রাবণ এবার সমস্ত পৃথিবী বিজয়ের উদ্দেশ্যে পর্যটন করিতে 
লাগিলেন । রাবণের শাসন না মানিয়া অনেক বীর ক্ষত্রিয় সসৈন্যে বিনাশ প্রাপ্ত হইলেন, 
আর অনেকে রাবণের বশ্যতা স্বীকার করিলেন । 
হিমালয়ে পরিভ্রমণকালে রাবণ এক সুন্দরী তপস্থিনী কন্যার সাক্ষাৎ লাভ করিলেন । 
জিজ্ঞাসায় রাবণ জানিতে পারিলেন যে, সেই কন্যা বৃহস্পতিপুত্র ব্রহ্মর্ষি কুশধবজের দুহিতা 
এবং তাঁহার নাম “বেদবতী” | নারায়ণকে পতিরূপে লাভ করিবার নিমিত্ত তিনি কঠোর 
তপস্যা করিতেছেন | 
তপন্বিনীর রূপলাবণ্য দর্শনে কামোন্মুন্ত রাবণ তাঁহাকে ভার্যাত্বে বরণ করিতে চাহিলেন । 
বেদবতী রাবণকে বাধা দিয়াও নিরস্ত করিতে পারেন নাই । রাবণ বলপূর্বক বেদবতীর 
কেশগুচ্ছ ধারণ করিবামাত্র বেদবতী তপোবলে হস্তরূপ ছুরিকা দ্বারা কেশগুলি ছেদন করিয়া 
ফেলিলেন । দেহত্যাগের নিমিত্ত অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া ত্রুদ্ধা বেদবতী রাবণকে 
বলিলেন-_“হে অনার্য, তোমার দ্বারা ধর্ষিতা হইয়া আমি এই দেহ ধারণ করিতে ইচ্ছা করি 
না। তোমাকে অভিসম্পাত করিলে আমার তপঃক্ষয় হইবে, আর দৈহিক শক্তিতে আমি 
তোমাকে বধ করিতে পারিব না । অতএব তোমার সাক্ষাতেই আমি অগ্নিতে এই দেহ 
বিসর্জন করিব । তোমার বধের নিমিত্ত আমি পুনরায় নারীরূপে জন্মগ্রহণ করিব ।' 
এইকথা বলিয়া তপন্ষিনী অগ্নিতে আত্মাহুতি দিয়াছেন । পরজম্মে তিনি এক পদ্মপুষ্প 
হইতে উদ্ভুত হইয়াছিলেন । পুনরায় রাবণ সেই সুন্দরীকে দেখিতে পাইয়া আপন ভখনে 
লইয়া যান । রাবণের লক্ষণজ্ঞ মন্ত্রী সেই অপবপ সুন্দরীকে দেখিয়া রাবণকে বলিলেন যে, 
সেই সুন্দরীকে গৃহে রাখিলে রাবণের মৃত্যু হইবে । মন্ত্রীর কথা শুনিয়া রাবণ সেই সুন্দরীকে 
সাগরজলে নিক্ষেপ করেন । 
সা চৈব ক্ষিতিমাসাদ্য যজ্ঞায়তনমধ্যগা | 
রাজ্ঞো হলমুখোৎকৃষ্টা পুনরপ্যুথিতা সতী ॥ ৭1১৭।৩৯ 
__-সেই কন্যাই ভূমিপ্রদেশ প্রাপ্ত হইয়া রাজর্ষি জনকের যজ্ঞভূমির মধ্যবতী ভূভাগে আসিয়া 
উপস্থিত হইয়াছিলেন | রাজর্ষির হলকর্ষণের সময় হলাগ্রভাগের দ্বারা কৃষ্ট হইয়া তিনিই 
পুনরায় প্রকটিত হইয়াছেন । (রাবণচরিত্রের এইসকল ঘটনা মহামুনি অশস্ত্য রামকে 
শোনাইয়াছেন |) 
বেদবতীর অগ্নিপ্রবেশের পর নানা স্থানে ভ্রমণ করিতে করিতে রাবণ উশীরবীজ-নামক 
দেশে .যাইয়া যজ্ঞশীল নৃপতি মকুত্তকে দেখিতে পাইলেন । রাক্ষসের ভয়ে ভীত 
যজ্ঞভূমিস্থিত দেবগণ মযুরাদি পক্ষী প্রভৃতির রূপ ধারণ করিয়া আত্মরক্ষা করেন । যুদ্ধের 
নিমিও্ রাবণ কর্তৃক আহুত হইয়াও যজ্জদীক্ষিত মরুত্ত যুদ্ধ না করায় রাবণ উচ্চৈঃস্বরে আপন 
জয় ঘোষণা করিয়া এবং যজ্ঞমণ্ডপস্থ মহর্ষিগণকে ভক্ষণ করিয়া প্রস্থান করেন ।১ 
অনেক নৃপতিকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া রাবণ অযোধ্যায় উপস্থিত হইযাছেন । 
অযোধ্যাধিপতি অনরণ্যকে যুদ্ধার্থ আহবান করিলে পর অনরণ্য রাবণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
হইয়াছেন । রাবণের করাঘাতে অনরণ্য ভূমিতলে লুটাইযা পড়িলেন : রাবণের উপহাস সহ্য 
করিতে না পারিয়া মুমূর্ষু অনরণ্য অভিসম্পাত করিতেছেন-__ 
উৎপৎস্যতে কুলে হ্যস্মিন্লিক্ষবাকৃণাং মহাস্রনাম্‌ । 
রামো দাশরথিনমি যস্তে প্রাণান হরিষ)তি ॥ ৭1১৯।৩০ 
বাকুবংশের মহাত্মা নৃূপতিগণের এই বংশে দশরথনন্দন রাম জন্মগ্রহণ করিবেন । 
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তিনি তোমার প্রাণ সংহার করিবেন । 

অনরণ্যের প্রাণবায়ু নির্গত হইলে পর রাবণ প্রস্থান করিলেন । দেবর্ষি নারদের পরামর্শে 
যমরাজকে আক্রমণ করিয়া রাবণ যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছেন । তিনি কালকেয়-দৈত্যগণকে 
বিনাশ করিয়াছেন এবং বরুণপুত্রকেও যুদ্ধে পরাজিত করিযাছেন । নিব্তকবচগণের সহিত 
মৈত্রী স্থাপন করিয়া রাবণ সমধিক দুর্ধর্ষ হইয়া উঠেন 1১ 

চৌদ্দ হাজার কালকেয়-দৈত্যগণকে হত্যা করিবার সময় যুদ্ধোন্মত্ত বাবণ আত্মপর বিচার 
না করিয়া শূর্পণখার স্বামীকেও হত্যা করিয়াছেন । শর্পণখার করুণ বিলাপ শুনিয়াও তিনি 
নিলজ্জের ন্যায় বলিতেছেন-_ 

নাহমজ্ঞাসিষং যুধ্যন্‌ স্বান্‌ পরান্‌ বাপি সংযুগে ৷ ৭1২৪।৩৪ 

_ যুদ্ধকালে আমার নিজ ও পর- এইপ্রকার জ্ঞান ছিল না। 

রাবণ বহুবিধ ধনরত্তে সন্তুষ্ট কবিয়া বিধবা ভগিনী শূর্পণখাকে আপন মাসতুতো ভাই 
চৌদ্দ হাজার রাক্ষসের অধিপতি খবের নিকট জনস্থানে পাঠাইয়া দিলেন |* 


দেবলোক বিজয়ের সময় বাবণ কৈলাসে সৈন্স্থাপন করিয়াছেন ৷ একদা 
গভীর রাত্রিকালে পর্বতশিখরে বসিয়া রাবণ কৌমুদীবিধোত কৈলাসের সৌন্দর্য দর্শন 
করিতেছিলেন ! সেই সময়ে অগ্মবা রস্তা দিবা আভরণে ভূষিতা হইয়া সেই স্থান দিয়! 
যাইতেছিলেন । রাবণ রস্তার হস্ত ধারণ করিয়া তাঁহাকে পরিতৃপ্ত করিবার প্রার্থনা 
জানাইলেন | রস্তা কহিলেন যে, রাবণের ভ্রাতুষ্পুত্র (কুবেরের পুত্র) নলকুবের তীহার 
প্রিয়তম | অতএব তিনি ধর্মতঃ বাবণের পুত্রবধূ । বাবণের পক্ষে এইপ্রকার প্রস্তাব করা 
নিতাস্তই অনুচিত | শত অনুনয়-বিনয় ও ধর্মের দোহাই দিয়াও রস্তা দুর্বৃত্তের হাত হইতে 
আপনাকে মুক্ত করিতে পারিলেন না । রাবণ তীহার বাসনা চরিতার্থ করিয়া রম্ভাকে ছাড়িয়া 
দিলেন । ভ্রষ্টাভরণা রম্তা কাঁপিতে কীপিতে নপকুবেরের নিকট যাইয়া তাঁহার পদতলে পতিত 
হইয়াছেন 1 ধর্ষিতা রম্তার মুখে সকল বৃত্তান্ত শুনিরা ক্রুদ্ধ নলকুবের অভিসম্পাত 
কবিলেন-__ 

যদা হাকামাং কামার্তভে" ধর্যয়িষ্যতি যোধিতম্‌ । 

মুর্ধা তু সপ্তধা তস্য শকলীভবিতা ত। ॥ ৭২৬।৫৫ 
_ রাক্ষস রাবণ আজ হইতে কোন নারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁহাতে উপগত হইলে রাবণের 
মাথা সাতখণ্ডে বিভক্ত হইয়া যাইবে । 


রাবণও সেই শাপের কথা শুনিতে পাইয়াছেন । এইজনাই এই বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন 
করিয়াছেন ১১ 
রাবণের অত্যাচারে সকলই অতিষ্ঠ হইয়া পড়িয়াছেন | তীহার পুত্র মেঘনাদও পিতার 
ন্যায় মহাপ্রতাপশালী হইয়া উঠিয়াছেন। 
এবং রাম সমুত্তূতো রাবণঃ লোককণ্টক£। 
সপুত্রো যেন সংগ্রামে জিতঃ শক্রঃ সুরেশ্বরঃ ॥ ৭1৩০।৫৬ 
_-(মহর্ষি অগস্ত্য রামকে বলিতেছেন-_-) হে রাম, এইরূপে সপুত্র রাবণ সমশ্র জগতের 
কণ্টক হইয়া উঠিলেন । তিনি দেবরাজ ইন্দ্রকেও যুদ্ধে জয় করিয়াছেন । 
একদা রাবণ হৈহয়রাজধানী মাহিয্মতীপুরীতে (জববলপুরের দক্ষিণে) উপস্থিত হইয়া 
হৈহযরাজ কার্তবীধার্জিনকে যুদ্ধে আহবান করেন । অর্জুন তখন নর্মদানদীতে সান করিতে 
গিয়াছেন। রাবণও সসৈন্যে নর্মদায় ক্নান করিয়া তীরে উঠিলেন। 


১৮৪৯ 


যত্র যত্র চ যাতি স্ম রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ | 
জান্বনদময়ং লিঙ্গং তত্র তত্র স্ম নীয়তে ॥ ইত্যাদি | ৭1৩১।৪২-৪৪ 
- রাবণ যেখানেই যান না কেন, স্ুবর্ণময় একটি শিবলিঙ্গ তিনি সঙ্গে রাখেন । রাবণ 
বালুকার বেদির উপব সেই শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়া পুষ্পাদি উপচাবে মহাদেবের পুজা 
করিলেন । পৃজান্তে বাক্ষলনাজ শিবলিঙ্গের সম্মুখে গান ও নৃত্য করিতে লাগিলেন । 
অজ্নও অনতিদুরেই নর্মদায় স্নান কবিতেছিলেন ৷ শুক ও সারণের মুখে অর্জুনের 
অবস্থিতির সংবাদ শুনিষা যুদ্ধমদে অধার রাবণ অঞ্জুন-সমীপে উপস্থিত হইযাছেন । অর্জনের 
সঙ্গিগণের মুখে বাবণ শুনিলেন যে, তাঁহাদের মহারাজ পরদিন যুদ্ধ করিবেন । কিন্তু বাবণ 
কালবিলম্ব করিতে অনিচ্ছুক হইযা আস্ফালন করিতে লাগিলেন । রাবণের সঙ্গিগণ অঞ্জনের 
সঙ্গিগণাকে আক্রমণ করিয়া বসিল | অগতা' অঞজ্জনকেও তখনই যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে হইল | 
অঞুনের ভীষণ গদা বক্ষে পতিত হওয়ায় রাবণ পশ্চাদপসরণে বাধ্য হইয়া আর্তনাদ করিতে 
করিতে বসিয়া পড়িলেন । অঞ্জুন বলপুর্বক রাবণকে বাঁধিয়া লইমা আপন পুরীতে প্রবেশ 
করেন । 
রাবাণর পিতামহ পুলস্ত্য পৌব্রের এই শোচনীয় দশাব সংবাদ শুনিয়া মাহিম্মতীপুবীতে 
উপস্থিত হইয়াছেন | অজুনেব দ্বারা যথাবিধি অচিত হইযা তিনি অর্জনকে কহিলেন যে, 
তিনি পোত্রের মুক্তির নিমিত্ত অভ্রন-সকাশে আগমন করিয়াছেন । অভ্ভ্রন ব্রহ্গর্ষির অনুরোধ 
শিরে ধারণ করিয়া তৎক্ষণাৎ বাবণকে মুক্ত করিযাছেন এবং নানাবিধ উপহারে রাবণকে 
সম্মান প্রদর্শন করিয়া অগ্নিসমীপে তীহার সহিত মৈত্রী স্থাপন করিয়াছেন | 
পুলস্তোনাপি সক্ত্যক্তো রাক্ষসেন্দ্রঃ প্রতাপবান | 
পরি্ন্তঃ কৃতাতিথ্যো লঙ্জমানো বিনিজিতঃ ॥ ৭1৩৩।১৯ 
--প্ুলস্তের অনুবোধে 'মুক্তিলাভ করিষ। প্রতাপশালী রাক্ষসপতি পরাজয়হেতু লঙ্জিতভাবে 
আতিথা স্বীকারপূর্বক অভ্রনকে আলিঙ্গন করিলেন । 
এখনও রাবণেব শিক্ষা হয় নাই । তিনি পুনরায় রাজনাবর্গের সহিত যুদ্ধ করিবাব 
উদ্দেশ্যে সর্বত্র বিচিরণ করিতে লাগিলেন । কিক্কিন্ধারাজ বালীর শক্তিমন্তীর কথা শুনিয়া 
রাবণ কিক্বিন্ধায় উপাস্থত হইয়া বালীকে যুদ্ধার্থ আহবান কবেন | বালীর অমাত্যগণেব মুখে 
রাবণ শুনিতে পাইলেন যে. খালী সন্ধ্যা করিবার উদ্দেশ্যে সমুদ্রে গিয়াছেন, শীঘ্র তিনি 
ফিবিয়া আসিবেন । রাবণ কালক্ষেপ করা উচিত বিবেচনা করিলেন না । তিনি তখনই 
পুস্পকাবোহণে দক্ষিণ সমুদ্রতাবে উপস্থিত হইযাছেন । উপাসনারত বালাকে দেখিতে পাইয়া 
রাবণ নিঃশব্দ পদসঞ্ারে তীহাকে ধরিবাব উদ্দেশ্যে চলিতেছেন । বালীও বাবণকে দেখিতে 
পাইয়াছেন এবং তীহাব উদ্দেশ্যও বুঝিতে পারিয়াছেন, পরস্তু তিনি বিচলিত হন নাই ! 
পশ্চান্তাগে রাবণের পদশব্দ শুনিয়া বালী যখন বুঝিতে পারিলেন যে, রাবণকে হাত দিযা ধবা 
যাইবে, তখন মুখ না ফিরাইয়াই গরুড়ের সর্পগ্রহণের শ্যায খপ্‌ করিয়া রাবণকে ধরিয়া 
ফেলিলেন । রাবণকে বগলে চাপিযা ধরিয়াই বালী আকাম উথ্থিত হইয়াছেন ৷ বাবণের 
সঙ্গিগণ বালীব অনুসবণ কবিতে পারেন নাই | অনেক চেষ্টা করিযাও রাবণ আপনাকে মুক্ত 
করিতে পারিলেন না । দাবণকে বগলে বাখিয়াই বালী ক্রমশঃ পশ্চিম, উত্তর ও পূর্বসাগরে 
যাইয়া সন্ধোপাসনা সম্পন্ন কবিয়াছেন । শরে সেই অবস্থাতেই কিক্বিন্ধায় প্রতাবর্তন করিয়া 
বালী রাবণকে কক্ষমুণ্ত করিয়া পুনঃ পুনঃ উপহাসপূর্বজ জিজ্ঞাসা কবিলেন যে. বাধণ কোথা 
হাত আসিয়াছিলেন | 
বিস্মিত ও লজ্জিত রাবণ আত্মপরিচয় দিয়া মহাবীর বালীর অশেষ স্তুতি করিতেছেন । 


১৪৯০ 


পরে সবিনয়ে বালীকে কহিতেছেন__ 
সোহহং দৃষ্টবলস্তুভামিচ্ছামি হরিপুঙ্গব | 
ত্বয়া সহ চিরং সখ্যং সুক্নিগ্ধং পাবকাশগ্রতঃ ॥ ৭1৩৪1৪০ 
_-হে কপিশ্রেষ্ঠ, আমি আপনার শক্তির প্রতাক্ষ পবিচয লাভ করিযাছি । অগ্নিস্ীপে 
আপনার সহিত সুক্সিগ্ধ চিরসখ্য স্থাপন করিতে ইচ্ছা করি । 
উভয়ে পবস্পর আলিঙ্গন ও হস্তধারণপূর্বক অগ্রিসমীপে সখ্যবন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছেন । 
সঙ্গী অমাতাগণের সহিত রাবণ একমাসকাল পরম সুখে কিক্তিন্ধায় বাস কবিলেন। 
রাবণের দিখিজয়ে অজজুন ও বালাব হাতে তিনি অপদস্থ হইয়াছেন, আর সবত্রই তিনি 
জযলাভ করিয়াছেন । তীহার ওদ্ধত্য কিছুমাত্র প্রশমিত হয নাই | বিশেষতঃ মানুষকে তিনি 
একেবাবেই গ্রাহ্য করেন না । এহেন রাক্ষসবাজ যখন শর্পণখাধ বিডন্বনা ও জনস্থানেব 
বাক্ষসকূল-নিধনেব সংবাদ শুনিলেন, তখন ক্রোধে অগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হইযা উঠিলেন। 
জনস্থানেব রাক্ষসনিপ্ননের সংবাদদাতা বাক্ষস অবম্পনেব মুখে বাবণ রাম ও লম্ম্পণের 
পবিচয় ও বীরত্বে কথা শুনিযাছেন । সীতান ূপলাবণোর বর্ণনা করিযা অকম্পন বাবণকে 
সীতাহবণের পবামর্শও দিযাছে 1: 
ইহাতে বোঝা যাষ যে, লাঙ্গেশ্নরের নাবী-বিষয়ে দৌর্বলোর কণা প্রজাব্গেবিও অবিদিত 
নহে । 
অরোচয্‌ং তদনাকাং পাবণো বাক্ষসাপিপ | ৬1৪১1৬২ 
_-বাক্ষসাধিপতি বাবণও অকম্পনের বাক্যকে যুক্কিঘুক্ত বঁলিযাই মনে করিয়াছেন । 
পবদিন বাবণ সাতাহবণে সহাযতাব নিমিত্ত সমুদ্েব উত্তবতাবে তাডকাপুত্র মারাচের 
আশ্রমে গমন কাবযাছেন | মাবা৮ নাবণকে এই পুঃসাহসিক কর্ম হইতে বিবত হইবাব নিমিত্ত 
অনেক ঘুক্তিপর্ণ বাকা বলাষ রাবণ লঙ্কা ফিরিযা আসিয়াছেন | 
ইহার অব্যবহিত পবেই বিরূপা শূর্পণখা রাবণ সমীপে উপস্থিত হইয়া ককণ আর্তনাদে ও 
নী ভহসনাবাকে। অগ্রজকে সবিশিষ উত্তেজিত কবিযাছে | বাবণের ধলবাধকীতনে 
মুখরা শূর্পণখার উক্তি হইতে জানা মায় যে, রাবণ রসাগলে ভোগবতীপুবীতে ওক্ষককে 
পবাজিত করিযা তাঁহার পত্রীকে হবণ কবিযাছিলেন । ২ 
শুর্পণখাও সীতাহরণে রাবণকে উত্তেজনা দিতে ত্রটি কবে নাই । সে পাণণেন নিকট মিথা 
বলিতেও কুষ্ঠিত তয় নাই | শূর্ণণখা বলিতেছে__ 
তন্তু বিস্তীর্ণ জঘনাং পানোত্ৃঙ্গপয়োধবাম | 
ভাষার্থস্ তবানেতৃমুদাতাহং ববাননাম ॥ ইতাদি | তা৩৪1২১১ ৯২ 
-_সেই বিস্ততজঘনা পা শান্তনা সুন্দরাকে আপনার ভাঘাঁজপে মানিবাব নিমিন উদ্াতা 
হইয়া আমি ক্রুর লক্ষণের দ্বারা এইভাবে বিরূপিতা হইযাছি । 
শর্পনখাও অগ্রজেব স্বভাবচরিত্র ভালজপেই জানিত | তাভাব এই উল্ভি বিফল হয় নাই 
লহ্বেশ্বেব সীতাহরণে স্থিবসঙ্কন্ত হইযাছেন 1 যেকপেহই হউক না কেন, সাতানক তিনি বর 
হরণ কবিযা আনিবেন । 
বাবণ রথ প্রস্তুত করিবার নিমিনু সাবথিকে আদেশ দিলেন । সারথি পিশাচেব ন্যায় 
মুখবিশিষ্ট গদভসমূহকে উত্তম রথে যোজনা কবিযা লান্বেশ্বরাকে নিবেদন করিলে পব 
লঙ্গেম্বর তাহাতে আরোহণ কলিযা যাত্রা করেন । 
শবণের সেই রথও আকাশমাগ্গে উখিত হইত | অল্প সম7যই বাবণ সম্দেব উহ্রহারে 
অরণ্যের ভিতর মাবীচের আশ্রমে উপনীত হইয়াস্ছ্ছন | মারীচেব দ্বারা যথাবিধি সংকৃত হইয়া 


১৪৯৯ 


রাবণ জনস্থানের সকল ঘটনা মারীচের নিকট বর্ণনা করিলেন এবং রামের নানাবিধ 
অত্যাচারের কথা বলিয়া মারীচকে অনুরোধ করিলেন-_ 
তস্য ভাযাং জনস্থানাৎ সীতাং সুরসুতোপমাম | 
আনয়িষ্যামি বিক্রম্য সহায়স্তত্র মে ভব ॥ ইত্যাদি । ৩।৩৬।১৩-২০ 
--দেবকন্যাসদৃশী রামের ভাযাকে আমি জনস্থান হইতে বলপূর্বক আনয়ন করিব । তুমি 
আমার সহায় হও । তুমি মায়াপ্রয়োগে নিপুণ ও - শায়জ্ঞ | তোমার ন্যা বীর আর কে 
আছে £ তুমি রজতবিন্দৃচিত্রিত স্বর্ণমুগরূপে রামের আশ্রমে যাইয়া সীতার সমক্ষে বিচরণ 
করিবে | সীতার আগ্রহে রাম ও লক্ষ্মণ অবশ্যই তোমাকে ধরিতে যাইবেন । তুমি 
তাহাদিগকে দূরে আকর্ষণ করিবে, আর সেই অবসবে আমি সীতাকে হরণ করিব | ভাষরি 
শোকে রাম কাতর হইয়া পড়িলে আমি নিভয়ে তাহাকে বধ করিব । 
রাবণের এই ভয়ানক প্রস্তাব শুনিয়াই মারীচের মুখ শুকাইয়া গিয়াছে । তিনি রামের 
শক্তিসামর্থের কীত্তন করিয়া সীতারূপিণী অগ্নিশিখায় হাত না দিবার নিমিত্ত রাবণকে অনেক 
বুঝাইলেন । কিন্তু বাবণেব সঙ্কল্প কিছুতেই শিথিল হইল না। 
তং পথ্যহিতবক্তারং মারীচং রাক্ষসাধিপঃ | 
অব্রবীৎ পরুষং বাক্যমযুক্তং কালচোদিতঃ ॥ ৩1৪০।২ 
-_কালগ্রস্ত রাক্ষসাধিপতি মারীচের হিতকর সমুচিত বাক্য গ্রহণ না করিয়া মারীচকে কর্কশ 
বাকা বলিতে লাগিলেন । 
রাবণ মারীচকে অর্ধরাজ্য প্রদানেব লোভও দেখাইয়াছেন । পরিশেষে তিনি মারীচকে 
বলিয়াছেন__ 
আসাদ্য তং জীবিতসংশয়স্তে, 
মৃত্যুর্জবোহদ্য ময়া বিরুধ্যতঃ | ৩1৪০।২৭ 
__রামের নিকট গমন করিলে তোমার জীবন হয়তো সংশয়াপন্ন হইবে, কিন্তু আমার বাক্যের 
অন্যথা করিলে এখনই তোমার মৃত্যু ঘটিবে। 
অগত্যা মারীচকে সোনার হরিণ সাজিতে হইল । রাম ও লক্ষ্মণ উভয়ই আশ্রমে 
অনুপস্থিত । রাবণ এই সুযোগে__ 
অভিচক্রাম বৈদেহীং পরিব্রাজকরূপধূক । ইতাদি । ৩।৪৬।২-৮ 
__সন্াসীর বেশ ধারণ করিয়া বৈদেহীর সমীপে গমন করিলেন । রাবণ গেরিক বস্ত্র পরিধান 
করিয়া ছত্র ও শিখা ধারণ করিয়াছেন । তিনি বাম স্কন্ধে যি ও কমণগ্ুডলু এবং পদঘুগলে 
পাদুকা ধারণ করিয়াছেন । রাবণকে দেখিয়া জনস্থানের বৃক্ষগুলি নিস্পন্দ ও বায়ু স্তব্ধ হইয়া 
রহিল এবং বেগবতী গোদাবরী শান্তভাব অবলম্বন করিল। 
দৃষ্টবা কামশরাবিদ্ধো ব্রন্দমঘোষমুদীরয়ন্‌ । ইত্যাদি | ৩।৪৬।১৪, ১৫ 
__সীতাকে দেখিয়াই রাবণ কামবাণে পীডিত হইয়া পড়িয়াছেন । বেদবচন উচ্চারণপূর্বক 
তিনি সীতার পের প্রশংসা করিতে লাগিলেন |. 
সাধবী সীতা পাদ্যাদি উপচারে সন্ন্যাসীর পূজা করিয়া বিস্তুতরূপে আত্মপরিচয় দিয়াছেন । 
সীতা সন্ন্যাসীর বিস্তৃত পরিচয় ও পর্যটনের কারণ জানিতে চাহিলে লম্পট লক্কেশ্বর আপনার 
পরিচয় দিয়া বলিতেছেন-_ 
তাস্তু কাঞ্চনবণভাং দৃষ্ট্বা কৌশেয়বাসিনীম্‌ । 
রতিং স্বকেষু দারেষু নাধিগচ্ছাম্যনিন্দিতে ॥ ইত্যাদি । ৩।৪৭।২৭-৩১ 
_-হে অনিন্দিতে, কৌশেয়-বসনা কাঞ্চনবণাঁ তোমাকে দর্শন করিয়া নিজের ভায্দের প্রতি 


১৯ 


আমার আর অনুরাগ হইতেছে না। জামার অনেক উত্তমা ভার্যা রহিয়াছেন ! তুমি আমার 
ধানা মহিষী হইবে । মলোহর লঙ্কাপুরীর উপবনসমূহে আমার সহিত তুমি সানন্দে বিহার 
করিবে । পাঁচ হাজার পরিচারিকা তোমার পরিচযয়ি নিযুক্ত থাকিবে । 
সীতার উত্তরে ক্রুদ্ধ হইলেও রাবণ সেই ক্রোধ গোপন রাখিয়া নিজের শক্তিমত্তা ও 
লঙ্কাপুরীর এখ্বর্ষের বর্ণনা দ্বারা সীতার চিত্তহরণের চেষ্টা করিলেন । পুনরায় সীতার 
তেজোদৃপ্ত বচন শুনিয়া রাবণ আপন মৃত্তি ধারণ করিয়াছেন । তারপর-_ 
অভিগমা সুগুষ্টাত্া ব্লাক্ষসঃ কামমোহিতঃ | 
জগ্রাহ রাবণঃ সীতাং বুধঃ খে রোহিণীমিব ॥ ইত্যাদি । ৩।৪৯।১৬, ১৭ 
_-আকাশে বুধগ্রহ রোহিণীকে গ্রহণ করিলে যেরূপ দুঃসাহসিকতা হইত, কামমোহিত দুরাত্মা 
রাক্ষস রাবণ সেইরূপ দুঃসাহসে সীতার সমীপে যাইয়া তাঁহাকে ধরিলেন । (এই শ্লোকে 
অভূতোপমা অলঙ্কার । বুধ হইতেছেন চন্দ্রের পুত্র, আর রোহিণী চন্দ্রের পত্বী ৷ কামবশে 
জননীর প্রতি কুদৃষ্টি করিলে পুত্রের যে গতি হয়, দুরাত্মা রাবণেরও সেইরূপ গতি 
হইবে_ ইহাই এই উপমার তাৎপর্য |) 
রাবণ বামহস্তে সীতার কেশ ও দক্ষিণহস্তে উরুদ্বয় ধারণ করিয়া তীহাকে রথে তুলিয়া 
লইয়া প্রস্থান করিতেছেন । 
পথিমধ্যে জটায়ু সীতাকে উদ্ধারের চেষ্টা করায় রাবণের হাতে প্রাণ দিয়াছেন । 
স তু সীতাং বিচেষ্টস্তীমঙ্কেনাদায় রাবণঃ | 
প্রবিবেশ পুরীং লঙ্কাং রূপিণীং মুত্যুমাত্মনঃ ॥ ইত্যাদি | ৩1৫৪/১১-১৬ 


_ রাবণের হাত হইতে মুক্ত হইবার নিমিত্ত যিনি পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিতেছেন, সেই আপনার 
মৃতারূপিণী সীতাকে ক্রোড়ে করিয়া রাবণ লকঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করিয়াছেন । প্রথমতঃ আপন 
অন্তঃপুরে সীতাকে রাখিয়া তীহার পাহারান নিমিত্ত রাবণ কয়েকজন রাক্ষসীকে নিযুক্ত 
করিয়া বলিতেছেন-_' কোন পুরুষ বা স্ত্রীলোক আমার অনুমতি না লইয়া সীতার সহিত দেখা 
করিতে পারিবেন না। ইনি মণি-মুক্তা, বস্ত্র বা অলঙ্কাবাদি যাহা চাহিবেন, তোমরা তৎক্ষণাৎ 
তাহা প্রদান করিবে ৷ তোমাদের মধ্যে যে ইহাকে কোন অপ্রিয় কথা বলিবে, তাহাকেই আমি 
হত্যা করিব ।' 
অতঃপর রাবণ রামের গতিবিধি লক্ষ্য করিবার নিমিত্ত আটজন বীর রাক্ষসকে 

গুপ্তচররূপে জনস্থানে প্রেরণ করেন । রাবণ তীহাদিগকে বলিয়া দিলেন যে. তীহারা যেন 
নিয়মিতরূপে সংবাদ জানাইতে অনাথা না করেন এবং সর্দদা যেন রামকে হত্যা করিবার 
চেষ্টা করেন 1১ 

স চিন্তয়ানো বৈদেহীং কামবাণৈঃ প্রপীড়িতঃ | 

প্রবিবেশ গৃহং রম্যং সীতাং দ্রষ্ট্রমভিত্বরন্‌ ॥ ইত্যাদি । ৩।৫৫।২-৩৭ 


_ বিদেহরাজনন্দিনী সীতার চিন্তা করিতে করিতে রাবণ কামবাণে পীড়িত হইয়া সীতার 

দর্শনের নিমিত্ত অতি শীঘ্র সেই রমণীয় গৃহে প্রবেশ করিলেন । শোকভারে অবসন্না অশ্রুমুখী 

সীতাকে তিনি বলপূর্বক স্বীয় অন্তঃপুরের এঙ্সর্য দেখাইয়া বলিতেছেন-_-দেবি, আসি 

তোমার চরণে মস্তক রাখিতেছি, প্রসন্ন হও, আমি তোমার ভৃত্য হইলাম । রাবণ আর কোন 

সত্রীলোককে প্রণাম করে নাই ।' কামসন্তপ্ত রাবণ যমের বশীভূত হইয়া সীতাকে এইরূপ 

বলিয়া মনে মনে ভাবিলেন যে, সীতা তীহার প্রণয়ে নিশ্চয়ই বশীভূতা হইয়াছেন । 
বৈদেহীর পরুষ বচনে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া রাবণ বলিতেছেন-_ 


তি 


১৪৯৩ 


শৃণু মৈথিলি মদ্বাক্যং মাসান দ্বাদশ ভামিনি । 

কালেনানেন নাভ্যেষি যদি মাং চারুহাসিনি | 

ততস্ত্াং প্রাতরাশার্থং সুদাশ্ডেৎস্যস্তি লেশতঃ ॥ ৩৫৬২৪, ২৫ 
_-হে চারুহাসিনি মৈথিলি, তুগি আমার বাক্য শ্রবণ কর । হে ভামিনি, তুমি যদি এক 
বৎসরের মধ্যে আমার অনুগতা না হও, তবে পাচকগণ আমার প্রাতঃকালীন ভোজনের 
নিমিত্ত তোমাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন করিবে । 


অশোকবনিকামধ্যে মথিলী নীয়তামিতি | 
অব্রেয়ং রক্ষ্যতাং গুটং যুল্সাভিঃ পরিলাবিতা ॥ ইত্যাদি | ৩1৫৬৩০, ৩১ 
তোমরা নকলে মৈথিলীকে অশোকবনে লইয়া যাও । তোমরা বিশেষ সতর্কতাব সহিত 
ইহার পাহারা দিবে । কখনও সাস্তবনাপূর্ণ বচনে কখনও বা ভয়প্রদর্শক ভরসনাবাক্যে 
বন্যহস্তিনীর ন্যায় ইহাকে আমার প্রতি অনুরক্ত করিবে । 
রাক্ষসীগণ প্রভুর আজ্ঞা পালন করিয়াছে । সীতা অশোকবনে স্থাপিত হইলেন । বাবণ 
নানা উপায়ে সীতাকে প্রলোভন দিতেছেন, ভয় দেখাইতেছেন, কিন্তু কিছুতেই সতীসাধবী 
সীতাকে নিজের প্রতি অনুকল করিতে পাবিতেছেন না । প্রা দশ মাস কাল গত হইল । 
হনুমান অশোকবনে সীতার দর্শন পাইযাছেন | হনুমানও দেখিতে পাইলেন যে. কামোন্ুত্ত 
রাবণ অতি প্রত্যুষে একশত সুন্দরী ভাযঘি পরিবৃত হইয়া সীতার সমীপে উপস্থিত 
হইয়াছেন । রাবণ তীহাকে পতিরূপে স্বীকার করিবার নিমিত্ত নিজের বলবীর্য ও এশ্বর্ষের 
কীর্তন করিয়া সীতাকে প্রলুরূ করিতে প্রয়াস পাইতেছেন, পরস্তু সীতা রামের গুণাবলী 
তীতশপূর্বক লক্ষেশ্বরকে তিরস্কার করিতেছেন | সীতার উগ্র বচনে ক্রু হইয়া বাবণ 
বলিতেছেন__ 
সন্নিচ্ছতি মে ক্রোধং ত্বযি কামঃ সমুখিতঃ | 
দ্রবতো মা্গমাসাদা হয়ানিব সুসাবণিঃ ॥ ইত্যাদি | ৫1১২।৩-৫ 
__বিপথে ধাবিত অশ্বগণকে উত্তম সারথি যেরূপ সংযত করিযা রাখে, তোমার প্রতি 
সমুখিত কামও আমার ক্রোধকে সেইরূপ সংযত করিয়া রাখিতেছে ৷ তুমি বধাহ হইলেও 
তোমার এ্রাতি আসক্তিবশতঃ তোমাকে হত্যা করি নাই. পরস্তু তোমার কঠোর বাক্য সহ্য 
করি (হু | 
অধিকতর রঃ হইয়া রাক্ষসরাজ সাতাকে বলিতেছেন-- 
দবৌ মাস রক্ষিতবোৌ মে যোহবধিস্তে মযা কৃতঃ | 
৫ শয়নমারোহ মম ত্বং বরবর্ণিনি ॥ 
ভান মাসাভাং ভতরিং মামনিচ্ছতীম | 
মম তাং প্রাতরাশার্থে সুদাশ্ছেৎস্যস্তি খণ্ডুশঃ % ৫1২১৮, ৯ 
হা যে সময নিধবিণ করিয়াছিলাম, তাহার অবশিষ্ট 
দ্ুইমাপ কাল প্রতীক্ষা করিব । এই সময়ের মধ্যে তুমি আমাব শয্যাসঙ্গিনী হইবে ৷ দুইমাস 
পরেও আমাকে পতিরূপে গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে পাচকগণ আমার প্রাতভোজনের নিমিত্ত 
ননা্াকে টুকরা টুকরা করিয়া ছেদন করিবে । 
প্রস্থানকালে রাবণ কিক্করীগণকে বলিয়া গেলেন যে, তাহারা যেন সাম, দান, তে ও 
দগুপ্রয়োগে সীভাকে তাহার বশে আনিতে চেষ্টা করে । কাম ও ক্রোধে প্রস্থানোদ্যত লঙ্ষেশ্বর 
যখন সীতাকে লক্ষা করিয়া গর্জন করিতেছেন, তখন রাক্ষসী ধানামালিনী (রাবণের ভাযাঁ) 


১৯৪ 





এ ৫ 


রাবণকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন-_“মহারাজ, এই কুরূপা মানুষী দ্বারা কি হইবে ? 
অকামার প্রতি আসক্ত হইলে শরীর সন্তপ্ত হয় । সকামা আমাকে আলিঙ্গন করুন ।' 

বাক্ষসীর এই অদ্ভুত আচরণে হাসিতে হাসিতে রাবণ স্বগৃহে প্রস্থান করিলেন 1 

(তিলকটাকাকার বলিতেছেন যে, সীতার প্রতি দয়াবশতঃ কুপিত লক্ষেশ্বরের ক্রোধের 
উপশমের নিমিত্তই ধান্যমালিনী এই হাস্যরসের অবতারণা! করিয়াছেন 1) 

দেব-গন্ধর্বকন্যাদি ভাষগিণও রাবণের উপর প্রসন্ন ছিলেন না । সীতার তেজস্থিতা দর্শনে 
প্রীত হইয়া তাহাবা মুখের ও চোখের ভাবভঙ্গী দ্বারা সীতাকে আশ্বাস দিয়াছেন |" 

(হনুমান মহেন্দ্রপর্বতে প্রত্যাবর্তনের পর লঙ্কাপুবীব সকল ঘটনা ভান্ববান্‌ প্রমুখ 
স্বজনগণের নিকট বর্ণনা কবিয়াছেন । তখন হনুমানের মুখে শোনা যায় যে. জানকীর পরুষ 
বচনে ক্রুদ্ধ হইযা দ্ববাত্মা রাবণ__ 

মৈথিলীং হস্তুমাবনধঃ স্ত্রীভিহহাকৃতস্তদা | ইত্যাদি । ৫1৫৮।৭৬-৮০ 

-মৈথিলীকে বধ কবিতে উদ্যত হইলেন । তখন অীহার ভাযাগণ হাহাকার করিতে 
লাগিলেন । দুরাত্মার মহিষী মন্দোদরী কামন্সীডিত পতিকে নিবারণপূর্বক বলিযাছেন-_-'হে 
বীর, জানকী আমা অপেক্ষা সুন্দরী নহে, তমি আমার সহিত ক্রীডায় প্রবত্ত হও ।' সকল 
বমনী রাবণকে ধবিয়া অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন । 

মশোকবনের খটনায় এইরূপ কথা পাওয়া যাষ না। সেইস্থানে সীতাকে লক্ষ্য করিয়া 
রাবণের গরজজনের কথাই জানা যায় এবং মন্দোদবীর নামও সেইস্থানে গৃহীত হয় নাই । 
তিলকটীকাকার বলিতেছেন-_'হযতো মন্দোদরীর অপর নাম ছিল ধান্যমালিনী । অথবা 
মান্দোদবী ও মালিনী উভয় ভাষহি পতিকে তখন আলিঙ্গন কবিয়াছেন ।' মন্দোদরী আর 
ধানামাভিনী যে অভিন্ন নহেন, ইহা নিশ্চিত | যদি উভবেই আলিঙ্গনের দ্বারা পতিকে বাধা 
দিযা থাকেন, তথাপি 'গজিতঃ' এবং 'হস্তূমাবন্ধ? সমানার্থক নহে । ভযঙ্কব লক্ষেশ্ববেব গর্জন 
হইতে হনুমান হয়তো অনুমান কবিয়াছেন যে, এবার নিশ্টয়ই রাবণ সীতাকে হত্যা 
কবিবেন । আব ধান্যমালিনী করব নিবারণের পরে মন্দোদবীও হয়তো একই উপায়ে ক্রুদ্ধ 
ও কামোন্ুত্ত পতিকে নিবারণ করিয়াছেন । হনুমান স্বজনগণের নিকট শুধু প্রধানা মহিষীর 
কথাই বলিয়াছেন । এইপ্রকার কল্পনা ব্যতীত উভয় স্থলেন সামঞ্জসা বিধান করা কঠিন 1) 

অতঃপর মহাবীব হনুমান্‌ লকঙ্কাপুরীর যে দুর্দশা ঘটাইয়াছেন, তাহা হনুমানের চরিতেই 
আলোচিত হইয়াছে । প্রসঙ্গতঃ রাবণের তৎকালীন আচবণের কথাও বিবত হইয়াছে । 

হনুমানের অসাধাবণ বিক্রম ও কৃতিত্ব দেখিয়া লক্ষেশ্বব মন্ত্রিগণের পবামশ গ্রহণ কবিতে 
বসিয়াছেশ | তিনি__ 

অত্রবীদ রাক্ষসান সবনি হিয়া কিঞ্চিদবাত্বখঃ | ইত্াাদি । ৬।৬।২-১৮ 

--লজ্জীয় কিঞ্চিৎ অধোবদন হইয়া মন্ত্রিগণকে কহিতেছেন--সামানা একটি বানর এই 
লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ কবিযা সীতাব সহিত দেখা করিযাছে এবং আমাদের অনেক 
আত্মীয়-স্বজনকে বধ করিয়া লঙ্কাপুরী দগ্ধ কবিয়াছে । ইহাব পব আমাদের কি করা উচিত 
হইবে--আপনারা চিন্তা করুন । মন্ত্রিগণও মিত্রবর্গেব সহিত পরামর্শপুর্ক কতবা স্থির 
করিলে ভবিষ্যতে কল্যাণ হয় । হাজার হাজার বানরসৈন্যে পবিবেষ্টিত হইয়া শীঘ্রই রাম 
লঙ্কায় উপস্থিত হইবেন । রামেব নায় বাক্তির পক্ষে সদলবলে সমুদ্র উত্তরণ কঠিন হইবে 
না। অতএব শীঘ্ইই আমাদের কতবা স্থির কনিতে হইবে । 

গুহস্ত, দুরমুখ, নিকুন্ত প্রমুখ রাক্ষসগণ রাবণকে যুদ্ধেব উত্তেজনা দিতে লাগিলেন, কিন্তু 
বিভীষণের পরামর্শ অনাবপ | তিনি রামেব লোকান্তর ক্ষমতার কথা বলিয়া সবিনয়ে 
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অগ্রজকে বলিলেন যে, রামের সহিত যুদ্ধ করিলে রাক্ষসগণ নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে । অতএব 
রামের হাতে সসনম্মানে সীতাকে প্রত্যর্পণ করাই বুদ্ধিমানের কাজ । বিভীষণের পরামর্শ 
রাবণের মনঃপৃত হয় নাই | তিনি সভাভঙ্গ করিয়া চলিয়া গেলেন । . 
পরদিন প্রত্যষে অনাহুত হইয়াও বিভীষণ অগ্রজের সহিত দেখা করিবার নিমিত্ত 
রাক্ষসরাজের সুরম্য অস্তঃপুরে প্রবেশ করিতেছেন । রাবণ আপন বিজয়ের নিমিত্ত বেদজ্জ 
ব্রাহ্মণগণের দ্বারা পুণ্যাহবাচন করাইতেছেন | দধি, ঘৃত, ও পুষ্পাক্ষতের দ্বারা রাবণ 
প্রণাম ও সাস্তনাপূর্ণ বনে অগ্রজকে প্রসন্ন করিয়া মন্ত্রিগণের সম্মুখেই বিভীষণ সীতাকে 
প্রত্যর্পণ করিবার নিমিত্ত পুনরায় লঙ্গেস্বননে অনুরোধ কবিলেন | রাবণ সেই অনুরোধ 
উপেক্ষা করেন । | 
স বভৃব কৃশো রাজা মৈথিলীকামমোহিতঃ | 
অসম্মানাচ্চ সুহৃদাং পাপঃ পাপেন কর্মণা ॥ ৩।১১।১ 
__বিভীষণাদি সুহদ্র্গের কৃত অসম্মানে এবং সীতাহরণরূপ পাপকর্মে সীতার প্রতি 
কামমোহিত পাপী রাক্ষসবাজ কৃশত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন | 
মহাজাঁকজমকে রাবণ রাজসভায় উপবেশন কবিয়াছেন । সকলের সাক্ষাতেই 
নির্লজ্জভাবে তিনি সীতার মনোহর রূপ বর্ণনা করিয়া সীতার প্রতি আপনার অত্যাসক্তির 
কথা বিবৃত করিতেছেন । রাম সুশ্রীবাদি বীরগণ সহ সমুদ্রের উত্তরতীরে উপস্থিত 
হইয়াছেন__এই কথা সভভাসদগণকে শোনাইয়া রাবণ বলিতেছেন__ 
অদেয়া চ যথা সীতা বধ্যো দশরথাত্মজৌ | 
ভবত্তিরমন্ত্রাতাং মন্ত্রঃ সুনীতঞ্ঞাভিধীয়তাম্‌ ॥ ৬১২২৫ 
-আপনারা এইকপ কোন উপায় স্থিব করুন-_যাহাতে সীতাকে প্রতার্পণ করিতে না হয় 
এবং দশরথের পুত্রদ্ধয়ও বিনষ্ট হয় । 
কামাতুর অগ্রজেব খেদোক্তি শুনিয়া সীতাহরণের জন্য প্রথমতঃ কুস্তকর্ণ রাবণকে 
তিরস্কার করিয়াছেন, পরে আশ্বাসও দিয়াছেন । সীতাকে বলপূর্বক কুকুটের ন্যায় ভোগ 
করিবার নিমিত্ত মহাপার্শ লক্ষেম্বরকে পরামর্শ দিলে লঙ্কেশ্বর মহাপার্শকে প্রশংসা 
করিয়াছেন । রাবণ মহাপার্শকে কহিলেন যে. সীতার উপর বল প্রয়োগের একটি প্রবল বাধা 
রহিয়াছে । একদা অন্সরা পুঞ্জিকস্থলা আকাশমার্ণে ব্রহ্মার ভবনে যাইতেছিলেন | সেই 
সুন্দরীকে দেখিয়া রাবণ বলপূর্বক তাঁহাকে ভোগ করিয়াছিলেন । ইহাতে কৃপিত হইয়া ব্রহ্মা 
রাবণকে কহিলেন যে, অতঃপর বলপূর্বক কোন নারীকে ভোগ করিলে তীহার মস্তক 
শতখণ্ডে বিদীর্ণ হইবে | এই ভয়েই তিনি সীতাকে ধর্ষণ করিতে ভয় পাইতেছেন । (রাবণ 
নলকুবেরের অভিসম্পাতের কথা মহাপার্থকে বলেন নাই |) 
রাবণ আস্ফালন করিয়া সভাসদ্গণকে কহিতেছেন-- 
সাগবস্যেব মে বেগো মারুতস্যেব মে গতিঃ | 
নৈতদ দাশরঘির্বেদ হ্যাসাদয়তি তেন মাম্‌ ] ৬1১৩।১৬ 
- আমার বেগ সমূদ্রের ন্যায় এবং গতি পবনেব ন্যায় ৷ রাম ইহা জানেন না বলিয়াই 
আমাকে আক্রমণ করিতেছেন । 
রাবণের নানাবিধ আস্ফালন-বাক্য শুনিয়া বিভীষণ পুনরায় যুক্তিপূর্ণ বচনে রামের 
অসাধারণ শৌর্যবীর্য কীর্তন করিয়াছেন এবং সীতাকে প্রত্যর্পণ না করিলে রাক্ষসকুলের যে 
সমূহ বিপদ ঘটিবে, তাহাও পুনঃপুনঃ অগ্রজকে বলিয়াছেন । 


১৯৬ 


রাবণ ও ইন্দ্রজিৎ__উভয়েই বিভীষণকে তিরস্কার করেন । রাবণেব সুর চরমে উঠিল । 
জ্ঞাতিগণের স্বাভাবিক শত্রুতা সম্পর্কে অনেক কটুকথা বলিয়া রাবণ গর্জন করিয়া বিভীষণকে 
কহিভেছেন__ 
যোহনাস্ত্বেবংবিধং ব্রুয়াদ বাঝ্ামেতনিশাচর | 
অম্মিন মুহুর্তে ন ভবে ত্বান্তু ধিক কুলপাংসন ॥ ৬১৬১৬ 
_-হে কুলকলঙ্ক রাক্ষস, তোমাকে ধিক । যদি তুমি বাতীত অপব কেহ একপ কথা বলিত, 
তবে এই মুহুর্তে সে জীবিত থাকিত না । 
ন্যায়বাদী বিভীষণ তাঁহাব অনুগত চারিজন রাক্ষসকে সঙ্গে লইয়া প্রস্থান করিলেন । 
রাবণের প্রেরিত গুপ্তচর রাক্ষস শাদুল সাগরতীরে বানরসেনা দেখিয়া রাবণের নিকট 
ফিরিয়া আসিয়াছেন | শাদুলের মুখে সকল সংবাদ শুনিয়া রাবণ রাক্ষস শুককে সুশ্রীবের 
নিকট পাঠাইলেন । রাবণেব উদ্দেশা ভেদনাতির প্রয়োগে রাম হইতে সুশ্রীবকে বিচ্ছিন্ন 
করা । শুক পাখীর রূপ ধারণ করিয়া আকাশমার্গে সুস্রীবেব সমীপে উপস্থিত হইয়াছেন এবং 
আকাশে থাকিখাই বাবণের কথাগুলি সুণ্রীবকে শোনাইয়াছেন । 
বানবগণ রাবণের এই বাতবিহটিকে ধরিয়া যথেচ্ছ প্রভাব কবিতে থাকায় শুক প্রাণরক্ষার 
নিমিত্ত রামের শরণাপন্ন হইয়াছেন । শুক প্রাণে রক্ষা পাইলেন, কিন্তু বানবদের হাতে বন্দী 
হইয়া বানরসেনার সঙ্গেই রহিয়া গেলেন । বাম সসৈন্যে সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া সুবেল-পর্বতে 
অবস্থান করিতেছেন । এবার শুককে মুন্ডি দেওয়া হইয়াছে ! 
রামের সৈন্যবল ও সমস্ত গতিবিধি বিশেষভাবে জানিবার নিমিত্ত রাবণ পুনরায় তাঁহার 
অমাতা শুক ও সারণকে সুবেল-পর্বতে পাঠাইয়ীছেন ৷ বানরবপ ধারণপূর্বক শুক ও সারণ 
বানরসৈনোর মধ্যে প্রবেশ করিলেও বিভীষণ তাহাদিগকে চিনিতে পারিয়াছেন | তিনি উভয় 
গুপ্তচরকে ধরিয়া বামের নিকট লইয়া গেলে শুক ও সারণ নিজেদের যথার্থ পৰিচয় দিয়া 
আগমনের উদ্দেশ্য প্রকাশ করেন। 
শুক ও সারণ লঙ্কেম্বরের নিকট প্রত্যাবতন করিয়া রামের ও বানরসৈন্োর বলবীর্য 
কীর্তনপূর্বক রামের সহিত সন্ধি করিবার নিমিত্ত প্রভৃকে পবামর্শ দিলেন | রাবণ অমাত্যদের 
হিতবচন উপেক্ষা করিয়া নিজের ক্ষমতার গর্ব প্রকাশ কবিতে লাগিলেন । স্বচক্ষে বানরসৈন্য 
দেখিবার নিমিত্ত লঙ্কেশ্বর উভয় অমাত্য সহ অতুয৮ প্রাসাদে আরোহণ করিয়াছেন । 
শুক ও সারণ রাবণের নিকট একে একে বিপক্ষের প্রধান যুথপতিগণের পরিচয় 
দিতেছেন এবং তীহাদের শক্তির কথা বলিতেছেন | অমাত্যগণের মুখে বিপক্ষসৈন্যের 
শক্তির প্রশংসা শানয়া__- 
কিঞ্চিদাবিগ্রহ্দয়ো জাতক্রোধশ্চ রাবণঃ | 
ভরঁহসয়ামাস তৌ বীরৌ কথান্তে শুকসারণৌ 1 ৬২৯৫ 
__রাবণ কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন হইয়াছেন, ক্রুদ্ধাও হইয়াছেন । তিনি বীর শুক ও সারণকে তিরস্কার 
করিতে লাগিলেন । 
যেহেতু উপজীবী অমাত্যদ্বয় প্রভুর সম্মুখে শত্রুপক্ষের উৎকর্ষ বর্ণনা করিয়াছেন, 
সেইহেতু ক্রুদ্ধ প্রভু তাঁহাদিগকে কর্মচ্যুত করিলেন । 
রাম ও তাঁহার মন্ত্রিবর্গের কার্যকলাপ অবগত হইবার নিমিত্ত রাবণ আরও কয়েকজন 
গুপ্তচরকে পাঠাইয়াছেন। রাক্ষস গুপ্তচরগণ শত্রুপক্ষকে দেখিয়াই ভয়ে বিহ্‌ল হইয়া 
পড়িল । বিভীষণ তীহাদিগকে চিনিতে পারিয়া বানরগণের দ্বারা তাহাদের দুর্গতি ঘটাইলেন । 
এবারও রামের কৃপায় চরগণ প্রাণ লইয়া লঙ্কায় ফিরিয়াছেন । 


৯৯৭ 


চরমুখে বিপক্ষের বীরগণের বর্ণনা শুনিয়া রাবণ কিঞ্চিৎ উদ্দিগ্ন হইয়া সচিবগণের সহিত 
মন্ত্রণায় বসিয়াছেন । মন্্ণা শেষ হইলে তিনি মায়াবী বিদ্যজ্জিহ্কে লইয়া অশোকবনে প্রবেশ 
করেন । সীতার সমীপে যাইয়া তিনি বলিতেছেন__ 
সাস্ত্যমানা মযা ভদ্রে যমাশ্রিত্য বিমন্যসে | 
খরহস্তা স তে ভতাঁ রাঘবঃ সমরে হতঃ ॥ ইত্যাদি । ৬।৩১।১৪-_-৩৫ 
__হে ভদ্রে, আমি বহুবিধ অনুনয়-বিনয় করিলেও যাঁহার ভরসায় তৃমি আমাকে তিরস্কার 
করিতে, তোমার সেই ভা খরহস্তা রাম সমরে নিহত হইযাছেন | ভদ্রে, সম্প্রতি আমাকে 
পতিত্বে বরণ কর । রাত্রিকালে অতর্কিত আক্রমণে আমাব সৈনাগণ পথশ্রান্ত শত্রগণকে 
নিধন করিয়াছে । কিছুসংখ্যক বানর তাডিত হইয়া পলায়ন করিয়াছে । 
সীতাকে এই দুঃসংবাদ শোনাইয়া রাবণ এক রাক্ষসীকে বলিলেন-_'রণভূমি হইতে 
রামের ছিন্ন মস্তকটি যে-ব্যক্তি আনিয়াছে, সেই ক্রুরকমা বাক্ষস বিদ্যুজ্জিহ্কে শীঘ্ব এইস্থানে 
আনয়ন কর ।' 
বিদ্যজ্জিহ রাবণের পর্ব-মন্ত্রণা অনুসারে মাযাকল্পিত রামমস্তক ও রামেব ধনুবণি সহ 
প্রবেশ করিয়া রাবণকে প্রণামপূর্বক দাঁড়াইয়াছে ৷ রাবণের আদেশে বিদ্যজ্জিহ্‌ মায়াকল্পিত 
বস্তুগুলি সীতার সম্মুখে স্থাপন কবিয়াই প্রস্থান করিল । 
সীতা যখন এই দৃশ্য দেখিয়া বিলাপ করিতৈছেন, তখন প্রহস্তপ্রেবিত একজন দারোয়ান 
সেইস্থানে আসিয়া রাবণকে নিবেদন করিল যে. সেনাপতি প্রহস্ত এবং সবিচগণ মহারাজের 
দর্শন প্রার্থনা করিতেছেন । রাবণ প্রস্থান করিলেন । তাঁহার প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গেই মায়াকল্সিত 
বস্তুগুলিও অন্তহিত হইল ।+" 
এই সময়ে বিভীষণপত্ত্ী সরমা সীতাকে যে-সকল সাস্ত্বনাবাকো প্রবোধ দিযাছেন, 
সেইসকল বাকোর ভিতরে পাওয়া যাইতেছে 
জনন্যা বাক্ষসেন্দ্রো বে তৃন্মোক্ষার্থং বৃহদ্ধচঃ | 
অতিম্িপ্ধেন বৈদেহি মন্ত্রিবদ্ধেন চোদিতঃ ॥ ৬।৩৪।২০ 
__রাক্ষসপন্তির জননী ও স্সেহশীল বৃদ্ধ একজন মন্ত্রী তোমাকে প্রত্যর্পণ করিবার নিমিত্ত 
তাঁহাকে উপদেশ দিযাছেন । (কিস্তু তাঁহাদের উপদেশে রাবণ কর্ণপাত করেন নাই । এই বৃদ্ধ 
মন্ত্রী সম্ভবতঃ মাল্বান্ই হইবেন 1) 
বানবসৈন্যেব গর্জন লঙ্কাপুরী কাঁপিতেছে । লঙ্গেশ্ববের অন্যায় আচরণে অমঙ্গল আশঙ্কা 
করিয়া ভীত ও নিস্তেজ রাক্ষসগণ জীবনেব আশা পরিত্যাগ কবিল 1” 
বানরসেনার তুমুল শব্দে রাবণও চিস্তিত হইয়া পড়িযাছেন, কিন্তু বাহিরে তিনি ভয়ের 
চিহ প্রকাশ করেন নাই | তীহার মাতামহের জোষ্ট ভ্রাতা প্রাজ্ঞ মাল্যবান্‌ তাঁহাকে নানাভাবে 
বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন যে, সীতাকে প্রতার্পণ করিয়া রামের সহিত সন্ধি না করিলে 
রাক্ষসকুল ধবংস প্রাপ্ত হইবে । তিনি রাবণকে ইহাও স্থারণ করাইতেছেন, রাবণ মানুষ ও 
বানরের হাতে অবধ্যত্বের বর লাভ করেন নাই । বিশেষতঃ লঙ্কাপুরীতে নানাবিধ অমঙ্গলের 
সূচনা দেখা যাইতেছে । কুপিত বাবণ সেই বৃদ্ধকে অপমানসুচক বাকা বলিতেছেন-__ 
হিতবুদ্ধ্যা যদহিতং ব্চঃ পুরুষমুচ্যতে | 
পরপক্ষং প্রবিশ্যৈব নৈতচ্ছোত্রগতং মম ॥ ৬1৩৬৩ 
দ্বিধা ভজ্যেয়মপ্যেবং ন নমেয়স্তু কস্যচিৎ । 
এষ মে সহজো দোষ? স্বভাবো দুরতিক্রমঃ ॥ ইত্যাদি । ৬৩৬1১ ১-১৩ 
_ শত্রুপক্ষকে প্রবল বিবেচনা করিয়া সেই পক্ষের অনুকূলভাবে আমার হিতকামনায় আপনি 
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আমার অহিতকর যে-সকল কঠোর বাক্য বলিলেন, তাহা আমার কর্ণে প্রবেশ করে নাই । 
বরং দুই খণ্ডে ভাঙ্গিয়া পড়িব, তথাপি কাহারও নিকট নত হইব না । যদিও ইহা অ।মার 
স্বভাবসিদ্ধ দোষ, তথাপি স্বভাবকে অতিক্রম করা কষ্টসাধা । আমার শক্তিও কম নহে । 
আমি প্রতিজ্ঞাপূর্বক বলিতেছি যে. রাম জীবিত অবস্থায় ফিরিয়া যাইতে পারিবেন না। 
ক্রুদ্ধ রাবণের সদস্তভ উক্তি, শুনিয়া মাল্যবান লজ্জিত হইযা মৌনাবলম্বন করিযাছেন । 
রাবণ লক্কার প্রতোক দ্বারদেশে উপযুক্ত বীর রাক্ষসগণকে স্থাপন কবিবাব আদেশ 
দিয়াছেন | তিনি স্বয়ং উত্তর দ্বারে অবস্থান কবিবেন--ইহাও বলিয়াছেন । এইপ্রকার ব্যবস্থা 
করিযা-_ 
কতকৃতামিবাত্মানং মন্যতে কালচোদিতঃ ৬।৩৬।২১ 
_-কালপ্রেরিত রাবণ আপনাকে কৃতকুতা (সুরক্ষিত) জ্ঞান কবিলেন। 
দশ যোজন প্রস্থ ও বিশ যোজন দীর্ঘ লঙ্কাপুরাকে সুবক্ষিত করিবার নিমিত্ত রাবণ 
সর্বপ্রকার ব্যবস্তা কবিতেছেন । রাবাণর সমুদ্ধ লক্কাঁনগরী দেখিয়া নামও বিস্মিত 
হইয়াছেন |" 
লক্কাপতির যুদ্ধবল দেখিযাও রাম ধিম্মঘ বোধ করিতেছেন 
গজানাং দশসাহত্রং বথানামযূতং ৩থা । 
হয়ানামযুতে দ্বে চ সাগ্রকোটিশ্চ বক্ষসাম ॥ ইত্যাদি । ৬।৩৭।১৬-১৮ 
__দশ হাজাব হাতী, দশ হাজাব রথ, বিশ হাজার অশ্ন এবং বাক্ষসলাজেব প্রিয এক কোটি 
বলবান শস্ত্রপাণি নিশাচব যুদ্ধার্থে সমবেত হইয়াছেন । সেই নিশাচবগণ পবাক্রমে ও ধের্যে 
রাবণ অপেক্ষা নান নহেন । 
যুদ্ধাবন্তের পূর্বেই সুশ্রীব বাবণকে দেখিতে পাইয়। তীহাকে আক্রমণ কবিয়াছিলেন । 
(সুগ্রীবের চরিত্রে আলোচিত হইযাছে 1) 
উভয পক্ষই সমরসজ্জা সজ্জিত । বাম অঙ্গদকে নাবণের নিকট দৃতরূপে 
পাঠাইতেছেন । যদি বাবণ সীতাকে প্রত্যপণ না কবেন এবং বামেব শবণাপন্ন না হন, তবে 
রাম সমগ্র রাক্ষসবংশ ধ্বংস কবিবেন_-ইহহাই রাবণবে, জানানো হইতেছে । 
সচিবগণে পবিবৃত রাবণ অঙ্গদেব মুখে রামের কগা শুনিযা ক্রোধে জ্বলিধা উঠিয়াছেন।। 
তিনি সচিবগণকে পুনঃপুনঃ আদেশ দিতেছেন-_'এই দর্ুদি ধানবকে ধবিয়া হত্যা কব) 
রাক্ষসগণ অঙ্গদকে ধলিযা রাখিতে পারিল না । বীর অঙ্গধ বাবণেন প্রাসাদশিখর ভঙ্গ করিয়া 
বামেব সমীপে ফিরিয়া আসিলেন । 
রাবণস্তু পরং চক্রে ক্রোধং প্রাসাদধর্ষণাৎ | 
বিনাশঞ্চায্মনঃ পশ্যন নিঃশ্বাসপরমোহতবৎ 0 ৬।৪১।৯২ 
_ স্বীয় প্রাসাদ ভগ্ হওয়ায় রাবণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং নিজের বিনাশকাল সমাগত 
দেখিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিতাগ করিতে লাগিলেন । 
রাম ও তাঁহার সৈন্যগণ লঙ্কাপুরী অবারোধ করিযাছেন দেখিয়া লঙ্কেম্বর সৈন্যগণকে 
বহির্ণমনের আদেশ দিয়াছেন | ন,নাবিধ আভরণে শোভিত নীলকান্তি নিশাচরগণ ভেরী ও 
শঙ্বের নিনাদে আকাশ-পাতাল কাঁপাইয়া তুলিল । পুরাকালে দেবাসুর-সংগ্রামের ন্যায় 
রাম-রাবণের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরভ্ত হইয়াছে 17 
প্রথম দিনের দিবাযুদ্ধে রাক্ষদগণ বানরগণ কর্তৃক শোচশীয়ভাবে পরাজিত হইয়াছে । 
রাতিতেও যুদ্ধ চলিতেছে । সেই যুদ্ধে অদৃশা মায়াবী ইন্দ্রজিতেব নাগবাণে রাম ও লক্ষ্মণ 
মৃছিত হইলেন ৷ রাম ও লক্ষ্মণকে প্রাণহীন মনে করিযা ইন্দ্রজিৎ পরম উল্লাসে পিতাকে 
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প্রধান শত্রুদ্বয়ের মৃত্যুসংবাদ জানাইয়াছেন । এই প্রিয় সংবাদে আনন্দিত রাবণ ন্লেহালিঙ্গনে 
বীর পুত্রকে অভিনন্দিত করেন । 
রাবণের আদেশে রাক্ষসীগণ সীতাকে পুস্পক-বিমানে আরোহণ করাইয়া সমরভূমিতে 
লইয়া গেল । স্বামী ও দেবরকে দেখিয়া সীতা তাঁহাদিগকে মৃত বলিয়াই মনে করিয়াছেন । 
সীতার করুণ বিলাপে রাবণ পরম আনন্দিত । তিনি আশা করিতেছেন-__ 
নির্বিশঙ্কা নিরুদ্বিগ্না নিরপেক্ষা চ মৈথিলী। 
মামুপস্থাস্যতে সীতা সবভিরণভূষিতা ॥ ৬1৪৭৯ 
_-এবার মৈথিলী কাহারও অপেক্ষা না করিয়া উদ্বেগরহিতা ও আশঙ্কাশূন্যা হইয়া এবং 
নানাবিধ আভরণে ভূষিতা হইয়া আমার সেবার নিমিত্ত উপস্থিত হইবেন । 
কামবাণে নিতাস্ত অন্ধ না হইলে রাবণ এইরূপ ভাবিতে পারিতেন না। তিনি মনে 
করিতেছেন যে, তাঁহার প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও সীতা শুধু রামের ভয়ে এবং আশঙ্কায় তাঁহার 
বাসনা-পূরণে বিলম্ব করিতেছেন | রাবণের ন্যায় বিদ্বান ও বিচক্ষণ ব্যক্তির এইপ্রকার 
বৃদ্ধিত্রংশ দুঃখের উদ্রেক না করিয়া যেন হাস্যরসেরই পোষকতা করে । তিনি যেন কোন 
সতী নাণী দেখেন নাই এবং কোন সতীর চরিতকথাও শোনেন নাই | 
বানরসৈন্যের হ্র্ষধবনি শুনিয়া রাবণ চিস্তিত হইয়া শএ্পক্ষের সংবাদ জানিবার নিমিত্ত 
বাক্ষসগণকে পাঠাইয়াছেন | তীহাদের মুখে রাবণ জানিলেন যে, রাম ও লক্ষ্মণ জীবিত 
আছেন, তাঁদের মুছা ভঙ্গ হইয়াছে । 
তচ্ছুত্বা বচনং তেষাং রাক্ষসেন্দ্রো মহাবলঃ | 
চিস্তাশোকসমাক্রান্তো বিবর্ণবদনোহভবৎ ॥ ইত্যাদি । ৬।৫১।১৪-১৬ 
-_রক্ষসগণের সেই কথা শুনিয়া মহাবলবান্‌ রাক্ষসরাজের মুখমণ্ডল চিন্তায় ও শোকে 
বিবর্ণ হইয়া পড়িল | তিনি ভাবিতে লাগিলেন যে, শত্রগণ যখন এরূপ ভীষণ নাগপাশ 
হইতেও মুক্তিলাভ করিয়াছেন, তখন তাঁহার সমস্ত সৈন্য দ্বারা বিজয় লাভ হইবে কি 
না__সেই বিষযেও সংশয় রহিয়াছে । 
ধুত্রাক্ষ, বজদখ্ট্র, অকম্পন, প্রহস্ত প্রমুখ প্রধান রাক্ষস-বীরগণ একে একে নিহত 
হইয়াছেন । চিন্তিত রাবণ দীনমুখে নিজের আসন্ন বিনাশের কথা ভাবিতেছেন । তথাপি তিনি 
্টীহার স্বভাবসিদ্ধ ক্রোধ ও অহঙ্কার ত্যাগ করিতে পারেন নাই |” 
এবার রাবণ স্বয়ং সমরভূমিতে উপস্থিত হইলেন । হনুমানের চপেটাঘাতে তাঁহার ক্রোধ 
সমধিক বদ্ধিত হইয়াছে ! রাবণের ব্রাহ্মী শক্তির প্রহারে লক্ষণের সংজ্ঞা লোপ পাইযাছে । 
তিন ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িয়াছেন । রাবণ মৃছিত লক্ষ্মণকে স্বীয় রথে তুলিয়া লইতে চেষ্টা 
করিলেন, কিন্তু লক্ষণের দেহকে তিনি নড়াইতেও সমর্থ হইলেন না।” 
অতঃপর রামের সহিত যুদ্ধে রাবণ চূড়াস্তরূপে পরাভূত হইয়াছেন । রাম রাবণেব মাথার 
মুকট কাটিয়। ফেলিয়াছেন । পরিশ্রাস্ত রাবণ নির্বিষ সর্পের মত ব্যর্থ আক্রোশে রামের প্রতি 
ধাবিত হইলে রাম তীহাকে ক্ষমা করিয়া বিশ্রামের উপদেশ দিলেন । 
স এবমুক্সো হতদর্পহযো 
নিকৃত্তচাপঃ স হতাশ্বসৃতঃ | 
শরাদিতো ভগ্মমহাকিরীটো 
বিবেশ লঙ্কাং সহসা স্ম রাজা ॥; ৬1৫৯।১৪৪ 
-_রাম এইরূপ বলিলে পর দপ্ৃহির্বিহীন কর্তিতধনু অশ্বসারধিশুন্য ভগ্নকিরীট বাণশীড়িত 
রাজা রাবণ সহসা পুরীমধ্যে প্রবেশ কবিলেন । 
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রামের বাণে পীড়িত লক্ষেশ্বরের দর্প চূর্ণ হইয়াছে । তিনি ব্যঘিতচিত্তে সিংহাসনে উপবিষ্ট 
হইয়া রাক্ষসগণকে কহিতেছেন-_ 
সর্বং তৎ খলু মে মোঘং যৎ তপ্তং পরমং তপঃ | 
যৎ সমানো মহেন্দ্রেণ মানুষেণ বিনিজিতঃ ॥ ইতাদি । ৬1৬০1৫-১২ 
_-আমার কঠোর তপস্যাও ব্যর্থ হইল । যেহেতু মহেন্দ্রসদৃশ আমি আজ মানুষের হাতে 
পরাজিত হইলাম । ব্রহ্মা আমাকে বলিয়াছিলেন যে, মানুষ হইতে আমার ভয় উপস্থিত 
হইবে | মনে হইতেছে, ব্রহ্মার সেই বাক্যই আজ সফল হইতে চলিয়াছে | মানুষ হইতে 
অবধ্যত্ব আমি প্রার্থনা করি নাই | অযোধ্যাধিপতি অনরণোর অভিসম্পাত স্মরণ করিতেছি । 
আমার দ্বারা ধর্ষিতা বেদবতীই সীতারূপে আবির্ভূত হইয়াছেন । উমা, নন্দীশ্বর, পুঞ্জিকস্থলা, 
ব্রহ্মা ও নলকুবেরের অভিসম্পাতও আজ স্মরণ করিতেছি । ধধিগণের বচন কখনও মিথ্যা 
হয় না । সকল অভিসম্পাতের ফলই আজ ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে । যাহাই হউক, সমাগত 
এই বিপদে তোমরা প্রতীকারের নিমিত্ত চেষ্টা কর! 
স্থির হইল যে, নিদ্রিত কুম্তকর্ণকে জাগাইয়া তাঁহাকে যুদ্ধে পাঠাইতে হইবে । কুম্তকর্ণ 
অগ্রজের সমীপে উপস্থিত হইয়া সকল বৃত্তান্ত শুনিযাছেন । তিনিও সীতাহরণের জন্য 
প্রথমতঃ রাবণকে তীব্র ভৎসনা করিয়া পরে বাবণের অনুরোধে যুদ্ধে যাইতে সম্মত 
হইলেন | বাবণ কুস্তকর্ণকে বলিতেছেন-_ 
মমাপনর়জং দোষং বিক্রমেণ সমীকুরু | 
যদি খন্বস্তি মে স্পেহো বিক্রমং বাধিগচ্ছসি ॥ ৬৬৩২৬ 
_যদি আমার প্রতি তোমার ন্সেহ থাকে এবং তুমি বিক্রমশালী হও, তবে তোমার 
শক্তিপ্রয়োগে আমার এই দুর্নীতিজনিত দোষের প্রতিবিধান কর। 
রাক্ষস মহোদর রাবণকে পরামর্শ দিলেন €য, রাম সসৈন্যে নিহত হইয়াছেন, এই বাতা 
সমগ্র লঙ্কাপুরীতে ঘোষণা করিলেই অগতা সীতা লক্ষেম্বরের বশীভূতা হইবেন, যুদ্ধে 
লোকক্ষয়ও হইবে না । কুম্তকর্ণের তিবঙ্কারে মহোদরকে চুপ করিতে হইল । রাবণও 
মহোদরের পরামর্শে কর্ণপাত করেন নাই 1% 
রামেব হাতে কুম্তকর্ণ নিহত .হইয়াছেন | এই দুঃ”ংবাদ শুনিয়া__ 
রাবণঃ শোকসত্তপ্তো মুমোহ চ পপাত চ। উ।৬৮৬ 
__রাবণ শোকসত্তপ্ হইয়া মুছিত হইলেন ও ভূমিতে পড়িয়া গেলেন । 
ংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া বিলাপ করিতে করিতে লঙ্কেশ স্মরণ করিতেছেন__ 
তদিদং মামনুপ্রাপ্তং বিভীষণবচঃ শুভম্‌। 
যদজ্ঞানান্ময়া তস্য ন গৃহীতং মহাত্মনঃ ॥৷ ইত্যাদি । ৬।৬৮।২১-২৩ 
-_ মহাত্মা বিভীষণের কল্যাণকর উপদেশ আমি অজ্ঞানতাবশতঃ গ্রহণ করি নাই । আজ 
আমি তাহার ফল প্রাপ্ত হইলাম । কুস্তকর্ণ ও প্রহস্তের বিনাশের পর এখন আমা-দ্বারা 
দূরীকৃত ধার্মিক বিভীষণের সাধু পরামর্শ স্মতিপথে উপস্থিত হওয়ায় লজ্জা অনুভব 
করিতেছি । 
রাক্ষস-বীরগণ একে একে নিহত হইতেছেন, আর বিপক্ষের শক্তি দেখিয়া রাবণ ক্রমশঃ 
হতাশ হইতেছেন । এইরূপ করুণ দৃশ্য প্রায়ই চোখে পড়িতেছে | তিনি ইহাও বলিতেছেন-_ 
অহো সুবলবান রামো মহদস্ত্রবলঞ্চ বৈ। 
তং মন্যে রাঘবং বীরং নারায়ণমনাময়ন্‌ ॥ ৬1৭২।১১ 
_ অহো, রাম কি বিপুল শক্তিশালী এবং তীহার অস্ত্রবলও কি ভয়ঙ্কর । বীর রাঘবকে 
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রোগশোকমুক্ত নারায়ণ বলিয়াই আমার মনে হইতেছে । 
রাবণের পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রগণও পর পর যমালয়ে যাইতেছেন । ইন্দ্রজিতের নিধনের পর 
রাবণ শোকে উন্নস্তপ্রায় হইয়াছেন । 
স পুত্রবধসম্তপ্তঃ ক্রুরঃ ক্রোধবশঙ্গতঃ । 
সমীক্ষ্য রাবণো বুদ্ধযা সীতাং হস্তুং ব্াবস্যত ॥ ৬।৯২1৩৪ 
_ পৃত্রবধসস্তপ্ত ক্রুর ও ক্রুদ্ধ রাবণ ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া সীতাকে হত্যা করাই স্থির 
করিলেন । 
সুতীন্্ খড়গ হাতে লইয়া ভাযা ও সচিবগণে পরিবৃত রাবণ অশোকবনের দিকে যাত্রা 
করিলেন । তাঁহার ভয়ম্থরে মুর্তি দেখিয়াই তপস্থিনী বৈদেহী ভয়ে ও দুঃখে করুণ বিলাপ 
কবিতেছেন । শুভবুদ্ধি সুহৃদ্বর্গ রাবণকে এই ক্রব কর্ম হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা 
করিতেছেন । বাবণ কাহাবও কথায় কর্ণপাত করেন না। 


মৈথিলীর বিলাপ শুনিয়৷ শুদ্ধাচার সুশীল ও মেধাবী সুপার্শনামক রাবণের একজন 
অমাতা অপর সচিবগণের দ্বারা বারিত হইয়াও লঙক্ষেশ্বরকে কহিলেন-_“মহাবাজ, আপনি 
পবিত্র বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন । স্ত্রীহত্যাবপ মহাপাপে লিপ্ত হওয়া কি আপনার পক্ষে 
উচিত হইবে £ এই বপবতী মৈথিলীকে দেখিয়া আমাদের সহিত সমরাঙ্গণে যাত্রা করুন । 
আপনার দারুণ ক্রোধ রামের উপব পতিত হউক | 
অভ্যথানং ত্বমদ্যৈব কৃষ্ণপক্ষচতুর্দশী | 
কৃত্বা নিযহ্যিমাবাস্যাং বিজয়ায় বলৈবৃতিঃ ॥ ইতাদি । ৬।৯২!৬৬-৬৮ 
-_রাজন্, আজ কুঞ্পক্ষেব চতুদশী-তিথি । অতএব আজই প্রস্তুত হইয়া আগামী কল্য 
অমাবস্যায় সৈনাপরিবৃত হইয়া বিজয়ার্থ যুদ্ধযাত্রা করুন "আপনি বীরপুরুষ, নিশ্চয়ই আপনি 
রামকে নিধন করিয়া জানকীকে প্রাপ্ত হইবেন ।' 
সুহৃদের ধর্মসঙ্গত বাক্যে রাবণ গৃহে ফিবিয়া গেলেন । সীতার প্রতি তাঁহার আসক্তি 
এখনও শিথিল হয় নাই । এখনও তিনি আশা ত্যাগ করেন নাই । 
রাম পূর্ণ তেজে অসংখ্য রাক্ষসসেনা নিধন করিতেছেন । প্রতি গৃহে বিধবা ও হতপুত্রা 
রাক্ষসীদের বিলাপধবনি শোনা যাইতেছে । সকলেই একবাক্যে বলিতেছেন 
বিভীষণবচঃ ফুষদি যদি স্ম ধনদানুজও | 
শ্শানভূতা দৃঃখারতা নেযং লঙ্কা শবিঝতি ॥ ৬৯৪২৩ 
-কুবেরেব কনিষ্ঠ ভ্রাতা (রাবণ) যদি বিভীষণেব পরামর্শ অনুসাবে কার্য কবিতেন, তবে 
লঙ্কানগরী দুঃখসন্কুল শ্বশানভূমি হইত না.। 


রাক্ষসীদের বিলাপ শুনিয়া লঙ্কেশ্বর দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন । ক্রোধে রক্তচক্ষু 
হইয়া তিনি সৈনাগণকে যুদ্ধযাত্রার আদেশ দিলেন | নানাবিধ আভরণে অলঙ্কত রথে 
আরোহণ করিয়া দিবাস্ত্রধারী বাবণ আজ যুদ্ধে যাত্রা কবিতেছেন । আটটি অশ্ব তাঁহার রথে 
যোজনা করা হইয়াছে । মুদঙ্গ, পটহ ও শঙ্থের নিনাদে এবং বাক্ষসগণেব কোলাহলে 
দিউমগুল পরিপূর্ণ ! 

রাবণের যাত্রাকালে সূর্যদেব নিষ্প্রভ ও দশ দিক অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল । ভৌম 
ও দৈব নানাবিধ উৎপাত ও দুর্নিমিত্ত পরলিক্ষি৬ হইতিছিল ।:১ 

রাধণও তীহার সঙ্গিগণ প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াও বানরদের হাতে পুনঃপুনঃ বিড়হ্বিত 
হইতেছেন । অততাগ্র পৌরুষের প্র!তমূর্তি রাবণও যেন চিন্তিত হইয়া পড়িলেন । 
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প্রক্ষীণং স্ববলং দৃষ্টতা বধ্যমানং বলীমুখেঃ | 
বভুবাস্য বাথা যুদ্ধে দুষ্টবা দৈববিপর্যয়ম ॥ ৬।৯৭।৩ 
_বানরগণ কর্তৃক স্বীয় সৈনাগণের নিধনরূপ দৈববিপধয় দেখিয়া রাবণের চিত্ত ব্যথিত 
হইল । 
মহোদর, মহাপার্থ, বিরূপাক্ষ প্রমুখ প্রধান বীবগণও যখন নিহত হইলেন, তখন ক্রোধে ও 
শোকে রাক্ষসরাজ বিপক্ষেব প্রধান পুকষ বাম ও লক্ষাণকে আক্রমণ কবিলেন । ভয়ানক যুদ্ধ 
চলিতেছে । 
রাবণেব রথের ধবজ ছিল মনুষাশীষ এবং বাখব ঘোডাগুলি ছিল কুষ্ণবর্ণ 
(নীলমেঘনিভ) | *" 
লক্ষ্মণ বাক্ষসবাজের সাবথিকে বধ কবিয়াছেন ও তীহার রথেব ধবজ ছেদন করিয়াছেন । 
বিভীষণের গদার আঘাতে রথের ঘোড়াগুলি নিহত হইলে বাবণ এক লাফে ভমিতে অবতরণ 
করেন । বিভীষণের প্রতি নিক্ষিপ্ত রাক্ষসরাজের শক্তি-অস্ত্রকে লক্ষ্মণ বার্থ করিযা দিলে রাবণ 
লক্ষ্পণের প্রতি ময়প্রদত্তা অষ্টঘণ্টাসমন্থিতা মহাশক্তিটি নিক্ষেপ কবিয়াছেন । লক্ষ্মণ মুচ্ছিত 
হইয়া ভূমিতলে লুটাইযা পড়িয়াছেন । এবার রাম শরবর্ষণে বাবণকে এমনভাবে ব্যাতবাস্ত 
করিয়া তুলিলেন যে, বাতাহত মেঘেব নাধ লঙ্কেশ্বর প্রাণ লইযা পলায়ন কবিতে বাধা 
হইলেন |” 
পুনরায় যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া রাবণ বামের বাণে ভীষ্ণরূপে আহত হইয়াছেন । 
রাবণ মৃছিত হইয়া পড়িলে রাম আর তীহাকে আঘাত করেন নাই । সারথি লক্ষেশ্বরের তাদৃশ 
দুরবস্থা দেখিয়া তীহাকে লইয়া প্রস্থান করিল । 
সংজ্ঞা লাভ করিয়াই রাবণ সারথিকে তিরস্কারপূর্বক বলিতেছেন-- 
্বয়াদ্য হি মমানা্য চিবকালমুপাজিতম । 
যশো বীর্যঞ্চ তেজশ্চ প্রত্যয়শ্চ বিনাশিত€ ॥ ৬1১০৪1৫ 
--রে অনার্ধ, অদ্য তুই আমার চিরোপাজিত যশ, বার ও তেজ এবং আমাকে অতি 
বলবান্‌ বলিয়া লোকের যে বিশ্বাস ছিল, তাহা নষ্ট কবিয়াছিস্‌ । 
সারথির সবিনয় যুক্তিপূর্ণ-বচনে লঙ্কেশ্ববের ক্রোধের পশম ঘটিযাছে 1 তিনি সারথির 
প্রতি সম্তৃষ্ট হইয়া কহিতেছেন__ 
রথং শীঘ্রমিমং সৃত বাঘবাভিমুখং নয় । 
নাহত্বা সমরে শত্ুন্নিবতিষ্যতি রাবণ? ॥ ইঙাদি । ৬।১০৪।২৫, ২৬ 
--সারথে, সত্বর বাঘবের অভিমুখে রথ লইয়া চল । আজ বাবণ শত্রগণকে বধ না করিয়া 
ফিরিবে না । এই বলিয়া রাক্ষপরাজ সাবথিকে একটি সুন্দর হস্তাতরণ প্রদান করিলেন । 
দশানন যাত্রা করিতেছেন | তাঁহার সম্মুখে বহুবিধ দুর্লক্ষণ প্রাদুর্ভূীত হইতেছে । তিনি 
তাহাতে বিচলিত হন নাই | আজ একমাত্র রামের সহিত দশাননের ভীষণ যুদ্ধ' চলিতেছে । 
দশানন পূর্ণ উদ্যমে মায়ানির্মিত অসংখ্য বাণ, গদা, পরিঘ, চক্র, মুষল, শল, শক্তি, পরশ, 
গিরিশূঙ্গ বৃক্ষ ও অপর বহুবিধ শস্ত্র বামেব উপব নিক্ষেপ করিতেছেন | দৈববলে বলীয়ান 
রামও পূর্ণ তেজ প্রযোগপূর্বক দশাননের উপর বহুবিধ অস্ত্রশস্ত্র নিক্ষেপ করিতেছেন । সেই 
ভীষণ রোমহর্ষণ যুদ্ধকালে__- 
চকম্পে মেদিনী কৃৎস্্া সশৈলবনকাননা । 
ভাসঙ্করো নিষ্প্রভশ্চাসীন্ন ববৌ চাপি মারতঃ ॥ ৬1১০৭1৪৭ 
-_শৈল ও কাননসমূহের সহিত সমগ্র পৃথিবী কম্পিত হইয়া উঠিল । সূর্য নিষ্প্রভ হইলেন । 


২০৩ 


বায়ুর গতি স্তব্ধ হইল । 
দেবতা, গন্ধর্ব প্রমুখ ত্রিভুবনবাসী চিস্তিত হইয়া পড়িলেন। সকলেই বলিতে 
লাগিলেন__ 
সাগরং চান্বরপ্রশ্যমন্বরং সাগরোপমম্‌ 
রামরাবণয়োধুদ্ধং রামরাবণয়োরিব ॥ ৬।১০৭1৫১ 
--সাগর যেমন সাগরের ন্যায়, আকাশ যেমন আকাশের ন্যায়, রাম-রাবণের যুদ্ধও সেইরূপ 
রাম-রাবণের যুদ্ধের ন্যায়, অর্থাৎ তুলনারহিত | 
রঘুকুলের কীর্তিবদ্ধন মহাবাহু রাম ধনুতে বিষধরসদৃশ বাণ যোজনা করিয়া রাবণের শির 
ভূপাতিত করিয়াছিলেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ রাবণের নূতন শির উদগত হইতেছে । (রাবণের 
মায়া ?) এইরূপে শত শত শির উদ্গত হইল । পরে সারথি মাতলির পরামর্শে রাম ব্রাহ্ম 
অস্ত্রকে অভিমন্ত্রিত করিয়া রাবণের বক্ষে নিক্ষেপ করিয়াছেন । সেই মহাস্ত্র_ 
রাবণস্য হরন্‌ প্রাণান বিবেশ ধরণীতলম্‌ ॥ ৬1১০৮।১৯ 
__রাবণের প্রাণ হরণ করিয়া ভূগর্ভে প্রবেশ করিল । 
মহাতেজন্বী রাক্ষসরাজ রথ হইতে ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িলেন | হতাবশেষ রাক্ষসগণ 
ভয়ে দিশাহারা হইয়া পলায়ন করিল । 
অগ্নিহোত্রী বেদজ্ঞ রাবণের অগ্নিহোত্রের অগ্নি দ্বারা বেদোক্ত বিধানে তাঁহার শবদেহ 
সৎকৃত হইয়াছে । বিভীষণই অগ্রজের অস্ত্যোষ্টি-ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন |, 
বিদ্বান্‌ বুদ্ধিমান তপস্বী শক্তিশালী সুদর্শন এশ্বর্ধবান্‌ খষিপুত্র ব্রাহ্মণ লক্ষেম্বর রাবণ 
বহুগুণে ভূষিত হইলেও অত্যন্ত দর্পিত ও অভিমানী ছিলেন । “অতি দর্পে হতা লঙ্কা'_এই 
কথাটি সর্বজনবিদিত । শুধু দর্পই নহে, লক্ষেশ্বরের ধর্মবিরুদ্ধ কামপ্রবৃত্তিই তাঁহার সকল 
অনর্থের মূল | জনস্থানের রাক্ষসনিধনের প্রতিহিংসা মিটাইবার নিমিত্তই তিনি সীতাকে হরণ 
করেন নাই । রামকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত সীতাহরণ করিলে সীতার প্রাথমিক দর্শনেই রাবণ 
এরূপ কামোন্মত্ত হইতেন না । দুশ্চরিত্র লম্পটগণ যাহা করে, তিনিও তাহাই করিয়াছেন | 
আরও কয়েকটি ঘটনা দ্বারা জানা যাইতেছে যে, তাঁহার এই দৌর্বল্য যেন জন্মগত । তাঁহাকে 
গর্ভে ধারণ করিবার সময় তাঁহার জননীর আচরণ পুত্রের এইপ্রকার মনোবস্তির কারণ 
হওয়াও অসম্ভব মহে। 
রাবণচরিতে নারীবিষয়ক দৌর্বল্য না থাকিলে তিনিও জগতের পৃজ্য ব্যক্তিদের মধ্যে 
স্থান পাইতেন- সন্দেহ নাই | দৈব বা নিয়তির বিধান স্বীকার করিলে অবশ্যই বলিতে হইবে 
যে, দপেদ্ধিত লোককণ্টক দশানন আত্মবিনাশের নিমিত্তই নিয়তিপরিচালিত হইয়া সীতাকে 
হরণ কারয়াছলেন । 
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কুস্তকর্ণ 


কুম্তকর্ণ রাবণের মধ্যম ভ্রাতা । তিনি ছিলেন কৈকসীব দ্বিতীয় সন্তান । তীহার ন্যায় প্রকাণ্ড 
দেহ পৃথিবীতে অন্য কাহারও ছিল নাঁ।; 

কুম্তকর্ণঃ প্রমণ্ডস্ত মহ্র্বীন্‌ ধর্মবৎসলান্‌ । 

ত্রেলোক্যে নিত্যাসস্তষ্টো ভক্ষয়ন বিচচার হ ॥ ৭।৯।৩৮ 
-কুস্তকর্ণ অতিশয় প্রমত্ত ছিলেন । ভোজনে তিনি কখনও সম্তুষ্ট হইতেন না । ধার্মিক 
মহর্ষিগণকে ভক্ষণ করিয়া তিনি বিচরণ করিতেন । 

কঠোর তপস্যা দ্বারা কুন্তকর্ণ ব্রন্মাকে প্রসন্ন করিয়াছেন । ব্রহ্মা তাঁহাকে বরদানে উদ্যত 
হইলে দেবগণ কৃতাঞ্জলি হইয়া ব্রহ্মাকে বলিতেছেন-_“প্রভো, এই ভীষণ রাক্ষস কিরূপ 
অত্যাচার করিতেছে, আপনি তাহা জানেন । এই রাক্ষস নন্দনকাননে সাতজন অন্সরা, 
দেবরাজের দশজন অনুচর এবং বহু খষি ও মনুষ্যকে ভক্ষণ করিয়াছে । এই রাক্ষস বর 
লাভ করিলে ত্রিভুবন প্রাণিশূন্য হইয়া যাইবে ! প্রভো, বরদানের ছলে এই নিশাচরকে মোহ 
প্রদান করুন ।' 

ব্রহ্মার স্মরণমাত্র দেবী সরস্বতী আবির্ভূতা হইলেন । ব্রহ্মা তাঁহাকে বলিলেন-_ দেবি, 
ভুমি কুস্তকর্ণের জিহ্বায় অধিষ্ঠিতা হইয়া লোককল্যাণকর বর প্রার্থনা করাও 1" বাগ্দেবী 
কুম্তকর্ণের রসনায় অধিষ্ঠিতা হইলে ব্রহ্মা কুম্তকর্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তিনি কোন্‌ বর 
প্রার্থনা করেন। 

কুম্তকর্ণস্ তদ্‌ বাক্যং শ্ুত্বা বচনমব্রবীৎ । 

স্বপ্তুং বষাঁণ্যনেকানি দেবদেব মমেপ্দিতম্‌ ॥ ৭1১০।৪৪ 
_--ব্রক্মার জিজ্ঞাসার উত্তরে কুম্তকর্ণ বলিতেছেন-_হে দেবদেব, আমি অনেক বৎসর 
ব্যাপিয়া ঘুমাইতে চাই । ইহাই আমাব প্রার্থিত বর। 

“তাহাই হইবে" বলিয়া ব্রহ্মা অন্তহিত হইলেন । বাগ্দেবীও কুস্তকর্ণের রসনা ত্যাগ 
করিলেন । আপন চৈতন্য ফিরিয়া আসিলে কুম্তকর্ণ এই বর প্রার্থনার জনা অনুতপ্ত 
হইয়াছেন । রাবণের প্রার্থনায় ব্রহ্মা পরে বলিয়াছিলেন যে, কুস্তকর্ণ ছয়মাস নিদ্রিত থাকিয়া 
মাত্র একদিন জাগ্রত থাকিবেন ।* 

কুম্তকর্ণের আকৃতি অতি ভযানক । তাঁহার বিকট চেহার দেখিলে সকলই বিস্মিত হইয়া 


থাকেন । 
ধনুঃশতপরিণাহঃ স ষটশতসমুচ্ছিতঃ ! 
রৌদ্রঃ শকটচক্রাক্ষো মহাপর্বতসন্নিভঃ ॥ ৬।৬৫।৪১ 
দগ্ধশৈলোপমো মহান্‌ ৷ ৬।৬৫।৪২ 
নীলাঞ্জনচয়াকারং । ৬৬০৪৩ ; ৬৬৭৯১ 
সতোয়াম্মুদসঙ্কাশং কাঞ্চনাঙ্গদভূষণম্‌ । ৬।৬১।৩ 
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কিরীটিনং মহাকায়ম্‌ । ৬৬১।১ ; ৬।৬০।৩০ 
কিরীটী হরিলোচনঃ । 
সবিদ্যদিব তোয়দঃ ॥ ৬।৬১।৫ 
শ্রোণীসৃত্রেণ মহতা মেচকেন ব্যরাজত ৷ ৬1৬৫।২৯ 
__শকটচক্রের ন্যায় নেত্রবিশিষ্ট মহাপর্বততুলা কুম্তকর্ণের দেহেব পরিধি একশত ধনু 
(একধনু-্চারিহাত) এবং উচ্চতা ছয়শত ধনু । তাহার বিপুল দেহটিকে দগ্ধ পর্বতের ন্যায় 
দেখাইত । কৃষ্ণবর্ণ কজ্জলপর্বতের ন্যায় তাঁহার দেহটি যেন সজল মেঘখণ্ডের মত শোভা 
পাইত | কুস্তকর্ণের মস্তকে কিরীট ও বাহুতে সুবর্ণনিম্মিত অঙ্গদ বিরাজিত ৷ 
বিদ্যুচ্ছটাশোভিত মেঘের ন্যায় দেহবিশিষ্ট মহাকায় কুস্তকর্ণের নয়নযুগল ছিল পিঙ্গলবর্ণ। 
অতি স্থুল কৃষ্ণবর্ণ কটিসূত্রে তাঁহাকে সর্পবেষ্টিত মন্দরের ন্যায় দেখাইত । 
মন্দোদরীকে পত্বীরণে লাভ করার পর-_ 
বৈরোচনস্য দৌহিত্রীং বজ্জ্বালেতি নামতঃ ৷ 
তাং ভাষা কুম্তকর্ণস্য রাবণঃ সমকল্পয়ৎ ॥ ৭।১২।২৩ 
_-রাবণ বিরোচনপুত্র বলীর দৌহিত্রী বজজ্বালার সহিত কুস্তকর্ণের বিবাহ দিয়াছেন । 
কুস্তকর্ণ দুইটি পুত্র লাভ করিয়াছেন । তাহাদের নাম--কুস্ত ও নিকুস্ত ৷ মহাযুদ্ধে সুস্্রীবের 
হাতে কুম্ত ও হনুমানের হাতে নিকুস্ত নিহত হইয়াছিলেন ৷: 
রামের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া রাবণ পলায়নপূর্বক আত্মরক্ষা করিয়াছেন । দুঃখ, 
লজ্জা ও ক্রোধে তিনি উন্মন্তপ্রায় । রাবণ তাঁহার মন্ত্রিগণকে আদেশ করিলেন-_ 
নিদ্রাবশসমাবিষ্টঃ কুম্তকণো বিবোধ্যতাম্‌ ইত্যাদি । ৬।৬০।১৬-১৮ 
__নিদ্রাভিভূত কুস্তকর্ণকে জাগরিত কর । সে কখনও সাতমাস কখনও আটমাস, কখনও বা 
দশমাস নিদ্রা যায় । আমার সহিত মন্ত্রণা করিয়া সে বিগত নবম দিনে নিদ্রিত হইয়াছে । 
রাক্ষসকুল-শিরোমণি কুস্তকর্ণ নিশ্চয়ই বানরবৃন্দের সহিত রাম ও লক্ষ্মণকে নিধন করিবে । 
রাম সৈন্যগণ সহ সুবেল-পর্বতে উপস্থিত হইয়াছেন--এই সংবাদ পাইয়াই রাবণ 
সভাসদ্গণের সহিত মন্ত্রণা করিতে বসিয়াছিলেন । রাবণের মুখে সীতাহরণাদি বৃত্তান্ত ও 
নানা খেদোক্তি শ্রবণ করিয়া সেই সভায় কুস্তকর্ণ অণ্জকে বলিয়াছেন__ 
সর্বমেতম্মহারাজ কৃতমপ্রতিমং তব । 
বিধীয়েত সহাস্মাভিরাদাবেবাস্য কর্মণঃ ॥ ইত্যাদি । ৬১২1২৯-৩৫ 
--মহারাজ, বলপূর্বক পরক্ত্রীহরণাদি আপনার পক্ষে অনুচিত হইয়াছে ৷ এইসকল কার্ষের 
পূর্বেই আমাদের সহিত পরামর্শ করা উচিত ছিল | নায়পূর্বক কার্য করিলে পরে অনুতাপ 
করিতে হয় না। পরিণাম চিন্তা না করিয়াই আপনি আজ বিগদাপন্ন হইয়াছেন । রাম যে 
এখনও আপনাকে সংহার করেন নাই, ইহাই আপনার সৌভাগ্য | যদিও আপনি অন্যায় 
কাজ করিয়াছেন, তথাপি আপনার শত্রুগণকে বধ করিয়া আমি আপনাকে রক্ষা করিব । 
তখন মহাপার্ষের চালাকির পরামর্শ শুনিয়াও কুস্তকর্ণ মহাপার্কে তিরস্কার করিয়াছেন । 
সেই মন্ত্রণার পরেই কুস্তকর্ণ নিদ্রিত হইয়াছিলেন । আজ রাক্ষসরাজ তীহার বীর ভ্রাতাকে 
জাগাইবার আদেশ দিয়াছেন । রাবণের আদেশে রাক্ষসগণ গন্ধ, মাল্য ও বহুবিধ 
আহার্য-সামশ্রী লইয়া কুস্তকর্ণের গুহাস্থিত রত্বভৃষিত ভবনে গমন করিয়াছেন | 
সুবণাঙ্গদশোভিত সূর্ষের ন্যায় দীপ্তিমান্‌ কিরীটসমুজ্ঘবল মহাকায় কুন্তকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ করিবার 
নিমিত্ত তাঁহারা কুস্তকর্ণের দেহে চন্দন লেপন করিয়া কোন ফল পাইলেন না । রাক্ষসবর্গের 
ঘোরতর গর্জন এবং শঙ্খ-ভেরীর নিনাদ ও বিফল হইল। হস্তী প্রভৃতি জস্তুকে কুম্তকর্ণের 
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উপর চালিত করিয়াও ফল হইল না । কুস্তকর্ণের কর্ণবিবরে জল ঢালিয়াও কিছু করা গেল 
না। দেহে মুষলের আঘাতেও তাহার নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই । পর্বতশিখর ও বৃক্ষরাজির আঘাত 
এবং অনেকগুলি হাতীর পায়ের চাপে কুস্তকর্ণ জাগরিত হইয়াছেন । 

প্রচুর মাংসভোজন ও মদ্যপানের পর কুস্তকর্ণ কিঞিৎ সুস্থ হইয়৷ তাঁহাকে জাগরিত 
করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে রাক্ষসগণ রামের বলবীর্য ও পরাজিত রাবণের সমরাঙ্গণ 
হইতে পলায়নের কথা সবিনয়ে তাঁহাকে শোনাই 'ছেন । 


কুম্তকর্ণ সাহঙ্কারে বলিলেন যে, বানর্গণের রক্ত ও মাংসের দ্বারা তিনি রাক্ষসগণকে 
পরিতৃপ্ত করিয়া স্বয়ং রাম-লম্ষ্মণের রক্ত পান করিবেন । রাক্ষস মহোদরের পরামর্শে 
প্রথমতঃ তিনি অশ্রজের সহিত দেখা করিতে খাত্র। করিলেন । 
রাজপথে কুস্তকর্ণকে দেখিযা বানরগণ ভয়ে পলায়ন করিয়াছেন ।* রামও বিস্মিত হইয়া 
বলিতেছেন-__ 
শুলপাণিং বিরূপাক্ষং কুস্তকর্ণং মহাবলম্‌ । 
হস্তুং ন শেকুস্ত্িদশাঃ কালোহয়মিতি মোহিতাঃ ॥ ইত্যাদি । ৬।৬১।১১, ১২ 
_ শৃলহস্ত বিরূপাক্ষ মহাবল কুস্তকর্ণকে হনন করিতে দেবগণও সমর্থ নহেন । ইহাকে স্বয়ং 
কাল মনে করিয়া দেবগণ মোহিত হন । কুস্তকর্ণ স্বভাবতঃ তেজস্বী ও বলবান্‌। অপর 
রাক্ষসগণ বর পাইয়া বলশালী হইয়াছেন । 
উচান্তাং বানরাঃ সর্বে যন্ত্রমেতৎ সমুচ্ছিতম । 
ইতি বিজ্ঞায় হরয়ো ভবিষাস্তীহ নির্ভয়াঃ ॥ ৬।৬১1৩৩ 
-(বিভীষণ রামকে বলিতেছেন) আপনি বানরগণকে বলুন যে, ইহা অত্যুচ্চ একটি 
যন্ত্রমাত্র । এই কথা শুনিলে বানরগণ আর ভয় পাইবেন না। 
রাবণ কর্তৃক অভার্থিত হইয়া কুস্তকর্ণ উৎকৃষ্ট আসনে উপবেশন করিয়াছেন । রাবণের 
মুখে দারুণ বিপদের বার্ত শুনিয়া কুস্তকর্ণ অনেক মূল্যবান রাজনীতি অগ্রজকে শোনাইলেন 
এবং রাজধর্মগহিত পরস্ত্রীহরণের জন্য কঠোর তিরস্কার করিলেন । 


রাবণ কহিলেন যে, যাহা ঘটিয়া গিয়াছে. তাহার জনা দোষারোপ করিয়া কোন ফল হইবে 
না। এখন তিনি কুস্তকর্ণের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন । 

রাবণকে ক্রুদ্ধ ও সন্তপ্ত মনে করিয়া 

কুম্তকর্ণঃ শনৈবক্যিং বভাষে পরিসাস্তয়ন্‌। ইত্যাদি । ৬।৬৩।২৯-৩২ 
-_ কুস্তকর্ণ রাবণকে সাস্ত্বনাদানপূর্বক ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন-__রাজন্, আপনি দুঃখ 
করিবেন না, স্বস্থ হউন, আমি জীবিত থাকিতে ভয় কি? 

ময়াদ্য রামে গমিতে যমক্ষয়ং 
চিবায় সীতা বশগা ভবিষ্যতি ॥ ৬।৬৩।৫৮ 

- আমি আজ রামকে যমালয়ে পাঠাইলে সীতা চিরকালের জন্য আপনার বশ্যতা স্বীকার 
করিবেন । 

একাকী দুর্ধর্ষ রামের সহিত যুদ্ধ করিতে যাওয়া কুম্তকর্ণের পক্ষে উচিত হইবে না এবং 
কুম্তকর্ণের উক্তি নিতান্তই বালকোচিত-_মহোদর এইভাবে কুস্তকর্ণকে ব্যঙ্গ করিয়া রাবণকে 
কহিলেন যে, রামের মৃত্যুসংবাদ সাড়ম্বরে ঘোষণা করিলেই সীতা রাক্ষসরাজেব ধশীভূতা 
হইবেন |" 
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মহোদরের এইসকল কথা শুনিয়া কুম্তকর্ণ তাঁহাকে কঠোর ভাষায় ভরথসনা করিয়া 


এষ নিযম্যিহং যুদ্ধমুদ্যতঃ শতুনির্জয়ে । 
টি দুর্নয়ং ভবতামদ্য সমীকর্তৃং মহাহবে ॥ ৬।৬৫।৮ 
_আমি যুদ্ধের দ্বারা আপনাদের এই দূর্নীতিকে দূর করিবার নিমিত্ত য় কৃতসম্বল্প 
হইয়া যাত্রা করিতেছি। ০ 
অগ্রজের দ্বারা প্রশংসিত কুস্তকর্ণ তপ্তকাঞ্চনভূষণ ভীষণ শুল হস্তে লইয়া যুদ্ধযাত্রা 
করিয়াছেন । সর্প, উট, গরদভ, সিংহ, বাঘ্র এবং মুগ প্রভৃতির পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া 
মহাবলশালী রাক্ষসগণ কুস্তকর্ণের অনুগমন করিতে লাগিলেন ।* 
কুস্তকর্ণের তেজে অসংখ্য বানরসেনা নিহত হইতেছে । তিনি হাতের কাছে যাহাকে পান, 
তাহাকেই ধরিয়া মুখে দেন । বানরগণ যেন তাঁহার তেজে ভীত হইয়া পড়িয়াছেন। 
বজ্বহস্তো যথা শক্রঃ পাশহস্ত ইবাস্তকঃ | 
শূলহ্স্তো বভৌ যুদ্ধে কুম্তকরণ্ণো মহাবলঃ ॥ ৬৬৭৩৮ 
_মহাবল কুস্তকর্ণ যুদ্ধে শুল ধারণ করিয়া বজ্হস্ত ইন্দ্র এবং পাশহস্ত যমের ন্যায় প্রকাশ 
পাইতেছিলেন । 
হনুমান্‌ কুস্তকর্ণের শুল ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন । ক্রুদ্ধ কুম্তকর্ণ সুস্ত্রীবকে কক্ষপুটে গ্রহণ করিয়া 
লঙ্কায় প্রবেশ করিয়াছেন । সুগ্রীব তীক্ষ নখের দ্বারা কুস্তকর্ণের দুইটি কান ও দীতের দ্বারা 
নাসিকা ছিন্ন করিয়া পায়ের নখের দ্বারা তাঁহার উভয় পার্থ্দেশ বিদীর্ণ করিয়াছেন । কুম্তকর্ণ 
সুগ্রীবকে ভূতলে পেষণ করিতে থাকিলে সুগ্রীব হঠাৎ আকাশমার্গে উৎপতিত হইয়া রামের 
সমীপে ফোারয়া আসিয়াছেন ।" 
বক্তমাংসলোলুপ কুস্তকর্ণ ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া রাক্ষস এবং বানব যাহাকে সম্মুখে 
পাইলেন, তাহাকেই ধরিয়া খাইতে লাগিলেন ।* 
রাম বায়ব্য-অস্ত্রের দ্বারা কুম্তকর্ণের সমুদগর বাহুখানি ছেদন করিয়াছেন । ছিন্ন বাহুখানি 
বানরগণের মধ্যে পতিত হওয়ায় বাহুর চাপে অনেক বানর পঞ্চত্ প্রাপ্ত হইলেন । এক 
হাতের দ্বারা একটি বৃক্ষ উৎপাটন করিয়। কুম্তকর্ণ রামের প্রতি ধাবিত হইয়াছেন । রাম দুইটি 
শাণিত অর্ধচন্দ্রবাণে তাঁহার দুইখানি পা কাটিয়া ফেলিলে- । ছিন্নবাহু ও ছিন্নপদ কুস্তকর্ণ 
ভীষণ হা করিয়া গর্জন করিতে করিতে রামের দিকে ধাবিত হইলে রাম তীক্ষাগ্র বাণসমূহে 
রর লিন রা নিনিসিিরারা বলা রাকা রনির 
টয়াছেন | 
এবার রাম কুস্তকর্ণের শির লক্ষ্য করিয়া ভীষণ একটি বাণ নিক্ষেপ করিয়াছেন ৷ সেই 
বাণে কুস্তকর্ণের মস্তকটি ছিন্ন হইয়াছে । পর্বততুল্য সেই ছিন্ন মস্তকটি লঙ্কায় পতিত হইয়া 
চযগৃহ, গোপুর ও প্রাটীরকে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে এবং কুম্তকর্ণের মস্তকহীন দেহ সমুধ্রে 
নিমজ্জিত হইয়াছে । 
সীতাহরণের জন্য কুস্তকর্ণ অগ্রজকে স্পষ্টভাষায় তিরস্কার করিয়াছেন এবং কোনপ্রকার 
মিথ্যা ছলচাতুরীর আশ্রয় লইতেও ঘৃণাবোধ করিযাছেন । রাজনীতি বিষয়েও তিনি অগ্রজ 
অনেক ভাল ভাল কথা শোনাইযাছেন | শক্তিমদে দর্পিত কুম্তকর্ণ অগ্রজকে বিপদ হইতে 
রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে যুদ্ধে যোগ দিয়াছিলেন । বামের শক্তিসামর্থ্য জানিয়াও তিনি 
বাবণকে আশ্বাস দিয়া যুদ্ধযাত্রা করেন । এই সরলচিত্ত শক্তিমান পুরুষটি বীরের ন্যায় মুদ্ধ 
করিয়াই প্রাণ দিয়াছেন । 
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ন্‌ ৯১ 


বিভীষণ 


বিভীষণ রাবণের কনিষ্ঠ সহোদর । তিনি ছিলেন কৈকসীর চতুর্থ সস্তান | জন্মের পূর্বেই 
বিভীষণ তাঁহার জনকের আশীবদি লাভ করিয়াছেন ! মুনিবর বিশ্ব! কৈকসীকে 
বলিয়াছেন-__ 
পশ্চিমো যস্তব সুতো ভবিষ্যতি শুভাননে । 
মম বংশানুরূপঃ স ধমত্সি চ ন সংশয়ঃ॥ ৭।৯।২৭ 
-_শুভাননে, তোমার যে কনিষ্ঠ পুত্র হইবে. সে আমার বংশানুরূপ ধমঝ্সি হইবে-_ইহাতে 
সংশয় নাই । 
তস্মিন জাতে মহাসত্বে পুষ্পবর্ষং পপাত হ। ৭1৯1৩৬ 
_-সেই মহাসত্্শালী পুত্রের জন্মমুহূর্তে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল । দেবগণ দুন্দুভি বাদ্য 
করিতে লাগিলেন । 
বিভীষণ বাল্যকাল হইতেই ধার্মিক ছিলেন | তিনি স্বাধ্যায়ী.নিয়তাহার ও সংযমী ।১ 
বিভীষণের কঠোর তপস্যায় ব্রহ্মা প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে বর দিতে চাহিলে তিনি প্রার্থনা 
করিতেছেন__ 
শ্রীতেন যদি দাতব্যো বরো দে শূণু সুব্রত । 
পরমাপদগতস্যাপি ধর্মে মম মতির্ভবেৎ ॥ ইত্যাদি । ৭১০।৩০-৩২ 
__হে সুব্রত পিতামহ, আপনি যদি প্রসন্ন হইয়া আমাকে বর দান করিতে ইচ্ছা করেন, তবে 
আমি প্রার্থনা করিতেছি-_হে ভগবন্‌, অতিশয় বিপদে পতিত হইলেও আমার বুদ্ধি যেন 
ধর্মপথে থাকে এবং শিক্ষ। না করিয়াও আমি যেন স্দাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করি । 
পিতামহ প্রসন্ন হইয়া বিভীষণকে প্রার্থত বর দান করিয়া 
কহিতেছেন_- যস্মাদ রাক্ষসযোনৌ তে জাতস্যামিত্রনাশন । 
নাধর্মে জায়তে বুদ্ধিরমরত্বং দদামি তে ॥ ৭1১০।৩৪ 
-_হে শত্রুনাশন, যেহেতু রাক্ষসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ কবিয়াও তোমার বুদ্ধি অধর্ম পথে গমন 
করে নাই, সেইহেতু তুমি অমর হইবে--আমি এই বরও প্রদান করিতেছি । 
বিভীষণ চিরকালই সাধুচরিত্র ধার্মিক পুরুষ | শুর্পণখার উক্তিতেও জানা যায়-_ 
বিভীষণস্তু ধমত্মা ন তু রাক্ষসচেষ্টিতঃ । ৩।১৭।২৩ 
-বিভীষণ ধমত্সি, তাহার আচরণ রাক্ষসসুলভ নহে । 
বিভীষণের আকৃতির বর্ণনা রামায়ণে বেশী না থাকিলেও মোটামুটি একটি ধারণা করা 
যায়-- 
স চ মেঘাচলপ্রখ্যো বজ্রাযুধসমপ্রভঃ | 
বরায়ুধবরো বীরো দিব্যাভরণভূষিতঃ 2 ৬।১৭1৪ 
...মেঘসঙ্কাশং বিভীষণমুপস্থিতম্‌ । ৬।১১৪।৬ 


২১১ 


_ মেঘ ও পর্বতের ন্যাঞ বিভীষণের গাত্রবর্ণ ৷ বীর বিভীষণ ইন্দ্রের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন । তিনি 
উত্তম অস্ত্র ধারণ করেন ও দিব্য আভরণে ভৃঁষিত থাকেন । 
রাবণ ও কুস্তকর্ণের বিবাহের পর-__ 
গন্ধর্বরাজস্য সুতাং শৈলুষস্য মহাত্মনঃ | 
সর্ষমাং নাম ধর্মজ্ঞাং লেভে ভাযাং বিভীষণঃ ॥ ৭।১২।২৪ 


-_গন্ধর্বরাজ মহাত্মা শৈলুষের কন্যা ধর্মজ্ঞা সরমাকে বিভীষণ পত্বীরূপে লাভ করিয়াছেন । 
রাবণের কর্ততেেই বিভীষণের পরিণয় সম্পন্ন হয় | বিভীষণের কয়েকজন পুত্র 
ছিলেন- এইমাত্র জানা যায় । তাঁহাদের নাম ও কার্যকলাপের কথা জানা যায় না।: 
্ন্শ্চানিলশ্চেব হর সম্পাতিরেব ঢ। 
এতে বিভী্ষণামাত্যা মালেয়ান্তে নিশাচর1ঃ ॥ ৭1৫18৫ 
_-অনল, অনিল, হর ও সম্পাতি-__এই চারিজন রাক্ষস ছিলেন বিভীষণের খল্লমাতামহ 
মালির পুত্র | ইহারা বিভীষণেব অমাত্য ছিলেন । . 
অনাত্র দেখা যায় যে, বিভীষণের চারিজন অমাতোর নাম ছিল-_ অনল, পনস, সম্পাতি 
ও প্রমতি । সম্ভবতঃ অনিল, ও হরের অপর নাম ছিল যথাক্রমে পনস ও প্রমতি 1" 
মন্দোদরীকে বিবাহ করাব পরও উচ্ছৃঙ্খল রাবণ দেবতা দানব গন্ধর্ব প্রভৃতির সুন্দরী স্ত্রী 
এবং কন্যাগণকে হরণ করিতেছেন দেখিয়া বিভীষণ বাথিত হইয়াছেন । তিনি অগ্রজকে 
তিরস্কার করিয়া বলিয়াহেন- 
ঈদৃশৈস্বং সমাচারৈর্যশোহর্থকুলনাশনৈঃ | 
ধর্ষণং প্রাণিনাং জ্ঞাত্ব। স্বমতেন বিচেষ্টসে 1 ৭।২৫।১৮ 
_-রাজন, আপনার এইরূপ আচরণ যশ, অর্থ ও কুলের নাশক | ইহাতে প্রাণিগণের যে 
পীড়া ও ধর্মনাশ হইবে, তাহা অতি অনিষ্টকর । আপনি ইহা জানিযাও স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত 
হইয়াছেন । 
রামের দূত হনুমান্‌ লক্কাপুরীর দুর্দশা ঘটাইয়া রামের সমীপে ফিরিয়া গিয়াছেন । লজ্জায় 
ও ক্ষোভে রাবণ মন্ত্রিবর্গের সহিত ভবিষাৎ কর্তব্য বিষয়ে পরামর্শ করিতে বসিয়াছেন । 
প্রহস্তাদি বীর রাক্ষসগণ রামের সহিত যুদ্ধের নিমিত্ত রাবণকে উৎসাহ ও উত্তেজনা 
দিতেছেন, কিন্তু বিভীষণ নানাবিধ যুক্তি দ্ধারা পুনঃপুনঃ কহিতেছেন যে, রামকে যুদ্ধে জয় 
করা কিছুতেই সম্ভবপর হইবে না । ধার্মিক রামের সহিত নিরর্ণক শত্রুজাসাধন বাক্ষসরাজের 
উচিত হয় নাই । সীতাকে প্রত্যর্পণ না করিলে রাক্ষসকুল ধবংসপ্রাপ্ত হইবে । বিভীষণ 
সবিনয়ে অগ্রজকে বলিতেছেন-_- 
প্রসাদয়ে ত্বাং বন্ধুত্বাৎ কুরুষ বচনং মম । 
হিতং তথ্যং ত্বহং বমি দীযঅমস্য মৈথিলী ॥ ৬1৯২০ 
তাজাশু কোপং সুখধর্মনাশনম্‌, 
ভজস্ব ধর্মং রতিকীতিবদ্ধিনম্‌ । 
প্রসীদ জীবেম সপুত্রবাহ্ধবাঃ 
প্রদীয়তাং দাশরথায় মৈথিলী ॥ ৬৯1২২ 


-আমি আপনার ভ্রাতা, আপনার কল্যাণকর সতা কথাই বলিতেছি। আমার কথ গ্রহণ 
করুন । রামের নিকট মৈথিলীকে প্রত্যর্পণ করুন । আপনি সত্বর সুখ ও ধর্মের নাশক ক্রোধ 
পরিত্যাগ করুন, রতি ও কীর্তিবর্ধক ধর্মকে ভজনা করুন । আপনি প্রসন্ন হউন, আমরা পুত্র 
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ও বান্ধবগণের সহিত জীবিত থাকি । আপনি দশরথনন্দন রামের হাতে মৈথিলীকে প্রত্যর্পণ 
করুন । 
বিভীষণের বাক্যে ক্রুদ্ধ হইয়া রাবণ স্বগৃহে প্রস্থান করিলেন ৷ বিভীষণ কিছুতেই শাস্তি 
পাইতেছেন না: তিনি পরদিন ভোরবেলা রাবণের অস্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া পুনরায় সবিনয়ে 
অগ্রজকে বুঝাইতে লাগিলেন । মৈথিলীকে হরণ করিয়া আনিবার পর হইতেই লক্কাপুরীতে 
যে-সকল অশুভ লক্ষণ দেখা যাইতেছে, সেইগুলির প্রতিও তিনি রাবণের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিতেছেন । 
হিতাকাউক্টী বিভীষণের বাক্য রাবণের সহ্য হইল না । তিনি বিভীষণকে বিদায় দিলেন |: 
সেইদিন রাজসভায় বসিয়া রাবণ পুনরায় সীতার প্রতি তাঁহার অতিশয় আসক্তির কথা 
সর্বসমক্ষে প্রকাশ করিয়া অমাত্যবর্গের পবামর্শ শুনিতে চাহিয়াছেন | বিভীষণ সীতাকে 
সুতীক্ষদংঘ্ট্ট বিষধবের সহিত তুলন৷ করিয়া রাবণকে পুনরায় বলিতেছেন-_-“মহারাজ, 
যাহারা আপনাকে যুদ্ধ বিষয়ে উৎসাহ দিতেছেন, তাহারা কেহই যুদ্ধক্ষেত্রে রামের সম্মুখে 
দাঁডাইতে পারিবেন না । অতএব-_ 
প্রদীযতাং দাশরথায় মৈথিলী ।' ৬১৪1৩ 
ইন্দ্রজিৎ খুল্লতাতকে ভীত বলিয়া উপহাস করিলে বিভীষণ বলিলেন-__'বৎস, তুমি 
এখনও অপরিণামদর্শী বালকমাত্র । এইহেতু মোহবশে তোমার শিতার ভবিষ্যৎ বিনাশের 
বিষয় বুঝিতে পাব নাই । এই মন্ত্রণাসভায় তোমার ন্যায় বালককে যে প্রবেশ করাইয়াছে, 
তাহার প্রাণদণ্ড হওযা উচিত | তুমি বামের শক্তির বিষয়েও একান্তই অজ্ঞ ।”* 
অতঃপর বিভীষণ পুনরায় সবিনয়ে অগ্রজকে বলিতেছেন-__-'রাজন্‌, আমরা বহু ধনরত্বের 
সহিত সীতাদেবীকে রামের হাতে সমর্পণ করিয়া 
বসেম রাজন্নিহ বীতশোকাঃ । ৬১৫১৪ 
_-শোকবিহীন হইয়া এই নগরীতে বাস করিব ।” 
এইসকল কথা শুনিয়া কালগ্রস্ত রাবণ কঠোর ভাষায় বিভীষণকে তিরস্কার করেন ৷ তিনি 
এইকথাও বলিলেন যে, অন্য কোন ব্যক্তি এইরূপ বলিলে তৎক্ষণাৎ তিনি তাহার প্রাণদণ্ডের 
আজ্ঞা দিতেন । 
ইত্যুক্তঃ পরুষং বাক্যং ন্যায়বাদী বিভীঘশঃ | 
উৎ্পপাত গদাপাণিশ্ততুভিঃ সহ রাক্ষসৈঃ ॥ ইত্যাদি । ৬।১৬।১৭-২৬ 
--রাবণ এইরূপ কঠোর বাক্য বলিলে ন্যায়বাদী গদাপাণি বিভীষণ (তাঁহার অনুগত) 
চারিজন রাক্ষসের সহিত উর্ধেব উত্থিত হইলেন । অপমানিত বিভীষণ অস্তরীক্ষ হইতে 
রাক্ষসরাজকে কহিতেছেন--রাজন্‌, আপনি ভ্রান্ত ও অধার্সিক হইলেও আমার জোষ্ঠ 
সহোদর বলিয়া আপনাকে পিতার ন্যায় মান্য করি । আজ আপনার এইসকল কর্কশ বচন 
সহ্য করিতে পারিলাম না । অজিতেন্দ্রিয় কামুক পুরুষ কাহারও হিতবাক্য গ্রহণ করে না। 
রাজন্‌, সংসারে প্রিয়বাদী পুরুষের অভাব নাই, কিন্তু অপ্রিয় অথচ হিতকর বাক্যের বক্তা ও 
শ্রোতা-_উভয়ই দুর্লভ | আপনি কালপাশে বদ্ধ হইয়া বিনষ্ট হইতে চলিয়াছেন । এইহেতু 
উপেক্ষা করিতে না পারিয়া পুনঃপুনঃ আপনাব হিতকর পরামর্শ দিয়াছি। রামের প্রদীপ 
অশ্নিতুল্য বাণে আপনার বিনাশ দেখিতে ইচ্ছা করি না বলিয়াই এইরূপ বলিয়াছি। আমার 
পরামর্শ আপনি সহ্য করিতে পারেন নাই । আগনাকে অপ্রিয় পবামর্শ দিয়াছি বলিয়া 
আপনার নিকট ক্ষমা প্রীর্থনা করি । রাক্ষসগণের সহিত এই লঙ্কাপুরীকে ও নিজকে 
সর্বপ্রষত্ে রক্ষা করুন । আমি চলিয়া যাইতেছি, আপনার মঙ্গল হউক । ক্ষীণাযু ব্যক্তিগণ 
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অস্তিমকালে প্রকৃত সুহৃদের বাক্য গ্রহণ করেন না। এইহেতু আমার পরামর্শও আপনার 
রূচিকর হয় নাই । 
রাবণকে এইসকল কথা বলিয়াই বিভীষণ তাঁহার অমাত্যগণ সহ আকাশমার্গে সমুদ্র পার 
হইয়াছেন । আকাশে থাকিয়াই বিভীষণ বানরগণের নিকট আত্মপরিচয় দিয়াছেন এবং 
রাবণকে সুপরামর্শ দেওয়ায় তিনি যে রাবণের দ্বারা অপমানিত হইয়াছেন, তাহাও 
জানাইয়াছেন। অতঃপর তিনি বানরগণকে বলিতেছেন-__ 
নিবেদয়ত মাং ক্ষিপ্রং বাঘবায় মহাত্মনে । 
সর্বলোকশরণ্যায় বিভীষণমুপস্থিতম্‌ ॥ ৬।১৭।১৭ 
__হে বানরগণ, তোমরা সকলের রক্ষক মহাত্মা বঘুনাথকে শীঘ্র নিবেদন কর যে, বিভীষণ 
উপস্থিত হইয়াছে। 
রাম এই সংবাদ পাইয়া সুগ্রীবের মুখে বিভীষণকে অভয় দিলেন । 
বাঘবেণাভয়ে দত্তে সন্নতো রাবণানুজঃ | 
বিভীষণো মহাপ্রাজ্জো ভূমিং সমবলোকয়ৎ ॥ ইত্যাদি । ৬।১৯।১-৬ 
--রামের অভয়বাণী শুনিয়া রাবণানুজ মহাপ্রাজ্ঞ বিভীষণ ভক্তিভরে রামের উদ্দেশে প্রণাম 
করিয়া অবরোহণ-মানসে ভূমির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন । সচিবগণের সহিত ভূমিতলে 
অবরোহণ করিয়া তিনি রামের সমীপে উপস্থিত হইয়াছেন । সচিবগণ সহ বিভীষণ রামের 
চরণতলে প্রণাম করিয়া সবিনয়ে বলিলেন-_হিতবচন বলায় দর্পিত লঙ্কেশ্বরের দ্বারা 
অপমানিত হইয়াই আমি সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া মহাত্মা রাঘবেব আশ্রয় লইয়াছি । সম্প্রতি 
আমার প্রাণ, সুখ ও রাজালাভ সমস্তই আপনার অধীন । 
প্রসন্ন রামের জিজ্ঞাসাব উত্তরে বিভীষণ রাবণেব বলবীর্ষের কথা শোনাইলে পর রাম 
প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, সবান্ধব রাবণকে বধ করিয়া তিনি বিভীষণকে লঙ্কার সিংহাসনে 
বসাইবেন | বিভীষণও প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, রাবণের সহিত যুদ্ধে তিনি প্রাণপণে রামের 
সাহাযা করিবেন |" 
তৎক্ষণাৎ রামের আদেশে লক্ষ্মণ বিভীষণকে রাক্ষসরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছেন । 
রামের সহিত বিভীষণের প্রথম কথাবাতা হইতেই জানা যায় যে, লঙ্কাপুরীর সিংহাসনের 
উপর বিভীষণের দৃষ্টি ছিল । এই দৃষ্টিকে সম্ভবতঃ শুধু লোভ বলা উচিত হইবে না। 
মহাপ্রাজ্ঞ বিভীষণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, রাবণের নিধন অবশ্যস্তাবী এবং অচিরেই তাহা 
ঘটিবে। অতএব তখনও লক্কাপুরীর আঁধকার যেন রাক্ষসদেরহ থাকে__সেই উদ্দেশ্যেই 
বিভীষণ সম্ভবতঃ রামের নিকট পূর্বেই রাজ্যপ্রার্থনা করিয়াছেন | অধার্মিক অগ্রজের দ্বারা 
অপমানিত হইয়াও বিভীষণের এইপ্রকার মনোবৃত্তির উদয় অস্বাভাবিক নহে । 
বিভীষণ রামের সেনাদলে যোগ দিয়াছেন এবং রামের হিতৈষী বিশ্বস্ত সুহৃদ্রূপে 
সর্বতোভাবে রামকে সাহায্য করিতেছেন । বিভীষণের অভাবনীয় উপস্থিতি, শরণাগতি ও 
সেনাদলে যোগদান রামের পক্ষে যেন দৈব আশীবদিস্বরূপ | ইহার ফলে রাম যে প্রভৃত 
উপকৃত হইয়াছেন, তাহা নানা চরিত্রে আলোচিত হইয়াছে । বিভীষণ রামকে অনেক বিপত্তি 
হইতে রক্ষা করিয়াছেন | 
সসৈন্য রাম লঙ্কায় উপস্থিত হইয়া বিভীষণের সহায়তায় রাবণের সৈন্যসমাবেশের সকল 
ব্যবস্থা অবগত হইয়াছেন । তিনি সেনাপতিনিয়োগের ব্যবস্থা করিতেছেন । স্থির হইল ঘে, 
সুগ্ত্রীব, জান্ববান্‌ ও বিভীষণ মধ্যম গুল্মে অবস্থান করিবেন ।” 
মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে । প্রথম দিবসের রাত্রিযুদ্ধে অদৃশ্য মায়াবী ইন্দ্রজিতের নাগবাণে 
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বদ্ধ রাম ও লক্ষ্মণ নিস্পন্দ হইয়া পড়েন । বানরগণ শোকে বিহ্‌ল হইয়া পড়িয়াছেন । অতি 
দুঃখিত সুগ্রীবকে সাস্তবনা দিয়া বিভীষণ কহিতেছেন__ 
ন কালঃ কপিরাজেন্দ্র বৈর্বামবলম্ষিতুম্‌ । 
অতিম্সেহোহপি কালেহস্মিন মরণায়োপকল্পতে ॥ ইত্যাদি । ৬।৪৬1৩৭-৪৪ 
__হে কপিরাজ, এখন বিহৃল হইবার সময় নহে । এইরূপ বিপৎকালে অতিশয় ন্নেহও 
মৃত্যুর কারণ হইয়া থাকে । এখন আমাদের সৈনাগণের হিতচিস্তা করা উচিত । রাম-লক্ষ্মণের 
দেহকাস্তিতে মৃত্যুলক্ষণ দেখা যাইতেছে না। যতক্ষণ না আমি বিপর্যস্ত সৈন্যগণকে 
সংস্থাপিত করিতেছি, ততক্ষণ স্বীয় সৈন্যগণকে আশ্বাস দাও । আমরা বিহ্ল হইলে 
সৈন্যগণ্রে মনোবল নষ্ট হইবে । অতঃপর বিভীষণ সৈন্যগণকেও অনুরূপ আশ্বাস 
দিয়াছেন । 
ইন্দ্রজিতেব নাগপাশে রাম ও লল্ষ্পণকে সংজ্ঞাহীন দেখিয়। বিভীষণ-_ 
জলক্লিননেন হস্তেন তয়োর্নেত্রে বিমৃজ্য চ। 
শোকসম্পীড়িতমনা রুরোদ বিললাপ চ 1] ৬।৫০।১৪ 
_জলসিক্ত হস্তের দ্বারা উভয় ভ্রাতার নয়ন মার্জনাপূর্ক অতিশয় শোকাভিভূত হইয়া 
রোদন ও বিলাপ করিয়াছেন । 
বিভীষণের বিলাপে এরূপ একটি কথা শোনা যায়, যাহাতে অনুমিত হয় যে, রাজ্যলাভের 
বিষয়ে. তাঁহার লোভ ছিল । কথাটি এই__ 
যয়োবীর্যমুপাশ্রিত্য প্রতিষ্ঠা কাঙিক্ষতা ময়া । 
তাবিমৌ দেহনাশায় প্রসুস্তৌ পুরুর্ষভৌ ॥ ৬।৫০।১৮ 
_যাঁহাদের বীর্য আশ্রয় করিয়া৷ আমি প্রতিষ্ঠিত হইবার আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলাম, সেই দুই 
পুরুষপ্রধান মুত্যুপথের যাত্রী হইয়া প্রসুপ্ত রহিয়াছেন । 
সুশ্রীব বিলপমান বিভীষণকে আলিঙ্গনপূর্বক সাস্ত্বনা দিয়া কহিয়াছেন__ 
রাজ্যং প্রাপ্সযসি ধর্মজ্ঞ লঙ্কায়াং নেহ সংশয়ঃ । ৬।৫০।২১ 
_ধর্মজ্ঞ, তুমি লঙ্কারাজ্য প্রাপ্ত হইবে-_ইহাতে সংশয় নাই। 
ইন্দ্রজিৎ মায়াময়ী সীতাকে হত্যা করিলে পর রাম শোকে মুছিত হইয়া পড়েন । মুছা ভ্স 
হইলে লক্ষ্মণেব আশ্বাসবাণী শুনিযাও রাম স্থির হইতে পাবিলেন না । তখন বিভীষণই প্রকৃত 
রহস্য উদ্ঘাটন করিয়াছেন । তিনি রামকে বলিয়াছেন যে, রাবণের উদ্দেশ্য অন্যপ্রকার, 
কখনই সীতাকে হতা করা হইবে না । একমাত্র রাবণ ব্যতীত অপর কেহ সীতাকে দেখিবার 
অধিকারও পায় নাই । অতএব ইন্দ্রজিৎ বানরগণকে মোহিত করিয়া আপন উদ্দেশ্য সাধনের 
নিমিত্ত মায়াময়ী সীতার হত্যারূপ অভিনয় প্রদর্শন করিয়াছে ! ইন্দ্রজিৎ নিকুম্ভিলা-মন্দিরে 
যাইয়া হোম সমাপনাত্তে ফিরিয়া আসিলে ইন্দ্রাদি দেবগণও তাহাকে যুদ্ধে জয় করিতে 
পারিবেন না। সেইহেতু সে মায়াপ্রয়োগে বানরগণকে মোহাচ্ছন্ম করিয়াছে । ইন্দ্রজিতের 
দৈব অনুষ্ঠান সমাপ্তির পূর্বেই তাহাকে আক্রমণ করিতে হইবে ।* 
বিভীবণ এই রহস্য উদ্ঘাটন 1 করিলে শোকগ্রস্ত রামের সমূহ বিপদ ঘটিত এবং যুদ্ধে 
জয়লাভ করা সম্ভবপর হইত না। 
বিভীষণের পরামর্শে রাম ইন্দ্রজিতের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত লক্ষ্মণ ও বিভীষণকে 
পাঠাইয়াছেন । বিভীষণ লক্ষ্মণকে নানাভাবে সাহায্য করিতেছেন ও উৎসাহ দিতেছেন । 
ইন্দ্রজিৎ বিভীষণকে দেখিয়াই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, তাঁহার এই পিতৃব্যই তাঁহার নিধনের 
উপায়টি রাম ও লল্ষ্ণকে বলিয়া দিয়াছেন । ক্রুদ্ধ ইন্দ্রজিৎ অতি কঠোর ভাষায় তিরস্কার 
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করিলে পর বিভীষণ উত্তরে বলিতেছেন-_ 
কুলে যদ্যপাহং জাতো রক্ষসাং ক্রুরকর্মণাম্‌ । 
গুণো যঃ প্রথমো নৃণাং তন্মে শীলমরাক্ষসম্‌ ॥ ইত্যাদি । ৬।/৮৭।১৯-৩০ 
__যদিও আমি ক্রুরকম্মা রাক্ষসগণের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তথাপি আমার স্বভাব ও 
আচরণ রাক্ষসোচিত নহে । সৎপুরুষের যাহা প্রধান গুণ, আমি তাহাকেই আশ্রয় করিয়া 
রহিয়াছি । তুমি আমাকে স্বজন-পরিত্যাগী বলিয়া নিন্দা করিতেছ, কিন্তু আমি তোমার 
পিতার সমস্বভাব না হওয়ার জন্য আমাকে পরিত্যাগ করাই কি তীহার উচিত হইয়াছে ? 
ধর্মচ্যত পরদারাভিলাধীকে পরিত্যাগ করায় আমি কোন দোষ দেখিতেছি না । আমার 
অগ্রজের অশেষ গুণ থাকিলেও নানাবিধ দুক্কর্ম তাঁতভাব গুণাবলীকে প্রচ্ছাদন করিয়াছে । 
এইসকল দোষের জন্যই আমি তোমার শিতাকে ত্যাগ করিয়াছি । এই লঙ্কাপুরী, তোমার 
পিতা এবং তোমার বিনাশ আসন্ন । অভিমানী মুর্খ ও দুর্বিনীত তুমি কালপাশে আবদ্ধ 
হইয়াছ | অতএব যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই আমাকে বলিতে পার | মন্ত্রণাসভায় আমার পরামর্শ 
গ্রহণ না করার ফলেই আজ তোমাদের এই বিপত্তি ঘটিতেছে। তুমি লক্ষ্মণের হাতে নিহত 
হইয়া যমালয়ে যাইয়া দেবকৃত্য সম্পাদন কর | হে রাক্ষসাধম, আজ আর প্রাণ লইয়া 
|ঞধ্রিতে পারিবে না। 
লক্ষ্মণ ও ইন্দ্রজতের ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ হইল | বিভীষণও পূর্ণ তেজে রাক্ষসসেনা 
সংহাব করিতেছেন এবং লক্ষ্মণ ও বানরগণকে উৎসাহ দিতেছেন | বিভীষণ বানরগণকে 
বলিতেছেন-_ 
অযুক্তং নিধনং কর্তৃং* পুত্রস্য জনিতুর্মম । 
ঘুণামপাসা রামার্থে নিহন্যাং ভ্রাতুরাতকমজম্‌ ॥ ইত্যাদি । ৬৮৯।১৭, ১৮ 
__হে বানরগণ, পিতৃস্থানীয় হইয়া পুত্রতুলয ইন্দ্রজিৎকে বধ করা আমার পক্ষে অনুচিত 
হইলেও আমি রামের কার্য সাধনের নিমিত্ত মমতা ত্যাগ করিয়া ইহাকে বধ করিতে উদ্যত 
হইয়াছি । আমার বাম্পবারি চক্ষু দুইটিকে আচ্ছন্ন করিতেছে । অতএব মহাবাহু লক্ষ্মণ ইহাকে 
বধ করুন । তোমরা ইহার পার্শচরগণকে নিধন কর। 
ইন্দ্রজিৎ নিহত হইয়াছেন | বিভীষণ হষ্টান্তঃকরণে রামকে এই শুভ সংবাদ দিয়াছেন । 
তখন আর তাঁহাকে দুঃখিত দেখা যায় না।”" 
রামের সহিত বাবণের যুদ্ধের সময় বিভীষণ গদার আঘাতে রাবণের রথের ঘোড়াগুলিকে 
নিধন করিয়াছেন । রাবণের নিক্ষিপ্ত শক্তিবাণ হইতে বিভীষণকে বাঁচাইতে যাইয়াই লক্ষ্মণ 
রাবণের অপর শক্তিবাণে আক্রান্ত হইয়াছিলেন 1১১ 
রাবণের বিপক্ষে যোগ দিলেও অগ্রজের মৃত্যুর পর বিভীষণকে অধীর হইয়া বিলাপ 
করিতে দেখা যায় । তখন বিভীষণ রাবণের অসংখা গুণ কীর্তন করিয়াছেন ।১২ 
শোকসম্তপ্ত বিভীষণকে সাস্ত্বনা দিয়া রাম রাবণের দেহ সংকারের নিমিত্ত তীহাকে নিদেশ 
দিয়াছেন । রামের মনোভাব বুঝিবার উদ্দেশোই যেন বিভীষণ বলিলেন-- 
তাক্তধমব্রতং ত্রুরং নৃুশংসমনৃতং তথা । 
নাহমহাঁমি সংস্কত্তৃং পবদারাভিমর্শনম্‌ ॥ ইত্যাদি । ৬।১১১।৯৩-৯৫ 
_-_এই ক্রুর নৃশংস অধার্মিক পরদারাপহারীর দেহের সৎকার আমি করিতে পারিব না । ইনি 
আমার গুরুজন হইলেও পুজা পাইবার অধিকারী নহেন । আমি ইহার দেহ সৎকার না 
করিলে লোকসমাজে আমার নিন্দা হইবে--_ইহা সতা. পরষ্তু ইহার দোষসমূহ শ্রবণ করিলে 
পরে আর কেহই নিন্দা করিবে না । 
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রামের যুক্তিপূর্ণ উপদেশ শুনিয়া বিভীষণ রাজোচিত আড়ম্বরে অগ্নিহোত্রী রাবণের 
অস্ত্যেষ্টি-কৃত্য যথাবিধি সম্পন্ন করিয়াছেন । 
এবার রাম শান্ত্রানুসারে বিভীষণের অভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন করাইয়া তাঁহাকে সিংহাসনে 


বাসাইলেন ১ 
লঙ্কাধিপতি বিভীষণকে পাঠাইয়াই রাম অশোকবন হইতে সীতাকে আনাইয়াছিলেন । 
সীতার অস্মিপরীক্ষার পর রাম অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে বিভীষণ রামের 
নিকট প্রার্থনা করিতেছেন-_ 
অহং তে যদ্যনুগ্রাহ্যো যদি স্মরসি মে গুণান্‌। 
বস তাবদিহ প্রাজ্ঞ যদ্যত্তি ময়ি সৌহৃদম্‌ ॥ ইত্যাদি । ৬।১২১।১২-১৫ 
__হে প্রাজ্ঞ, যদি আমার গুণসমূহ স্মরণ করেন, আমি যদি আপনার অনুগ্রহভাজন হই এবং 
আমাতে যদি সৌহা্দ থাকে, তবে আপনি লক্ষ্মণ ও বৈদেহীর সহিত এইস্থানে কিছুদিন 
অবস্থান করুন । আমি আপনাদের সেবা করিয়া ধন্য হইব । আপনি সুহৃৎ ও সৈন্যগণের 
সহিত আমার পূজা গ্রহণ করুন। আমি আপনার প্রসাদ-লাভে অভিলাষী । 
ভরতের দর্শনের নিমিত্ত উৎকপিত রামের নির্দেশে বিভীষণ তখনই পুষ্পক-বিমানকে 
আহান করিয়াছেন । রামের আদেশে তিনি প্রচুর ধনরত্বাদির দ্বারা বানরগণকে সম্মান 
করেন | বিভীষণও রামের সহিত অযোধ্যায় গিয়াছিলেন 1১" 
অযোধ্যায় ভরত বিশেষরূপে বিভীষণকে অভার্থনা করিয়াছেন । রামের অযোধ্যায় 
প্রবেশকালে ও সিংহাসনে আরোহণের পর বিভীষণ তীহার পার্থে দাঁড়াইয়া চামব ব্যজন 
করিতেছিলেন | রামও বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা বিভীষণকে সম্মানিত করেন | 
কিছুদিন পরে রামের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া বিভীষণ লঙ্কায় প্রত্যাবর্তন 
করেন | দীর্ঘকাল পর রামের অশ্বমেধ-যজ্ছে আমন্ত্রিত হইয়া লঙ্কাপতি বন্ধুবান্ধব সহ 
অযোধ্যায় গিয়াছিলেন । সেই যঙ্ে-_ 
বিভীবণশ্চ রক্ষোভিঃ স্ত্রীভিশ্চ বহুভিবৃতঃ । 
ধাষীণামুগ্রতপসাং পৃজাং চক্রে মহাত্মনাম ॥ ইত্যাদি | ৭।৯১।২৯ ; ৭৯২1৭ 
_ বিভীষণ অনেক রাক্ষস ও রমণীগণের সহিত উপস্থিত হইয়া উগ্রতপা খধিগণের 
পুজাকার্যে নিযুক্ত হইলেন । তিনি কিন্করের ন্যায় তাঁহাদের সেবা করিয়াছেন । 
এক বৎসরেরও অধিককাল ব্যাপিয়া সেই যজ্ঞ চলিতেছিল । যজ্জ-সমাপ্তির পর বিভীষণ 
লঙ্কায় ফিরিয়া আসিয়াছেন । 
রামের মহাপ্রয়াণের সঙ্গল্প শুনিয়া বিভীষণ পুনরায় অযোধ্যায় গিয়াছেন । রামের 
অনুপ্রয়াণে অভিলাধী বিভীষণকে সম্বোধন করিয়া রাম কহিতেছেন__ 
যাবৎ প্রজ। ধরিষ্যস্তি তাবৎ ত্বং বৈ হ্রীশ্বর । 
রাক্ষসেন্দ্র মহাবীর্য লঙ্কাস্থঃ স্বং ধরিষ্যসি ॥ ইত্যাদি । ৭।১০৮।২৭-৩০ 
__হে মহাবল রাক্ষসরাজ বিভীষণ, যতকাল জীবগণ জীবিত থাকিবে, তুমি ততকাল লক্কায় 
অবস্থান করিবে । হে বীর, যে-পর্যস্ত চন্দ্র, সূর্য ও পৃথিবী থাকিবে এবং রামকথা লোকসমাজে 
প্রচারিত থাকিবে, ততকালে তুমি জীবিত থাকিবে । আমার এই আদেশকে বন্ধুর আদেশ 
মনে করিয়া কোনরূপ বিপরীত উত্তর করিবে না । হে রাক্ষসেন্দ্র, ইক্ষবাকুবংশের কুলদেবতা 
জগন্নাথের আরাধনা করিবে । 
তথেতি প্রতিজগ্রাহ রামবাক্যং বিভীষণঃ | ৭।১০৮।৩১ 
-_“তাহাই হউক" বলিয়া বিভীষণ রামের আদেশ স্বীকার করিলেন । 


২১৭ 


চিরজীবী এই রাক্ষসশ্রেষ্ঠটকে মহর্ষি বাল্মীকি ধর্মজ্ঞ, প্রাজ্ঞ, অতীতানাগতার্থজ্ঞ (অতীত ও 
ভবিষ্যৎ বিষয়ে অভিজ্ঞ), বর্তমানবিচক্ষণ (বর্তমান কালের কর্তব্যে নিপুণ), সত্যবাদী প্রভৃতি 
বিশেষণে ভূষিত করিয়াছেন ।১* 

অধার্মিক অগ্রজকে পরিত্যাগ করিয়া অগ্রজের শত্রুপক্ষে যোগ দেওয়া যে বিভীষণের 
অন্যায় হয় নাই, তাহা তিনি নিজেই ভ্রাতৃষ্পুত্র ইন্দ্রজিৎকে বলিয়াছেন | তীহার বাক্যগুলি 
সমীচান বলিয়াই আমরা মনে করি । 
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মেঘনাদ হেন্দ্রজিৎ) 


বাবণ ও মন্দোদবীণ দ্বিতীম পুত্রের নাম ছিল _মেখনাদ | হমিছ হইযাই তিনি মেখেব 
ন্যায গজন কবিম়াছিলেন | দস্দনেব সময শিশুটিব কগন্ববে সমগ্র লঙ্কানগনা স্তপ্ধ হইযা 
ই৩ | এইহেতু__ পিতা *সাকবোমাম মেখনাদ ইতি যম 1 ২১২৩১ 
_- পিতা পাবণ স্ব তাহাব নাঘ বাখলেন- মেঘনাদ । 
মেখনাদেব আকৃতি মতি মনোহর বার্ণত হইমাছে- 
শ্রামান পাঞ্সবিশ।লাক্ষো লাবসাধিপ7তত সহ 1215৮1১৭ 
_-পধযস্তবগ্াক্ষো ভিনাপিনচযোপম? | উদ৫ ১০১ ১৪ 
স তীমকামুকশবঃ কঙ্াঞজজন৮যোপম5 | 
বওুশসানধনো হামো বভো মৃত্যবিপাপ্তব ॥ ৬৮৬১৬ 
__ বাক্ষসাধিপি বাবণেব পুর মেঘনাদেব দেহবর্ণ দলিত নাগ অজনবাশিব শাষ । তাহার 
নেত্রামব প্রাস্তভাগ ও ওষ্টাধন বগুবণ এব পদ্কেস পাপডিব ন্বায পিশাল ভীঁহাব 
নযনযুগল কান্তিমান মেখশাদ ভযঙ্কপ পনুবণি এ্রহণ বিলে ভীহাতক সংহাবকতা যমেব 
থ্াহ। দেখাইত | 
শান্ত ও শস্বিদ্যায মেঘনাদ সন্িপুণ | (দতাশ্ডব শুক্ুচার্যলে ফাত্ীগলাপে ববণ কবিযা 
মেঘনাদ লঙ্কান নিকাস্তলা নামক উপবনে সাতটি যঙ্ঙ করিয়াছেন | অগ্নিষ্টোম, অশ্বমের, 
বনুসুবর্ণক, বাজসয, গোমেধ ও বেষ্ডণ যজ্কেব পব মাতশ্বব যজ্ঞ আবন্ত কবিলে ভগবান 
মণহশ্বব মেঘনাদকেে অনেক বব দিযাছিলেন । স্চ্ছাথ "এ ৩এ্র গতিশাল অপ্তবীক্ষগামী 
একখানি দিব) বথও মহেশ্বব মেঘনাদকে দান কবিযাছেন | প্রমোভানবো পে অন্গকাব সৃষ্টি 
কবিবাব নিমিত্ত তামসী। মাযখাবদা ও তিনি লাভ করিয়াছেন । 
বাবণ ও দ্বেবাজেব যুদ্ধে পিতাকে অবসম দেখিযা মেঘশাদ মাযাব প্রভাবে দেববাজকে 
বন্দী কবিষা লঙ্কা লইযা যান । বিপন্ন দেবখগণ প্রজাপতিকে পূবোবতী কবিযা লক্কাষ 
উপস্থিত হইতেছেন | 
আকাশে থাকিযাই প্রজাপতি পুত্র ও ভাশগণে পবিবেষ্টিত বাবণকে শান্তবে কহিলেন _ 
অযঞ্চ পুত্রোহতিবলস্তব বাবণ খাযবান । 
জগতীন্দ্রজিদিত্যেব পবিখ্যাতো ওবিষ্যতি ॥ ইত্যাদি । ৭1৩০1৫-৭ 
_বৎস বাবণ, যুদ্ধে তোমান পুত্রেব বীবত্ব গেখিযা আমি অত্যন্ত সম্তৃষ্ট হইয়াছি । ইহাব 
পবাক্রম যেন তোমাকেও ছাড়াইযা গিধাছে | তোমাব এই বীর্যবান পুত্রটি জগতে 
ইন্দ্রজিৎনামে প্রসিদ্ধ লাভ কবিবে । বাজন, আজ তুমি ইন্দ্রকে মুক্তি দাও এবং তাঁহাব মুক্তিব 
পণস্ববপ দেবগণ তোমাকে কি দিবেন, তাহা বল । 
ব্রন্মাব বাক্য শুনিযাই ইন্দ্রজিৎ উত্তব কবিলেন যে, অমবত্বেব বর প্রাপ্ত হইলে তিনি 
দেববাজেব মুক্তি দিতে পাবেন । ব্রন্মা ইন্দ্রজিৎকে বলিলেন, (কান প্রাণীই সর্বথা অমর 


৯৯ 


হইতে পারে না। অতএব ইন্দ্রজিৎ যেন অন্য বর প্রার্থনা করেন। 
এবার ইন্দ্রজিৎ পিতামহকে খলিতেছেন- “আমি যুদ্ধযাত্রা করিবার পূর্বে মন্ত্রপাঠপূর্বক 
অগ্নলিতে আহ্ুতি দিলে অগ্নি হইতে এরূপ অশ্বযুক্ত রথ উিত হইবে, যাহাতে আরোহণ 
করিলে কেহই আমাকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইবে না । জপহোম সমাপ্তির পূর্বে যদি আমি 
সমরাঙ্গণে প্রবেশ করি, তবেই আমার বিনাশ হইবে 1” 
এবমস্ত্রিতি তঞ্চাহ বাক্যং দেবঃ পিতামহঃ | 
মুক্তশ্চন্দ্রজিতা শক্রো গতাশ্চ ত্রিদিবং সুরাঃ ॥ ৭।৩০1১৮ 
--ভগবান্‌ পিতামহ ইন্দ্রজিতঘকে বলিলেন ইহাই হউক | ইন্দ্রজিৎ ইন্দ্রকে মুক্তিদান 
করিলেন এবং দেবগণ ব্বর্ণে প্রস্থান করিলেন । 
তপশ্চরণ, যজ্ঞানুষ্ঠান, বীরত্ব ও বহুবিধ বর-প্রাপ্তির ফলে মহাবাহু ইন্দ্রজিং__ 
রাবণাদতিরিচ্যতে | ৭১৩৮ 
_রাবণ অপেক্ষা সমধিক শক্তিমান হইয়া উঠিয়াছেন | 
ইন্দ্রজিতের একাধিক ভারা ছিলেন, কিন্তু তাহাদের এবং তাঁহাদের সন্তান-সম্ভতির কথা 
কিছুই জানা যায় না ।* 
পিতার মন্ত্রণাসভায় ইন্দ্রজিও উপস্থিত ছিলেন | সীতাকে প্রত্যর্পণ করিয়া রামের সহিত 
মিত্রতা করিবার নিমিত্ত বিভীষণ রাবণকে অনুরোধ করিয়াছেন । এই পরামর্শ ও অনুরোধ 
রাবণের ভাল লাগে নাই । খুল্লতাতের কথাগুলি শুনিয়া ইন্দ্রজিত অতি উদ্ধত সুরে তীঁহাকে 
উপহাস করেন । ইন্দ্রজিৎ বিভীষণকে সম্বোধনপূর্বক বলিতেছেন__ 
কিং নাম তে তাতকনিষ্ঠ বাকা-_ 
_মনর্থকং বৈ বনুভীতবচ্চ । 
অস্মিন কুলে যোহপি ভবেন্ন জাতঃ 
সোহপীদৃশং নৈব বদেন্ন কুযাৎি ॥ ইত্যাদি । ৬1১৫।২-৭ 
_ কনিষ্ঠতাত, আপনি অত্যন্ত ভীরুর ন্যায় অনর্থক কথা বলিতেছেন । যে-ব্যক্তি এই কুলে 
জন্মগ্রহণ করে নাই, সেই ব্যক্তিও এরূপ কথা বলিবে না এবং এরূপ কার্য করিবে না । এই 
রাক্ষসকুলে একমাত্র আপনিই তেজোহীন নিতাত্ত ভীরু কাপুরুষ, । এইহেতু আমাদিগকে ভয় 
দেখাইতেছেন | দেবগণের দর্পহারী আমি সেই সাধারণ দুইজন রাজপুত্রকে বিনাশ করিতে 
কেন সমর্থ হইব না£ 
বিভীষণ ভ্রাতুষ্পুত্রের ধৃষ্টতায় ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে তিরস্কার করিয়াছেন । 
মহাযুদ্ধের প্রস্তুতি চলিতেছে ৷ রাক্ষসরাজ নগরী রক্ষার ব্যবস্থা করিতেছেন | নগরীর 
প্রত্যেক দ্বারে বীর রাক্ষসগণকে স্থাপন করা হইতেছে । 
পশ্চিমায়ামথ দ্বারি পুত্রমিন্দ্রজিতং তদা । 
ব্যাদিদেশ মহামায়ং রাক্ষসৈর্বহুভিরতিম্‌ ॥ ৬৩৬১৮; ৩৭1১১ 
_ মায়াবিশারদ কুমার ইন্দ্রজিৎ রাক্ষসগণে পরিবৃত হইয়া পশ্চিমঘ্বার রক্ষা করিবেন-__রাবণ 
এইরূপ নির্দেশ দিয়াছেন ! 
যুদ্ধের প্রথম দিবসে রাত্রিকালেও ভীষণ যুদ্ধ চলিতেছিল | অঙ্গদ ইন্দ্রজিতকে বিপন্ন 
করিয়া তুলিয়াছেন । ইন্দ্রজিতের রথের সারথি ও অশ্বগুলি অঙ্গদের দ্বারা নিহত হইয়াছে । 
পরাজিত ইন্দ্রজিৎ মায়াবলে অস্তহিত হইয়া ভীবণ শরবর্ষণ করিতেছেন । ইন্দ্রজিতের 
নাগবাণে রাম ও লক্ষ্মণ বদ্ধ হইয়াছেন । তাঁহাদের নডিবারও শক্তি বহিল না।" 
ইন্দ্রজি রাম-লক্ষ্পণকে নিম্পন্দ দেখিয়া নিহত বলিয়াই মনে করিয়াছেন । পরম উল্লাসে 
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পুরীতে প্রবেশ করিয়া তিনি পিত।কে এই শুভ সংবাদ প্রদান করিলে লক্ষেশ্বর_ 
জহৌ জ্রং দাশরথেঃ সমুখং 
প্রহাষ্টবাচাভিননন্দ পুত্রম্‌ ॥ ৬।৪৬।৫০ 
_ রাম হইতে যে ভয় ও চিন্তা হইয়াছিল, তাহা ত্যাগ করিলেন এবং প্রসন্নবাকোযে পুত্রকে 
অভিনন্দিত করিলেন । 
ইন্দ্রজিৎ নানাবিধ রথে আরোহণ করিযা যুদ্ধযাত্রা করিতেন । কোথাও দেখিতে 
পাই--তিনি গরুড়ের তুলা বেগশালী তীক্ষদস্ত ঢারিটি বিষধর সর্পকে বথে যোজনা 
করিয়াছেন । সেই রথেব ধবজে ইন্দ্রের ছবি অঙ্কিত 1" 
কোথাও পা ইন্দ্রজিৎকে “মৃগবাজকেতু' (যাহার বথের ধবজে সিংহেব ছবি অস্কিত 
রহিয়াছে) বলা হইযাছে 1" 
অন্যত্র দেখা যাইতেছে, ইন্দ্রজিৎ__ 
সমারুরোহানিলতুলাবেগং 
রথং খরশ্রেষ্ঠসমাধিযুক্তম 1 ৬।৭৩।৮ 
--উত্তম গর্দভসংযোজিত বায়ুব ন্যায বেগশালী বথে আরোহণ করিয়াছেন । 
অশ্বচালিত রথে থাকিয়া যুদ্ধ কবিতেও ইন্দ্রজিৎকে দেখা যায । 
উদ্যতায়ুধনিস্ত্রিংশো রথে সুসমলঙ্কতে । 
কালাম্বযুক্তে মহতি স্থিতঃ কালাস্তকোপমঃ ॥ ৬৮৮।২ 
_কুষ্ণবর্ণ অশ্বে চালিত ও অলঙ্কত বৃহৎ বথে অবস্থিত ইন্দ্রজিৎ খড়গ ও অন্যান্য অস্ত্র 
উত্তোলন করিয়া কালাস্তক যমের ন্যাঘ বিবাজ কবিতেছেন । 
যুদ্ধে পুনঃ পুনঃ পবাজিত হতবান্ধব শোকাবু'ল রাবণ দীনভাবে অশ্রামাচন করিতেছেন 
দেখিযা তাহার বীর্যবান পুত্র ইন্দ্রজিৎ পিতার চিত্তে আশার সঞ্চাব করিতেছেন-_ 
ন তাত মোহং পবিগন্তুমহসে 
যত্রেন্দ্রজিজ্জীবতি নেঝতেশ ॥ ইত্যাদি । উ।৭৩।৪-৭ 
_ হে তাত, হিরা ইন্দ্রজিৎ জীবিত থাকিতে আপনাব শোকাভিভূত হওযা উচিত 
হে । আজ সকলেই আমাব বিক্রম দেখিতে পাইবেন ইন্দ্রজিতেব পৌরুষ ও দৈবযুক্ত 
প্রতিজ্ঞা আপনি শুনুন__ আজই রাম ও লক্ষণ আমাব শাণিত বাণজালে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত 
হইবেন । 
পিতার আশীবদি গ্রহণ কারয়া ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধযাত্রা কবিতেছেন । অনুগামী বীর রাক্ষসগণের 
সহিত প্রথমতঃ তান নিকুস্তিলায় উপস্থিত হইযা আপনার বথের চতুদিকে রাক্ষসগণকে 
সংস্থাপিত কবিলেন । নিকুম্তিলা হইতেছে- লঙ্কার পশ্চিম ভাগে একটি স্থানের নাম । 
সেইস্থানে প্রতিষ্ঠিতা রর রোদ 
ততস্ত হুতভোক্তাবং হুতভুকসদৃশপ্রভঃ 
জুহুবে রাক্ষসম্রেষ্ঠো বিধিবন্মন্ত্রসত্তমৈঃ | ইত্যাদি | ৬৭৩1২১-২৮ 
__তারপর অগ্নির ন্যায তেজন্বী বাক্ষসপ্রধান হন্দ্রজিৎ যথাবিধি মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক অশ্িতে 
আহ্ুতি দান করিলেন । তাঁহাব শস্ত্রসমৃহের দ্বারা তিনি অগ্নিব আস্তরণ করেন। 
নিভীতক-(বহেডা) কাষ্ঠ, রক্তবর্ণ বস্ত্র এবং ইম্পাত-নির্মিত অুবের দ্বারা তিনি যজ্ঞ 
করিতেছেন ৷ অগ্নি-সমাস্তরণেব পব তিনি একটি জীবিত কুষ্ণবর্ণ ছাগের গলদেশে 
ধরিলেন । প্রস্বলিত সংস্কৃত অগ্নি হইতে বিজয়সূচক চিহসমূহ প্রকাশ পাইতেছিল । 
অস্ত্র-শন্ত্র ও কবচাদির সহিত রথকে অভিমস্ত্রিত করিয়া যখন ইন্দ্রজিৎ অগ্নিতে আহুতি প্রদান 
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করিলেন, তখন চন্দ্র-সৃযাঁদি সহ নভভস্তল ত্রস্ত হইয়া উঠিল । 
যক্ঞান্তে রথ সহ ইন্দ্রজিৎ আকাশে অস্তহিত হইয়াছেন । দুর্ধর্ষ ইন্দ্রজিতের বাণবর্ষণে 
বানরসৈন্য “বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে । রাম-লক্ষ্মণও মুছিত হইয়াছেন । বিজয়ী ইন্দ্রজিৎ 
লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করিয়াছেন । 
সংস্তয়মানঃ স তু যাতুধানৈঃ 
পিত্রে চ সর্বং হৃধিতোহভ্যুবাচ ॥ ৬।৭৩1৭৪ 
ভে িি গুল হরিতে হল রদ হন সভা নি যারা? 
রলেন। 
আরও দুইদিন পরে রাবণ পুনরায় ইন্দ্রজিৎকে বণক্ষেত্রে পাঠাইতেছেন । সেইদিনও 
মায়াবী ইন্দ্রজিৎ অনুরূপ যজ্ঞ সমাপনান্তে অদৃশ্য সুলক্ষণ অশ্বচালিত উত্তম রথে আরোহণ 
করিয়া শুনো অন্তহিত হইয়াছেন । সেই দিন__ 
জুহ্তশ্চাপি তত্রাগ্িং রক্তোষ্জাষধরাঃ স্ত্রিয়ঃ | 
আজগ্মস্তত্র সম্ত্ান্তা রাক্ষস্যো যত্র বাবণিঃ [৮ ৬৮০।৬ 
__রাবণপুত্র যে-স্থানে যজ্ঞ করিতেছিলেন, সেইস্থানে রক্তোষ্তীষধারিণী রাক্ষসীগণ সসন্ত্রমে 
আগমন করিলেন । 
ইন্দ্রজিতের এইসকল বিজয়-যজ্ঞ যেন একপ্রকার অভিচারের অনুষ্ঠান ।" 
সেইদিনের যুদ্ধেও মায়াবী ইন্দ্রজিতের বিক্রম দেখিযা রাম ও লক্ষ্মণ চিন্তিত হইয়াছেন । 
রাম স্থির করিলেন, যে-ভাবেই হউক, অদৃশ্য এই রাক্ষসকে দৃষ্টিগোচর করিতে হইবে । 
রামের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া ইন্দ্রজিৎ তৎক্ষণাৎ পুরীতে ফিরিয়া আসিয়াছেন । 
বন্ধুবান্ধবাদির নিধন স্মরণ করিয়া ক্রুদ্ধ ইন্দ্রজিৎ বাক্ষসগণে পবিবেষ্টিত হইয়া পুরীর 
পশ্চিম দ্বার দিয়! বাহির হইয়া পড়িলেন । 
ইন্দ্রজিতু রথে স্থাপ্য সীতাং মায়াময়ীং তদা | 
বলেন মহতাবৃত্য তস্যা বধমরোচয়ৎ ॥ ইত্যাদি । ৬৮১1৫, ৬ 
_ইন্দ্রজি মায়াময়ী সীতামুতি নিমাণ করিয়া তাহাকে রথে স্থাপনপূর্বক বিশাল সৈন্য দ্বারা 
পরিবেষ্টিত হইয়া সেই মুর্তিকে বধ করিতে উদ্যত হইলেন । বানরগণকে শোকে ও মোহে 
অভিভূত করিয়া আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে তিনি বানরগণের অভিমুখে যাত্রা 
করিয়াছেন | 
ইন্দ্রজিৎ মাযাসীতার চুলে ধরিয়া অসি নিষ্কাশন কবিয়াছেন, আর সেই মুতি “হা রাম, হা 
রাম' বলিয়া চীৎকার করিতেছে | হনুমান এই দৃশ্য দেখিয়াই প্রবল বেগে ইন্দ্রজিৎকে 
আক্রমণ করিলে পর তীহার সম্মুখেই ইন্দ্রজিৎ সেই মূর্তির শিরশ্ছেদ করিলেন । 
এই ঘটনায় বানরগণ ও রাম-লক্ষ্মণ একাস্তই শোকবিহুল হইয়া পড়েন । এই অবকাশে 
ইন্দ্রাজ যজ্ঞনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে নিকুভিলায় যাত্রা করিয়াছেন | 
তীক্ষধী বিভীষণ ভ্রাতষ্পুত্রের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া প্রকৃত বহস্য উদঘাটনপূর্বক 
তৎক্ষণাৎ ইন্দ্রজৎকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত রামকে পরামর্শ দেন । রামের নিদেশে 
বানরগণকে সঙ্গে লইয়! লক্ষ্মণ ও বিভীষণ নিকুম্তিলা অভিমুখে যাত্রা করেন । ইন্দ্রজিৎ 
রাক্ষসগণে পরিবেষ্টিত হইয়া মাত্র যজ্ঞ আরম্ভ করিয়ান্ছন, এমন সময বানরসৈন্যগণ 
রাক্ষসগণকে আক্রমণ করিয়াছে । উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ চলিতেছে । 
স্বমনীকং নিষপ্রস্তু শুত্বা শত্রুভিরদিতম্‌ । 
উদিতষ্ঠত দুর্ধর্ষ; স কর্মণাননুষ্ঠিতে ॥ ইত্যাদি! ৬।৮৬।১৪, ১৫ 


__আপন সৈন্যগণকে শত্রু দ্বারা পীভিত ও বিষাদপ্রস্ত শুনিয়া দুর্ধর্ষ ইন্দ্রজিত যঙ্ঞানুষ্ঠান 
অসমাপ্ত রাখিয়াই উঠিয়া পড়িলেন এবং ক্রোধে বৃক্ষের আড়াল হইতে নিগত হইয়া 
পূর্বযোজিত সুসজ্জিত রথে আরোহণ করিলেন । 
রাক্ষসসৈন্যগণ হনুমানেব পরাক্রমে বিপর্যস্ত হইতেছে দেখিযা ইন্দ্রজিৎ আত্মপ্রকাশে বাধা 
হইলেন । এবাব বিভীষণ ইন্দ্রজিতকে দেখাইয়া লক্ষ্ণকে বলিদতছেন-_- 
তমপ্রতিমসংস্থানৈঃ শরৈঃ শত্রনিবাবণেঃ | 
জীবিতান্তকরৈঘেবৈঃ সৌমিত্রে বাবণিং জহি ॥ ৬1৮৬।৩& 
__হে সুমিত্রানন্দন, শত্রনাশক প্রাণাস্তকারী ভাষণ বাণসমূহেব দ্বাবা বাবণপুত্রকে বধ করুন । 
অতঃপর বিভীষণ একটি বটবৃক্ষেব পাদদেশে ইন্দ্রজিতের যজ্ঞভূমি লক্ষ্মণকে দেখাইয়া 
বলিলেন যে, এই বলবান ইন্দ্রজিৎ এইস্থানে প্রবেশ কবিবাব পর্বেই ইহার প্রাণসংহার করিতে 
হইবে ! 
লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিতকে যুদ্ধে আহ্ান কবিলেন । লক্ষ্মণের সমীপে বিভাষণকে দেখিয়াই ক্রু 
ইন্দ্রজিৎ কর্কশস্বরে বলিতেছেন --হে দর্মতে, আমার পিতবা হইয়া তোমাব এই আচরণ £ 
তোমার জাত্যভিমান. মযাদাবোধ, বন্ধুন্নেহ প্রভৃতি সমস্তই লোপ পাইযাছে ৷ হে নিদ্য, 
আমি বুঝিতেছি, তুমিই আমাব বধের উদ্দেশ্যে লক্ষ্মণকে এইস্থানে আনিযাহ |" 
বিভীষণও ভ্রাতষ্পত্রেব তিরস্কারের সমুচিত উত্তব দিয়াছেন । বিভীষণ, লক্ষ্মণ ও 
হনুমান__এই তিনজনকেই ইন্দ্রজিৎ যুগপৎ শ্রাক্রমণ কবেন। ইন্দ্রজিতেব রথের সারথি 
নিহত হইলে তিনি,নিজেই বথ চালাইয়া কিছু সময যুদ্ধ করিযাচ্ছেন | অশ্বগুলি নিহত হইলে 
পব তিনি ভূমিতলে দাঁড়াইয়াই লক্ষ্মণকে আক্রমণ করেন ! অতি অল্প সময়ের মধ্যে পূরীতে 
প্রবেশ করিয়া ইন্দ্রজিৎ অপর রথ, অশ্ব ও সারথি লইয়া পুনবায় রণক্ষেত্রে উপস্থিত 
হইলেন । শত্রুপক্ষ রাত্রির অন্ধকারে তাঁহার এই যাতাযাত বুঝিতেই পারেন নাই । বিভীষণ, 
লক্ষ্মণ ও বানরগণ বথস্থ ইন্দ্রজিত্কে দেখিযা__ 
বিস্ময়ং পবমং জদগ্মুলাঘিবাত্রসা ধামতঃ 1 ৬।৯০।১৪ 
__তীহার ক্ষিপ্রতায় বিস্মিত হইয়াছেন | 
ইন্দ্রজিৎ ভীষণ পরাক্রমে যুদ্ধ করিয়াও যেন কিছুই ন্মরতে পারিতেছেন না । এবারও 
তাঁহার সারথি ও রথের বাহন নিহত হইয়াছে । ইন্দ্রজিতের নিক্ষিপ্ত রৌদ্র, বারণ, আগ্নেয় 
প্রভৃতি দিব্যাস্ত্রগুলিও আজ লক্ষণের দিব্যান্ত্রের দ্বারা পুনঃপুনঃ প্রতিহত হইতেছে । লক্ষ্মণ 
ধনুতে এন্ড্রান্তত যোজনা করিয়া তাহাকে অভিমন্ত্রিত করিয়া ইন্দ্রজিতেব উপর নিক্ষেপ 
করিয়াছেন । সেই বাণে ইন্দ্রজিতের শিবস্ত্রাণ ও সকুগুল মস্তকটি দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া 
ভূমিতলে পতিত হইল |" 
অহোরাত্রৈস্ত্রভিবীরঃ কথঞ্চিদ বিনিপাতিতঃ । ৬।৯১1১৬ 
_ তিনদিন ও তিনরাত্রি যুদ্ধের পর অতি কষ্টে হনুমান, বিভীষণ ও লক্ষণ বীর ইন্দ্রজিকে 
নিধন করিলেন । 
জবলস্ত পৌরুষের প্রতিমুতি পিতৃভক্ত মহাবীর ইন্দ্রজিতের মৃত্যুতে রাবণের নিকট বসুমতী 
যেন শূন্য বোধ হইতোছিল 1১১ 
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মারীচ 


হাজার হাতীর বলেব তুল্য বলশালিনী যক্ষকন্যা তাডকা হইতেছেন মারীচেব জননী ও 
দেতা জন্তের পুত্র সুন্দ হইতেছেন তাহাব জনক | মাবীচেব মাতামহ ছিলেন তপস্বী সুকেতু । 
তাড়কা রূপবতী ছিলেন | অগস্ত্য-মুনিব শাপে সুন্দ নিহত হইলে পব যক্ষী তাডকা ও তীহাব 
পুত্র মাবীচ অগস্তাকে নিগুহীত করিতে চেষ্টা করে । একদিন তাডকা গ্জন কবিতে করিতে 
পুত্রকে সঙ্গে লইযা অগস্ত্যকে গ্রাস করিবাব নিমিত্ত ধাবিত হইয়াছেন ! অগস্তা মারীঢকে 
অভিসম্পাত দিলেন- -“তুই রাক্ষসত্ব লাভ কব এবং তাডকাকে অভিসম্পাত দিলেন--তুই 
বিকটাকৃতি প্রাপ্ত হইয়া র্লাক্ষসী মুতি ধারণ কর 17 

এই অভিসম্পাতের পর তাডকা ও তাহার পুত্র বাক্ষসত্ত প্রাপ্তু হইয়া! অগন্তোর তপোভূমি 
মলদ ও করুষ দেশে (বিহার্‌ প্রদেশে গঙ্গাব দক্ষিণ তীবে অবস্থিত) অভ্যাচাব করিতেছিল ।- 

গুরু বিশ্বামিত্রের আদেশে রাম তাডকাকে বধ কবিয়াছেন । মালীচেব খল্লতাত উপসুন্দের 
পুর্রেব নাম ছিল--সবাহু । 

মারীচশ্চ স্ববাহুশ্চ বীর্ধবন্তৌ সুশিক্ষিতৌ ১1২০।২৬ 
অথ কালোপমৌ যুদ্ধে সুতো সুন্দোপসুন্দযো? | ১।২০1২৫ 
_মারীচ ও সুবাহু বলবান এবং যুদ্ধবিদ্ায় শিপুণ | যুদ্ধে তাহারা সাক্ষাৎ যমেব নায় । 
এই দুর্ধর্ষ নীর রাক্ষস অনুচরগণকে সঙ্গে লইযা মহামুনি বিশ্বামিত্রেব যজ্ঞ পণ্ড করিবার 
উদ্দেশ্য যজ্বেদিতে বক্ত মাংস প্রস্ততি বর্ষণ করিতেছে ।: 

যক্জরক্ষক বাম মাবীচের বুকে শীতেষু-নামক মানবাস্ত্র নিক্ষেপ করিলে মারীাচ মুছিত ও 
বিদ্বার্ণত হইযা শতযোজন দৃববর্তী সমুদ্রগভে পতিত হইল . সুবাহু প্রমুখ রাক্ষসগণ রামের 
আগ্নেয়ান্ত্রেব দ্বারা শিহত হইযাছে |: 

ইচ্ছা করিয়াই রাম মাবীচকে হত্যা কবেন নাই | মারীচের জননী তাঙকাকে হত্যা করার 
পর মারীচের প্রতি সম্ভবতঃ তীহাব চিন্তে দয়ার উদ্বেক হইয়াছিল ।" 

তারপর মারীচ বহুক্ষণ পত্র সংজ্ঞা লাভ করিয়া লঙ্কায় প্রত্যাগমন কবেন 1; এই ঘটনার 
প্রায় চৌদ্দ বৎসর পরে কি ঘটিয়াছিল, তাহা মারীচ নিজেই বাবণকে বলিতেছেন-_- 

এবমস্মি তদা মুক্তঃ কথঞ্%িত্তেন সংযুগে । 

ইদানীমপি যদবৃত্তং তচ্ছুুঘ যদৃত্তরম্‌ ॥ ইত্যাদি । ৩।৩৯।১-১৮ 
--এইরূপে আমি সেইসময় যুদ্ধে রামের হাত হইতে মুক্ত হইয়াছি ! কিছুকাল পূর্বেও খাহা 
ঘটিয়াছে, তাহা বলিতেছি--শ্রবণ করুন | রামের দ্বারা রক্ষিত হইয়াও অনুতপ্ত বা কৃতজ্ঞ না 
হইয়া আমি মুগর'্পী দুই রাক্ষসের সহিত মুগরূপে দণ্ডকারশ্যে প্রবেশ করিলাম । আমার 
জিহ্বা অগ্নিতুলা দীপ্ত, দস্ত বৃহৎ ও শ্ুঙ্গ অতি তীক্ষ ছিল এবং দেহে প্রভূত শক্তি ছিল । 
আমি দণ্ডকারণ্যের নানাস্থানে তাপসদিগকে পীড়ন কবিয়া বিচরণ করিতৈছিলাম । অনেক 
তাপসকে হত্যা কবিয়া তাহাদের রক্ত পান করিয়াছি ! একদিন আমরা নির্বৃদ্ধিতাবশতঃ 


১২৫ 


সক্রোধে ভাপস রামের অভিমুখে ধাবিত হইলে তিনি তিনটি শাণিত বাণ নিক্ষেপ করেন । 
আমি পলাইয়া প্রাণ বাঁচাইলাম, কিন্তু আমার সঙ্গী দুইজন নিহত হইলেন | 
অতর্পব আমি সমাহিতচিত্ত হইয়া এইস্থানে (সমুগ্রেব উত্তর তীরে) বসিয়া তপস্যা 
কবিতেছি | আমি টাব-কষ্াজিনপরিহিত ধনুধবী রামকে সর্বত্র দেখিতে পাই । সমগ্র 
অরণাকেহ যেন বামময় বলিযা বোধ হয় । স্বপ্নে তাহার মুর্তি দর্শন কবিয়া ভীত হই । অধিক 
কি বলিব, “ধত্ব' 'বথ' প্রভৃতি রকারাদি শব্দ শুনিলেও আমার ভয় উপস্থিত হয় । 
যদিও বামের বাবত্ব দর্শনে মাবাচেব এই অবস্থা ঘটিয়াছে, তথাপি অনুমিত হয--রামের 
ধৃপাষ তাহার প্রাণ বক্ষা পাইযাছে বলিযাই সম্ভবতঃ পবে তীহার চিন্তে কৃতজ্ঞতা জাগিয়াছে 
এবং রাক্ষসসুলভ আচবণেব প্রতি ঘুণা ভন্মিযাছে । অন্যথা তিনি তপস্বী হইবেন কেন ? 
সমুদ্রের উত্তল তালে পবিএ ও বশণায় অরাণযের এক প্রান্তে মাবীচ আশ্রম স্থাপন 
করিয়াছেন | রাবণ 
অত্র বৃুষ্ঞাজিনপবদ জটামগুলধাবিণম্‌ 
দদর্শ নিয়তাহাবং মানাং শাম বাক্ষসম 0 ৩।৩৫।৬৮ 
--সেহ মাশ্রমে জটাসমহধাবা কুষ্জাজিন্ধব ভোজ্নে সংযমী মাবাচনামক বাক্ষসকে 
দেখি পাইলেন । 
লঙ্গেশ্বব মাবাচের সাহাষা প্রার্থনা কবিতে শাহাব আশ্রমে উপস্থিত হইলে মাবীচ 
মনুষ/গণেন অলভ। শক্ষাভোজ্যেব দারা লঙ্বেশ্বারের অভার্থনা কবিযাছেন । বাবণেব 
আকস্মিক আগমনে মাবাচেব মনে আশঙ্কা জাগিঘাছে । তিনি যখন শুনিতে পাইলেন যে, 
শহ্বেশ্বল সাতাতবণ প্রবৃগ্ড হইযা তীভান সাহাষ। চাভিভেছেন, তখশ মাবী» বলিলেন-_ 
আখ্যাতা কেন পা সাভা মিত্রবপেণ শত্রণা | 
ত্রয। বাক্ষসশাদল কো ন নন্দতি ঘশ্দিতিচ ॥ হতাদি | ৩1৩১1৪২-৪৯ 
--হে বাক্ষসম্রেষ্ঠ, মিত্রর্নীপধাপ্রা কোন শত্র আপনাকে সাভাব কথা বলিযাচ্ছে ? কোন্‌ ব্যক্তি 
আপনার অনুগ্ঠহ লাভ করিম প্রসম্গ না হইযা আপনাকে এইরূপ বিপজ্জনক কার্ষে 
প্ররোচিত করিয়াছে % কোন শএ আগনানে, তীব্র বিযধবের দন্ত উৎপাটনের পবামর্শ দিল £ 
পুখশয্যায় শয়িত আপনার শিবে কে প্রহার কবিত চায ৪ হে বাজন, রামক'সী নিদ্রিত 
শরসিংহকে পরবে!ধিত কপা আপনার বিপাদেব কারণ হইবে । বাডবানলের মুখে আত্মসমপণথ 
বব! আপনার পক্ষে উচিং হইবে না । আপনি প্রসন্ন হউন, লঙ্কায় প্রত্যাবর্তন করিয়া স্সীয় 
অখাঁতে অন্বস্ত থাকুন । 
এবাচেল বাকা শুনিযা প্রাপণ লঙ্কায ফিবিবা গিয়াছেন । পরস্তু শুর্পণখার তিরস্কার ও 
উদ্ভেজনা-বাক্যে অচিরেই পুনগাম মাঝাচেব আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছেন । এবারও তিনি 
মান'চেলু নিকট হাল আগমঘানর উদ্দেশ্য ব্য কবিয়া বলিতেছেন-_- 
বাষে যুদ্ধে ৮ দর্পে চ ন হাস্তি সদৃশস্তব | 
উপাযতো মহাঞ্চুরো মহামায়াবিশারদ্ |. ইত্যাদি । ত1৩৬।১৬-১৮ 
_ নি মহতী মাযাপ প্রয়োগে নিপুণ ও উপাধজ্ঞ 1 শৌর্ষে বীর্ষে দর্পে ও যুদ্ধবিদ্যায় তোখার 
তুলা কেহই নাই । আমি সাতাহণাণের বাপারে তোমার সাহায্য প্রার্থনা করি । তুমি 
বজতবিন্দূচিএিত ষশমাগাব বাপ মারণ কিয়া বামেব আশ্রমে গমনপূর্বক সীতার সমক্ষে 
বিচবণ করিবে । 
ভাতঃপর যাহ' যাহা করিতে হইবে, রাখণ মেইসকল উপায়ে কথাও মাবীচকে 
বাললেন ৷ বামেব নাম শুনিযাই মাবীচের মুখ শুকাইযা গেল । অতান্ত ভীত মৃতপ্রায় মাবীচ 


৩ 


অধর ও ওষ্ঠ লেহন করিতে কবিতে নির্নিমেষে রাবণের মুখেব দিকে তাকাইয়া রহিলেন 1" 
কিছুক্ষণ পর মহাতেজা মারীচ রাবণকে বলিতেছেন__ 
সুলভাঃ পুরুষা রাজন্‌ সতত প্রিয়বাদিনঃ | 
অপ্রিয়স্য চ পথাস্য বক্তী শ্রোতা চ দুর্লভ ॥ ইত্যাদি । ৩।৩৭1২-২৪ 
__রাজন, এই জগতে প্রিয়ভাষী ব্যক্তির অভাব নাই, কিন্তু অপ্রিয অথচ হিতকর নাকোর 
বক্তা ও শ্রোতা দুর্লভ | আপনি বামেব শৌর্যবীর্য সম্যক অবগত নহেন । জনকদুহিতা যেন 
সমগ্র রাক্ষসকুলের মুত্যুবপা না হন-_এই প্রার্থনা কবি । আপনাব নাষ উচ্ছুঙ্খল রাজা 
প্রজাবর্গেব ধ্বংসেব কারণ হইয়া থাকেন । বাম ধার্মিক এবং বীবপুকষ । আপনি সীতাকে 
হবণ করিলে আপনার বিনাশ অবশ্যস্তাবা ৷ সীতা প্রদীপ্ত অগ্রিশিখাব ন্াায তেজস্ষিনী সতী 
নাবী | তীহার উপর বলপ্রযোগের শক্তি আপনাব নাই | 
মাবীচ রামের কার্যকলাপ রাবণকে শোনাইয়া পুনরায় বলিতেছেন 
কলত্রাণি চ সৌম্যানি মিত্রবর্গং ভথেব চ। 
যদিচ্ছসি চিরং ভোক্তং মা কথা বামবিপ্রিয়ম 0 ৩1৩৮।৩২ 
যদি বহুকাল ভোগ করিবাব বাসনা থাকে, তবে আপনাব অন্তঃপুবে অসংখা সন্দরা ভাযা 
বহিযাছেন এবং আপনাব অনেক মিত্র বহিয়াছেন,. আপনি ভাহাই ভোগ ককন । বামের 
অপ্রিয় কার্য কবিবিন না। 
তিনি আরও কহিলেন-- হে রাজন, আপনি যাহা সঙ্গত মনে কবেন, তাহাই ককুন, কিছু 
আমি আপনার ভাদেশ পালনে অসমর্থ | দুবাচাব খর দুষ্টচাবিণী শৃপণখাব প্রবোচনাধ বামকে 
আক্রমণ কবিয়। নিহত হইয়াছে | ইহাতে মহাত্সা বামেধ কোন দোষ হম নাই । আপনার 
হিতের নিমিত্তই এত কথা বলিলাম । আমার কথা না শুনিলে আপনি নিশ্চযই বিনাশপ্রাপ্ত 
হইবেন 1)? 
দার্ভিক বাবণ অতি কর্কশ ভাষায় মারীচকে তিবঙ্কার করিয়া পরিশেষে বলিলেন যে, 
তীহার আদেশ পালন না কবিলে সেই মুহুর্তেই তিনি মারীচকে হত্যা কবিবেন। 
মারীচও কঠোব ভাষায় বাবণকে তিরস্কার কবেন 1 কিছুতেই রাবণকে নিবৃত্ত করিতে না 
পান্সিয়া তিনি কহিলেন7 
আনযিষ্যসি চে সীতামাশ্রমাৎ সহিতো ময়া । 
নৈব ত্রমপি নাহং বৈ নেব লঙ্কা ন রাক্ষসাঃ ॥ ৩1৪১।১৯ 
নিবার্যমাণস্ত মযা হিতৈষিণা 
ন মুষসে বাক্যমিদং নিশাচর | 
পরেতকল্পা হি গত্ায়ুষো নরা 
হিতং ন গৃতুত্তি সুহ্প্তিরীবিতম ॥ ৩৪১1২ 
_যদি আপনি আমাব সহিত বামের আশ্রমে যাইয়া সেখান হইতে সীতাকে হরণ করেন, 
তবে আপনি, আমি, লকঙ্কাপুরী ও রাক্ষসগণ-_সকলেরই বিনাশ ঘটিবে ৷ হে বাক্ষসবাজ, 
আমি আপনার হিতাকা জক্ষায আপনাকে নিবারণ কবিতেছি, কিন্তু আপনি আমাব বাকা গ্রহণ 
করিতেছেন না । আসনমৃত্য ব্যক্তিগণ সুহৃদবণ্গের হিতবচন গ্রহণ করেন না। 
রাবণের ভয়ে পাঁরশেষে মারীচ বলিলেন-__ 
কিন্তু কর্তৃং ময়া শকামেবং ত্বয়ি দুবাত্মনি 
এষ গচ্ছামাহং তাত স্বস্তি তেহস্ত নিশাচব 0 ৩৪২1৪ 
-_-আপনি এইপ্রকার দুরাত্মা হইলে আমি আর কি করিতে পারি ? রাক্ষসবাজ, আপনার 


২৭. 


মঙ্গল হউক । এই আমি যাইতেছি। 

অতঃপর মায়াবলে হরিণরূপ ধারণ করিয়া মারীচ যাহা যাহা করিয়াছেন এবং যেভাবে 
রামের হাতে নিহত হইয়াছেন, সেইসকল কথা রামের চরিতে আলোচিত হইয়াছে । 
দুবৃশ্ত রাবণের ভয়ে সোনার হরিণ সাজিয়া তপস্বী মারীচকে প্রাণ দিতে হইল । 
১।২৫শ সর্গ 
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তত্র তে গেলি 


২২৮ 


কৌসল্যা (কৌশল্যা) 


দক্ষিণ কোসলের অধিপতির দুহিতা কৌসলান্ন আসল নামটি জানা যায় না। উত্তর 
কোসলের অধিপতি মহারাজ দশনথের সহিহ তাঁহাব বিবাহ হয় | তিনি ছিলেন দশরথের 
প্রধানা মহিষী | 

মহর্ষি বাল্ীকি কৌসলাব আকৃতি বা রূপেব বিশেষ কোন চিত্র অঙ্গন কবেন নাই । তিনি 
গৌবাঙ্গী ছিলেন ! কৌসল্যা দয়াবতী বদান্যা ধর্মশীলা ও যশম্ষিনী বমণী |' 

কৌসল্যা আদর্শ গৃহিণী । তাঁহাব পতিভক্তি বিষয়ে দশরথের মুখেই শোনা যাইতেছে-- 


যদা যদা চ কৌসল্যা দাসীব চ সখীব চ। 

ভাঘবিদ ভগ্গিনীবচ্চ মাতৃবচ্চোপতিষ্ঠতি । 

সততং প্রিযকামা মে প্রিয়পূত্রা প্রিয়ংবদা ॥ ২১২৬৮, ৬৯ 
_যখন যেরপ প্রয়োজন, সেইভাবে কৌসলা আমার সেবা করিয়া থাকেন । তিনি শুশুষায় 
দাসীর ন্যাষ, হিতপরামর্শে সার ন)য়, ধমচির্রণে পত্বীর ন্যায়, কল্যাণ-কামনায় ভগিনীর 
ন্যায় এবং স্পেহে মাতার ন্যায় সর্বদা আমার সহিত ব্যবহার করেন ৷ তিনি সততই আমার 
প্রিয়কামনা করিয়া থাকেন । তিনি আমার প্রিয় পুত্রের জননী ও প্রিয়ভাষিণী । 

বৃদ্ধ রাজা দশ্রথ তরুণী ভারা কৈকেয়ীব ভয়ে কৌসল্যাকে উপযুক্ত সমাদর প্রদর্শন 
করিতে পারিতেন না। এইজন্য কৌসল্যাও দুঃখ অনুভব করিতেন | দশরথ ও কৌশল্যা 
উভয়ের মুখেই এই কথাটি প্রকাশ পাইয়াছে । কৈকেয়ী দশবথের নিকট বর চাহিবার পর 
শোকাকুল দশবথ কৈকেয়ীকে কহিতেছেন-__ 

ন ময়া সতকৃতা দবী সৎকারাহাঁ কৃতে তব । ২১২৭০ 
-কৌসল্যাদেবী আমার সমাদরের পাত্রী হইলেও তোমাক মনস্তুষ্টির নিমিত্তই তাঁহার 
উপযুক্ত সমাদর করি.ত পারি নাই । 

রামের মুখে তাঁহার বনবাসের সংবাদ শুনিয়া কৌসল্যা পলিতেছেন-__ 

ন দৃষ্টপূর্বং কলাণং সুখং বা পতিপৌরুষে । 

অপি পত্রে বিপশ্যেয়মিতি রামাস্থিতং ময়া ॥ ২২০1৩৮ 
-আমি পতির আচরণে সুখ বা শাস্তির দেখা পাই নাই । আশা করিয়াছিলাম, পুত্রের দ্বারা 
তাহা দেখিতে পাইব । 

দশরথ কৌসল্যাকে এক হাজার শ্রাম দান কবিয়াছেন । অনুমান করা যায় যে, সম্ভবতঃ 
কৈকেয়ীকে বিবাহ কবিবার পূর্বেই মহারাজ তাহা করিয়াছিলেন । অরণ্যযাত্রায় লক্ষ্মণ রামের 
অনুগমন করিতে চাহিলে রাম লক্ষ্মণকে নিবৃত্ত করিবার উদ্দেশ্যে বলিতেছেন যে. লক্ষ্মণ 
তাঁহার সঙ্গে বনবাসী হইলে কৌসল্যা ও সুমিত্রার অবস্থা একান্তই শোচনীয় হইবে । তাহাদের 
ভবণপোষণের কোন উপায় থাকিবে না। উত্তরে লক্ষ্মণ বলিতেছেন__ 


৮ 


কৌসল্যা বিভয়াদার্যা সহস্ং মদবিধানপি । 
যস্যাঃ সহশ্ত্রং শ্রামাণাং সম্প্রাপ্তমুপজীবিনাম ॥ 
তদাকআ্মভরণে চেব মম মাতৃস্তথেব চ। 
পযাপ্তা মদ্দিধানাঞ্চ ভরণায় মনস্ষিনী ॥ ২।৩১২২, ২৩ 
_-পৃজনীয়া কৌসলা আমাদের মত হাজারজনের ভরণপোষণ করিতে পারেন । তিনি নিজ 
ভত্য ও আশ্রিতজনেব প্রতিপালনের নিমিত্ত সহজ্স গ্রাম প্রাপ্ত হইযাছেন । সুতর'ং এই 
মনন্িনী নিজের, মামার জননীর ও আমাদের ন্যায় অনেকেব ভরণপোষণে সমথাঁ । 
কৈকেয়াব প্রতি সমধিক অনুরন্ত হইলেও দশরথ কৌসল্যাকে সম্মান করিতেন-__সন্দেহ 
নাই । প্রধানা মহিযার সকল দায়িত্হ কৌসল্াক বন্ধন করিতে হইত । দশরথ রামের 
বাজ্যাভিযেকেব আয়োজন করিয়া রামকে বলিযাছেন-_'তুমি মামার জ্যোষ্ঠা ও যোগ্যা 
পত্রীব গর্ভজাত উপযুক্ত পত্র 1" 
অশ্বমেধ-যজ্জের সঘয় এবং পুত্রে্টি-যজ্ঞেব চঞ্চ ভাগ করিবার সময় দশরথ কৌসলার 
প্রাপ্য সম্মানে তাঁহাকে বঞ্চিত করেন নাই | বাঘের বনযাত্রার পরেও দেখা যায় যে, মোহমুক্ত 
দশরথ কৌসল্যাকেহ তাঁতান একমাত্র অবলম্বন বলিয়া মনে করিযাছেন | পতিপ্রেমে বঞ্চিতা 
কৌোসলা পূত্রকামনায় নানাবিধ কচ্ছসাপা ধত ও উপবাসাদি তপশ্চবণে কাল কাটাইতেন । 
পতির অশ্বমেধ-যাজে-_ 
কৌসল্যা তং হযং তত্র পবিচর্য সমন্ততঃ | 
কুপাণৈবিশশাসৈনং প্রিভিঃ পরীমযা মুদা ॥ ইত্যাদি । ১।১৪।৩৩, ৩৪ 
_-কৌসল্যা প্রসন্নচিত্তে অশ্বটিব পরিচযাঁ করিযা তিনবার খঙ্গপ্রভারে অশ্বটিকে ছেদন 
কবিলেন । তারপব তিনি ধর্ম লাভেব নিমিত্ত এ মৃত আশ্বেব সহিত সেইস্থানে সংযতচিন্তে 
একরাত্র যাপন কবিলেন | 
অশ্বমেধ-যজ্ঞেব পর পুত্রেষ্টি-যজ্ঞ সম্পন্ন হইয়াছে । অতঃপর এক বৎসর পবে কৌসল্যার 
কোল আলো কবিয়া রাম আবির্ভত হইয়াছেন | 
কৌসলা শুশুভে তেন পুত্রেণামিততেজসা । 
যথা বরেণ দেবানামদিতির্বজপাণিনা ॥ ১1১৮১ ২ 
_ দেবরাজ ইন্দ্রকে কোলে পাইয়া দেবমাতা অদিতি যেবপ শোভিতা হইযাছিলেন, 
অপরিমিত তেজব্বী পুত্রকে কোলে পাইয়া কৌসলাও সেইবপ শোভিতা হইলেন | 
রাম ক্রমশঃ বয়ঃপ্রাপ্ত হইতেছেন। কৌসল্যার আনন্দের অবধি নাই | বার বৎসরের বালক 
অনুপম সুদর্শন মহাবীব রামকে যজ্ঞরক্ষার নিমিত্ত মহামুনি বিশ্বামিত্র লইতে আসিয়াছেন । 
কৌসলার মুখে তখন একটি কথাও শোনা যায় না। পতিপ্রাণা সাধ্বী পতিব ইচ্ছাতেই 
আপন ইচ্ছাকে বিলীন করিযা দিয়াছেন । অনেক আপত্তির পর দশরথ যখন পৃত্রকে 
বিশ্বামিত্রের হাতে সমর্পণ কবিতে সম্মত হইযাছেন, তখন ভাননী পত্রের কলযাণ-কামনায় 
শ্বস্তায়ন করিযা তীহাকে বিদাষ দিলেন | 
রামেব অভিযেকেব আযোজন চলিতেছে । এই ব্ষিযে দশরথেব মুখে কৌসল্যা কিছুই 
শোনেন নাই । বামের প্রিয় সুহৃদবর্গ সতুর কৌসল্যাব নিকাট্ট যাইয়া তাঁহাকে এই প্রিয় 
সংবাদ দিযাছেন | ইহা শুনিয়া__ 
সা হিরণাঞ্চ গাশ্চৈব রত্বানি বিবিধানি চ। 
বাদিদেশ প্রিয়াখোভাঃ কৌসলা প্রমদোত্রমা 17 ২।৩1৪৭ 
_-রাজমহিষী কৌসল্যা প্রয়-সংবাদদাতগণকে সুবর্ণ, ধেনু ও বিবিধ রত্ন প্রদান করিলেন । 


২৩০ 


অভিষেকের পূর্বদিনে পিতার আশীবদি লাভ করিয়া রাম জননীকে প্রণাম করিবার 
উদ্দেশ্যে তাঁহার ভবনে প্রবেশ করিয়া-__ 
তত্র তাং প্রবণামেব মাতরং ক্ষৌমবাসিনীম । 
বাগ্যতাং দেবতাগারে দদশাঁযাচতীং শ্রিযম ॥ ইত্যাপি । ২1৪।৩০-৩৩ 


_-দেখিতে পাইলেন, জননী কৌসল্যা পট্টবস্ত্র পবিধান কবিয়া দেবতার সম্মুখে ধ্যানমগ্না 
রহিয়াছেন । তিনি মৌনাবলম্বন কবিযা পুত্রের কল্যাণ প্রার্থনা করিতেছেন । সুমিত্রা ও লক্ষ্মণ 
পূর্বেই কৌসলার নিকটে আসিযাছিলেন । পত্রে অভিষ্কের শুভ সংবাদ শুনিয়া কৌসল্যা 
সীতাকেও তীহার ভবনে আনাইযাছেন । কৌসলা পবমপুকষ জনাদনের ধ্যান করিতেছেন, 
আর সুমিত্রা, লক্ষ্মণ ও সীতা তাঁহারই পশ্চাতে উপবিষ্ট রহিয়াছেন । 
প্রণত প্রত্রেব মুখে মহাবাজেব নিদেশ ও আশীবাঁদেব কগা শুনিয়া কৌসলা আনন্দাশ্র 
মোচনপূর্বক কহিলেন--বৎস, ত্রমি দীর্ঘজীবী হও | বাজার প্রাপ্ত হহযা তমি সমিত্রার ও 
আমার বন্ধুবর্গঝে আনন্দিত কর । বৎস, অতি শুভক্ষণে তোমাছে কোলে পাইযাছি । 
যেহেতু তুমি আপন চরিত্রে মহাবাজকে তষ্ট কলিযাছ । আমি শ্রীহবির প্রসাদ-কামনায় 
[য-সকল ব্রত-উপবাসাদি কবিযাছি, হাহা সার্থক হৃইযাছে 1" 
কৌসলা! এই উক্তিব ভিতবে কৈকেধীব নাম শ্রহণ ক্রেন নাই | কৈকেষীব আচরণে 
তিনি যে ওষ্ট ছিলেন না, তাহা মানা ঘটনায় প্রকাশ পাইবে । 
পূত্রেব কল্যাণ-কামনাষ কৌসলা স্ংযতটিন্ডে বাত্রিযাপন করিয়া পবদিন প্রাতঃকালে 
লিষ্ুপুজা কবিতিছিলন 1 সর্বদা ব্রতাচবণরত পট্রবস্ত্রধাবিণনা সানন্দে মাঙ্গলিক আচার 
সমাপন কবিয়া ঝহিকের ছ্বাবা অগ্িতে আহুতি দেগয়াইতেছিনন । এমন স্য বাম জননীর 
অগ্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া সেইস্তানে দধি, আতগ, শগুপ, ঘৃত, খে প্রভতি প্রজোপকবণ 
দেখিতে পাইযাছেন ৷ অনেকগুলি পর্ণকৃশ্ত€ সেইস্থানে সুসঙ্জিত ছিল | 
তাং শুকাক্ষোমসংবাভাং প্রতমোগেন কর্শি ভাম । 
তপযন্তী দদশ্তিদেবতাং ল্পবাণনাম 1 ১৯০১৯ 


অনন্তর জননীব দিকে দৃষ্টিপাত করিষা বাম দেখিলেন যে, শুশ্রপন্টবগ্রধাবিণী উপবাসকৃশ। 
গৌরদেহা জননা জলেব দ্বাবা দেবতার উদ্দেশে ৫০৭ কবিতেছেন | 
পৃত্রকে দেখিতে পাইয়া তাহাব মস্তক-আঘাণ ও আশাবাদান্তে জননা কিঞ্চিৎ ভোজনেব 
অনুরোধ কবিলেন | বাম কৃতাঞ্জলি হইযা আহাব প্রতি পিতার বনগমাশব আদেশ জননাকে 
শোনাইলে পরব 
সা নিকৃত্তেব শালসা যষ্টিঃ পবশুনা বনে । 
পপাত সহসা দেবী দেবতেব দিবশ্টাতা ॥ ১।২০।৩২ 
_-কুঠাব দ্বারা মূলচ্ছেদ করা হইলে বনে শালবক্ষ যেবপ ভমিতে পতিত হয, কৌসল্যাও 
অকস্মাৎ সেইভাবে ভূমিতে লুটাইয়া পড়িলেন । মনে হইল, যেন স্বর্গ হইতে কোন দেবুতা! 
পতিত হইলেন । 
বাম চৈতনাহীনা জননীে ধবিয়া উঠাইলেন এবং আপন হস্তে তাহার অঙ্গের ধুলি 
মুছাইতে লাগিলেন । সংক্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া কৌসল্যা লক্ষ্ষণেব সম্মুখেই রামকে কহিলেন যে, 
তিনি যদি বন্ধ্যাই থাকিতেন, তবে তীহাকে এই কষ্ট পাইতে হইত না । পতির প্রকৃত অনুরাগ 
তিনি পান নাই, পুত্রের মুখ চাহিয়াই তিনি বাঁচিতেছেন । তিনি বড় দুঃখে আরও 
বলিযাছেন-_ 
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সা বহুনামনোজ্ঞানি বাক্যানি হাদয়চ্ছিদাম । 
অহং শ্রাষো সপত্বীনামববাণাং পবা সতী ॥ ইতাদি । ২২০৩৯ ৫৪ 
--জোপ্টা লাজমহিষা হইযাও আমাকে কনিষ্টা সপতীাগণের বহু কর্কশ নাকা শুনি.ত হইবে । 
তাহাবা আগার হদয্বিদাবক আচবণে অভ্যন্ত | ইহা অপেক্ষা মহিলাগণেব আর কি দুভাগা 
হইতে পাবে ? বাবা, তই আমাব নিকটে থাকাতেও আমি উপেক্ষিত ও অনাদূত হইয়া 
আছি । তই বনে চলিযা গেলে আমাব কি গঠি হইবে £ পতিব অনুরাগ না পাইয়া অত্য্ত 
নিগ্রহ ভোগ কবিভেছি । আমি কৈকেয়াব পবিচাবিকার তলা, অথবা তদপেক্ষাও হীন হইয়া 
রহিযাছি । যে আমাব সেবা কবে. কিংবা মামাকে মানিয়া চলে, সেও কৈকেয়ীর পুত্রকে 
দেখালে আমাব সহিত কথা বলে না । কোকেযা সর্বদা দ্ধ থাকিয়া আমাকে কর্কশ কথা 
বালেন । আমি এহেন দপবস্থায পডিযা কিব্ধপে তাহা মুখের দিকে তাকাইব £ রাম, তোমার 
উপনয়নের পব শুধু তোমাল মুখপানে চাহিমাই আমি সতাবো বৎসর কাটাইলাম | এখন 
আমি জবাজী্ণ হইখাছি, অসাম দঃসহ দুঃখ ও সপভ্রীগণেন দুর্ববিহার বেশীদিন সহা করিতে 
পাবিন শা ! বাবা, আমি তোমার চাদমুখ না দেখিমা কিপাপে দীনভাবে জীবন ধারণ কবিব ? 
আমাব হৃদয় অতি কঠিন পণিমাহ তোমাল বনবাসেন কথা শুনিয়া 'বদীর্ণ হয় নাই । আমার 
প্রত উপবাস শ্রড়তি সকপহ বাথ হহল | পৎস, ধেনু যেমন দুর্বল হইলেও বৎসেব অনুগমন 
কবে, সহবপ সামী না থাকিলেত আমি তোমার সঙ্গে বনে যাইব । 
কীৌসল্যাব বিলাপে অপীব হইয়। ক্রুদা লক্ষ্মণ রামকে কহিলেন যে. স্ত্রেণ অধার্মিক পিতার 
দেশ পালন কলিতে হইবে না। তিনি বাছুবলে রামকে সিংহাসনে বসাইবেন । 
শোকাকুলা কৌসল্যা কীদিতে কাঁদিতে বামকে ধলিতেছ্েন- বস, তোমার ভ্রাতা 
লক্ক্স,ণণ কথা শুনিতে (তা ৮ এখন যাহা কতবা হয়, তাহাই কব | আমার সপত্বীর 
ধর্মগহিত বাকা শ্রশিয়া শোকদদ্ধ। জননীকে পবিত্যাগপর্বক অরণ্যে যাত্রা করা তোমার উচিত 
হইবে না । কাশাপ জননাব শুশ্রযাব দ্বারাই স্বর্ণ লাভ কবিযাছিলেন । তোমাব পিতার ন্যায় 
আমিও (তৌঁমাব পজনায | আমি তোমাকে বনে যাইতে অনুমতি দিব না । তোমার মুখ না 
দেখিযা আমি বাঁচিযা থাকিতে চাই না । আমাকে ভাগ কবিয়া তুমি বনে যাত্রা করিলে আমি 
অনশনে প্রাণতাগ কলিব । তুমি জননীর মুতার কাবণ হইয়া পাতকী হইবে |” 
বাম সব্নিযষে আনেক নজিব ও যুক্তি প্রদর্শন কবিয়া জননীকে কথঞ্দিৎ শাস্ত করিলেন । 
পতিমেবছ নাবাব শেচ ধর্ম-এই কথা নানাভাবে বুঝাইযা রাম বনগমন হইতে জননীকে 
নিলু কবিহলন । 
কৌসলা! বাস্পকদ্ধকঠে পুত্রকে বলিতেছেন 
গমনে সুকতাঃ বুদ্ধি ন তে শামি পূত্রক | 
বিনিবর্তযিতং বীব নুনং কালো দৃবত্যযঃ ॥ ইতাদি । ২।২৪।৩২-৩৮ 
_-বগস, তোমাব বধনগমনে সুদৃঢ় সন্কল্পেব নিবন্তি কবিতে আমি পারিলাম না ! ইহাতে 
বুঝিতেছি. দৈবকে অতিক্রম করা সুকঠিন | বৎস, তুমি গমন কর । তোমার মঙ্গল হউক | 
মহাভাগ্যবান তমি পিতাকে অঞণী কবিয়া ফিরিয়া আসিলে আমি সুখে নিদ্রা যাইব | বৎস, 
বন হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া মধুর সাস্ত্বনাবাক্যে আমাকে আনন্দিত করিও । 
মনস্বিনী কৌসল্যা পুত্রের মঙ্গলার্থ নানাবিধ অনুষ্ঠান করিয়া পুত্রকে আশীবদি 
করিতেছেন__ 
যং পালয়সি ধর্মং ত্বং শ্রীত্যা চ নিয়মেন চ। 
স বৈ রাঘবশাদূল ধর্মস্বামভিরক্ষত ॥ ইত্যাদি । ২২৫1৩-১২ 
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__হে রাঘবশ্রেষ্ঠ, তুমি গ্রীতিপূর্বক নিম অনুসারে যে ধর্মকে রক্ষা করিতেছ, সেই ধর্ম 
তোমাকে রক্ষা করুন | বৎস, দেবগণ, মহর্ষিগণ, ক্ষ, রক্ষঃ, কাল, দিক, পশু, পক্ষী প্রভৃতি 
সকলেই তোমার কল্যাণ করুন । 
স্থাবর, জঙ্গম, ভৌম, আস্তরীক্ষ প্রড়তি সকলের নিকট পুত্রেব মঙ্গল যাজ্জ্া কবিযা জননী 
ঝত্বিকের দ্বারা হোম কবাইতেছেন । পাত্রের মস্ত্রকে মাঙ্গলিক দ্রবা প্রক্ষেপ করিয়া এবং 
তাঁহার হাতে রক্ষাবন্ধন করিয়া মনেব দুঃখ চাপিয়া বাখিয়া কৌসলা যেন প্রসন্নমুখে 
অবদৎ প্রত্রমিষ্টাথোঁ গচ্ছ বাম যথাসুখম ঢ ২১৫1৪০ 
--পুত্রকে বলিলেন-__বৎস, তমি সুখে গমন কব । 
এরূপ অবিচলিত হইয়া পুত্রকে বিদায় দেওখা সাধাবণ জননীর সাধ্াতীত । শুধু 
কৌসলার মত মনম্ষিনী ধর্মপ্রাণা জননীই তাহা পারেন । 
রামের অরণাযাত্রাকালে কৌসল্যা দুই বাহুব দ্বাবা সীতাকে আলিঙ্গন করিযা তীহাব মস্তক 
আশ্বাণপূরৰক কহিতেছেন--'বৎসে, পতিব বিপৎকালেই সতী নাবীর যথার্থ পৰীক্ষা হইযা 
গানকে | 
স ত্রয়া নাবমন্তব্যঃ পত্রঃ প্রব্রাজিতো বনম | 
তব দেবসমাস্ত্রষ নির্ধনঃ সধানোহপি বা | ২৩৯২৫ 
--আমাব পূএ বনে যাইতেছে । সে ধনী হউক বা নির্ধন হউক, ভোমান নিকট সে দেবতার 
সমান ! কখনও তাহাকে অবজ্ঞা কবিও না ।' 
এই কথাব উত্তরে সীঠাব বিনযমধুর বাকা শুনিয়া দঃখে এ হর্ষে কৌসলা অশ্রুমোচন 
কবিতে লাগিচলন ! 
রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা বখে আরোহণ করিয়া অবণো যাত্রা কবিযাছেন । অসাধাবণ 
?ধর্যশীলা জননী (কৌসলাও আর সহ্য কলিতে পাবিলেন না। 
প্রত্যগাবমিবাধান্তী সবৎসা বংসকারণাৎ । 
বদ্ধবৎসা যথা ধেশু বামমাতাভাবাবত ॥ ইতাদি | ২1৪০1৪৩-৪৫ 
_-সম্তানবৎসলা ধেনু যেমন গোপ কতৃক গৃহাভিমুখে চালিত হইযাও বদ বসের দিকে 
ধাবিত হয়, বামজননী সেইবপ রামেব দিকে ধাবিত হইলেন । তিনি হা বাম, হা সীতে, হা 
শিক্ষণ” বলিয়া কীদিতে কীদিতে অগ্রসব হইতেছিলেন ' তিনি যেন শুতা কবিতে করিতে 
ধাবিত হইতেছেন, অথার্ি ইতস্ততঃ দৌডাইতেছেন । বাম দূন হইতে এই হৃদয়বিদারক দৃশ্য 
দেখিতে পাইলেন । অতি কষ্টে কৌসল্যাকে ফিরাইযা আনা হইল । 
রাম চলিয়া গেলে দশরথ ভূমিতে পড়িয়া গেলেন । তীহার দক্ষিণ বাহুতে ধরিয়া 
কৌসলা মহারাজকে উঠাইয়াছেন । শোকাতর দশবথ কৌসল্যাব ভবনে আশ্রয গ্রহণ 
কারেন । 





ততঃ সমীক্ষ্য শয়নে সন্নং শোকেন পার্থিবম | 

কৌসলা পত্রশোকাতাঁ তমুবাচ মহীপতিম ॥ ইত্যাদি । ২৪৩1১-২১ 
__প্রত্রশোকে অবসন্ন শয্যাশায়ী মহারাজ দশরথকে সম্বোধন কবিযা পুত্রশোকাতাঁ কৌসল্যা 
বলিতেছেন-_“বাজন্‌, কুটবুদ্ধি কৈকেধী বামের উপর অন্তবের বিষ ত্যাগ কবিয়া 
নিমেকিমুক্তা নাগিনীর ন্যায় বিচরণ করিবেন । সৌভাগ্যবতীর মনোবাসনা পূর্ণ হইয়াছে । 
রাজন্‌, আপনি দুষ্টা কৈকেয়ীর প্ররোচনায় রামকে বনবাসী করিয়াছেন | না-জানি তাহাদের 
কত কষ্ট হইবে । আমি কি সীতা ও লক্ষণের সহিত সমাগত রামকে দেখিতে পাইব £ সিংহ 
যেমন গো-বৎসকে ভক্ষণ করিয়া ধেনুকে সন্তানহারা করে, কৈকেয়ীও সেইরূপ আমাকে 
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পুত্রহারা করিয়াছেন । রাজন, আমি পূত্রশোকে দগ্ধ হইতেছি । রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার শোকে 
আমার জীবন-ধারণ কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে | 
দুঃখিনী সুমিত্রা নানাভাবে কৌসল্যাকে আশ্বাস দিয়া কথঞ্চিৎ শান্ত করিয়াছেন ৷ রামের 
বনযাত্রার ষ্ঠ দিনে সুমন্ত্র শন্য রথ লইয়া নিবানন্দ নিস্তব্ধ অযোধ্যাপূরীতে প্রতাবর্তন 
কবিয়াছেন । মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ কবিয়া শোকাকুল সুমন্ত্র বামের কথিত করুণ 
কথাগুলি মহারাজকে শোনাইলেন । দশবথ রামের সকল কথা শুনিয়া মৃছিত হইযা 
ভমিতলে পড়িযা গোলেন | কৌসল্যা ও সুমিত্রা দশবধথকে ধবিযা ভূমি হইতে তুলিযাছেন । 
মহাবাজের মুখে একটি ণ কথা নাই দেখিখা কৌসল্যা বলিতেছেন__"মহাবাজ, দুক্গবকার্যকারী 
রামেব দূতরূপে স্মন্ত্র ফিরিয়া আসিয়াহ্ছেন । আপনি তীহাব সহিত বাক্যালাপে কেন বিরত 
রতিয়াহেন » রামেল প্রাতি নিটল ব্যবহার কলিধা এখন লজ্জিত হইতেছেন কেন গ শোক 
আগ করিষা সুস্তিব হউন | মহাবাজ, ভআপনাব সতাপালনের পুণালাড হউক | এক্ষণে শোক 
নিলে রামের কোনরীপ সাহাযা করা হইলে না। 
দেল ম্সা! ৬যাদ পাখং নান্পচ্ছসি সাবণিম | 
শেহ তিষ্ঠতি কৈকেযা বিশ্রনূং প্রতিভাষ্যতাম্‌ ॥ ১1৫৭।৩১ 
-- দিব, আপনি যাহার ৬ধে স্মন্থরকে রামের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন শা. সেই কৈকেযা 
এইশ্থানে শাহ | অঙএব নিঃশঙ্ক হইয়া সাবথিব সহিত আলাপ করুন । 
পাম্পাক্ল স্ববে মহারাজবে এইলাপ বলিয়াহই শোকাতবা কোসল্যা ভতলে পড়িয়া 
গেলেন । পশবথ ও জৌোসল্যাব দুববস্থা দেখিয়া সেহ গাহে উপস্থিত মহিলাগণ উস্১2স্বরে 
কীদিতি লাগিলেন! 
তাতো ভতোপসুষ্টেব বেপমানা পনঃপনহ | 
ধবনণাং গতসজেব কৌসল্যা সতমব্রবাৎ ) ইত্যাদি । ২৬০1১-৩ 
- ভ্াবিষ্টার ন্যায় পুনঃপুনঃ কশ্পিতদেহে ভপতিতা ও প্রা চেতনাহানা কৌসল্যা সুমন্ত্রকে 
বলিলেন- হে সঙ. আমাকে বাম, পক্ষমণ ও সীতার নিকট লইযা ৮চল 1 তাহাদের বিবহে 
আমি ক্ষণকালও বাঁচি;ত ইচ্ছা করি শা । আমাকে দগুকারাণো ল্হযা চল | অনাথা আমি 
প্রাণপারণ কবিতে পাবিন না । 
বাস্পরদকঠে বাষবিষয়ক নানাকথাধ অমস্ত্র কৌসল্যাকে আশ্বাস দিযা কিঞ্চিৎ শা 
করিযাছেন । পবন্ত কৌসল্যাপ ককণ বিলাপ ও ক্রন্দন কিছুতেই থামিতাছে না । শোকাকুলা 
কৌসলা দশবখবে বলিতেছেন বাজন আপানি দয়াল ও দাশশ।ল হহখ।ও বব সহিত 
পূর্রদয়কে এইভাবে দঃখ দিলেন € মাহাবা চিরদিন সুখে লালিত-পালিত, তাহাদেব 
এইপ্রকাণ বিড়ম্বনা ঘটাইলেন £ 
যত্যা কাকণঃ কম ব্যপোহা মম বাঙ্ধবাত | 
নিবস্তাঃ পরিধাবস্তি সখাহাঁঃ কপণা বনে ॥ ইত্যাদি | ১।/৬১।২০-২৬ 
মহারাজ, কাতাবও সহিত পরামশ না কবিযা সহসা আপনি যে শোচনীয় কার্য কবিলেন, 
তাহার ফলে সর্বতাভাবে সুখভোগেব যোগা আমাব স্বজনগণ বিতাডিত হইযা অরাণো ভ্রমণ 
করিতেছে । চৌদদ বসব পনবে যদিও বাম ফিবিযা আসে. ভবত কি হখন বাজ) ছাড়িযা 
দিবে ? আর ছাডিযা দলেও নিশ্চয়ই রাম তাহা গ্রহণ করিবে না । বাজন, বাঘ কখনও 
অনোর ভৃক্তাবশিষ্ট খাদা গ্রহণ কবে না 1 বাম কি এই মগমান সহা কবিবে ? মস) নিজের 
সন্তানকে ভক্ষণ করে, মহাবীব ধর্মপরায়ণ রামণ্ নিজের পিতার দ্বাবাই বিনষ্ট হইয়াছে । 
মহারাজ, আপনার এই আচরণ কি ধমনমোদিত 5 চিন্তা কবিয়া দেখুন, স্ত্রীলোকের প্রথম 
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গতি হইতেছেন পতি, দ্বিতীয় গতি পুত্র ও তৃতীয় গতি (পিতৃকুল ও স্বামিকুলের) জ্ঞাতিগণ । 
স্ত্রীলোকের চতুর্থ কোন গতি নাই? | 

আপনি আমার প্রথম গতি হইলেও সপত্রীর বশীভৃত বলিয়া আমার নহেন ৷ আমার 
দ্বিতীয গতি রামকে আপনি নিবাসিত কবিযাচ্েন । আপনাকে ভাগ করিয়া আমি অরণোও 
যাইতে পারি না । আপনি আমাকে স্বপ্রকারে দূঃখিনী করিলেন । আপনাব এই আচরণে 
সমগ্র বাজোব সহিত অযোধানগবী এবং মন্ত্রিবর্গের সহিত প্রজাম গুলী বিনষ্ট হইল | পরের 
সহিত আমিও বিনাশ প্রাপ্ত হইলাম । আপনি শুধু আপনাব প্রযতমা দককেয়ী ও পত্র 
ভবতেবই আনন্দ বর্ঘন করিলেন । 

কৌসল্যাব বচনে হতভাগা মহাবাজ অধিকতব শোকগ্রস্ত হইয। যুক্তকবে ককণ ভাষায় 
পত্রীর নিকট ক্ষমা ভিক্ষা চাহিতেছেন | 

সমধিক দীনভাবাপনন পতি ককণ বাকা শুনিয়া কৌসন্যা কাঁদি কীদিতত মহাবাজেল 
অগ্জলিবদ্ধ তস্তদ্ধয় আপন মস্তকে ধারণ কবিয়া সসম্ত্রমে বলিতেহ্ছিন-- 

প্রসাদ শিপসা খাটে ভ ্ নিতিতাম্মি তে 
যাচিতাস্ি হতা দেব ক্ষপ্তবাহর অভি ওয়া 7 হতাদি । ই৬২।১২-১৮। 

_- দেশ, আমি শুলুগিতা হইয়া মস্তক দ্বাবা আপনাব চবণযগল  স্পশ কণিয়া প্রার্থনা 
কবিতেহি-_-আমার প্রতি প্রসন্ন হউন । মামি আপনাকে পট কথা বলিয়া অপবাধ 
শবিযাছি । হ ধর্মজ্ঞ, পৃত্াশোক আমাব ধেকে শাশ বা | বামেপ মবণাযাত্রাব পর 
পাঁচটি বাত্রি আতিত্রান্ত হইল, কিশ্ু আমি “যন পাঁচটি বাতিবেই পাঁট খঘসবেব তুলা মনে 
বপিতেছি | 

নু রর 


কী দশবণ বুগ্চিহ প্রপৃর্ণ তঙ্ঠু হ হশাছেন | তখন বারকাল সশাগতি । সেই 
বাত্রিব দুই ভাতা; 
7৩, 


৩ হইলে নানাপ্রকাণ বিলাপ করিত কবিতে দশবথ শোকিব ও 
শভ্জাপ রে রা চিবতবে মুক্তি পাইযাচ্ছেন । 
দশল্থের অন্তিম কালে শোকাভিভ তা কীসল্যা ও সমিএ্রা গাও নিপ্রায় নিমগ্রা ছিলেন । 
পবদিন প্রাঙঃকালে অন্যান্য মাহলাদের চাৎকারে তীহাদেব নিদ্বাভঙ্গ হইমাছে । মহাবাজকে 
স্পর্শ কপিযা তীহারাও চাৎকাব কপিযা ভতলে শটাইম! পড়িলেন । 
না কোসলেন্দদৃহিতা চেষ্টমানা মহাভাঙে । 
ন এাজতে বজোধবস্তা ঠাবেব গগনচাতা ৮ ২1৬৫২ ০ 
- কোসলরাজ-দুহিতা ধলিধূসবিতদেহে ভলুিতা হইযা আকাশত্রষ্ট তাবাব শা শোভাইান 
হহালেন । 
কিছুক্ষণ পরবে মহারাজেব মস্তকটি ক্রোডে স্তাপন ববিয়া কৌসল্যা কৈকেধাকে 
ক্হিতেছেন-_- 
সকামা ভব কৈকেয়ি ভুওক্ষত বাজামকন্টকম | 
তান্তণা বাজানমেকাগ্রা শশংসে দুষ্টচাবিণি ॥ ইতাদি ৷ ১।৩৬।৩-১২ 
_দুষ্টচাবিণি নশংসে কৈকেমি, তমি লাজাকে তাগ করিযা সুঙ্ছচিনে শিক্ষন্টক রাজা ভোগ 
কব । তোমার বাসনা সফল হউক | রাম ভরণো নিবাসিত, স্বামাও স্বর্গত | আমি আর 
বাঁচিতে ইচ্ছা কবি না । তোমার নায় ধর্মত্াগিনা ব্যতীত (দেবতাস্বরাপ সামীকে তাগ করিয়া 
কে বাচিতে ইছা করে £ হায়, কুন্জা ও কৈকেধী হইতে বঘুবংশেব এই শোচনায় পরিণতি 
ঘটিল | হায, রাম আমাব এই দুদশাব কথা জানিতে পাবিবে না । বাজর্ধি জনকও অযোধার 
সকল সংবাদ শুনিতে পাইলে শোকে প্রাণত্যাগ করিবেন । আমি পতির মৃতদ্ে আলিঙ্গন 
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করিয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিব । 
কৌসলা এইভাবে বিলাপ করিতে থাকিলে বিচক্ষণ অমাত্যগণ অন্যানা মহিলাগণের 
দ্বারা কৌসল্যাকে অন্যত্র লইয়া গেলেন । 
লোক পাঠাইয়া ভরত ও শত্রপ্রকে মাতৃলালয় হইতে অযোধ্যা আনা হইয়াছে । 
কৈকেয়াব মুখে সকল ঘটনা শুনিযা ব্যথিত ভরত তীব্র ভাষায় জননীকে ভসনা 
করিতেছেন । ভরতের মাতৃভৎসনার মধ্যেও কৌসলা সম্পর্কে একটি কথা জানা 
যাইতেছে 
তথা জ্যেষ্টা হি মে মাতা কৌসল্যা দীর্ঘদর্শিনী | 
ত্রয়ি ধর্মং সমাস্থায় ভগিনামিব বততে 1 ইত্যাদি | ২।৭৩1১০, ১১ 
_-দরদর্শিনী জোষ্ঠা মাতা কৌসলাদেবীও ধমানুসারে আপন ভগিনীব মতই তোম।র সহিত 
ব্যবহার করেন । পাপীয়সি, তুমি তীহাব পুত্রকে চীববক্ষল পরিধান করাইয়া নিবাসিত 
করিযাছ, অথচ এইজন। তোমার কোনব্প অনুশোচনা দেখিতেছি না । 
ইহাতে জানা যায় খে, কেকেযী কৌসলাব প্রতি দুর্বাবহাব করিলেও কৌসলা। কখনও 
কৈকেমীর প্রতি দুবাবহাব কারেন নাই, পবস্তু ন্নেহই প্রদর্শন কবিতেন । তিনি সকল দুঃখই 
আপন মনে চাপিয়া রাখিতেন । 
জননীকে তিরস্কাব করিযা বাথিত ভবত যখন উচ্চকণ্ঠে বিলাপ কবিতেছিলেন, তখন 
ভবতেব কণ্ঠব্বর শুনিযা কৌসল্যা সুমিত্রাকে বলিতিছেন-_-ক্ররকার্ধকারিণী কৈকেধীব পূত্র 
ভরত আসিয়াছে । আমি দূবদশ্শী ভরতের সহিত দেখা কবিতে চাই ।' এই বলিয়া শীশদেহা 
বিষগ্নবদনা প্রায় চৈতন্যশন্যা কৌসল্যা কাঁপিতে কাপিতে ভরতের নিকট গমন কবিতিছেন | 
ভরত এবং শত্রম্নও কৌসল্যাব ভবনেই আসিতেছিলেন । পথিমধ্যে উভযের সাক্ষাৎ হইল | 
ভরতকে দেখিয়া কৌসল্যা অজ্ঞান হইয়া পড়িযা গিয়াছেন । ভবত ও শত্রুঘ্ কীদিতে কীদিতে 
তাঁহাকে জড়াইয়া ধবিলেন । মনম্ষিনী কৌসলা দুঃখের তীব্রতাব জন্য কীদিতেছিলেন | 
তিনি ভরতকে বলিতে লাগিলেন__ 
ইদং তে রাজ্যকামস্য বাজ্যং প্রাপ্তমকন্টকম | 
সম্প্রাপ্তং বত কৈকেয্যা শীঘং ক্রুরেণ কর্মণা ॥ ইত্যাদি | ২1৭৫।১১-১৫ 
__তৃমি রাজ্য কামনা কবিয়াছিলে, এখন নিষ্কন্টক রাজা পাইযাছ | কৈকেযীর নিষ্ঠর কার্ষের 
দ্বাবা অতি শীঘ্রই তোমার রাজ্যলাভ ঘটিয়াছে | রামকে নিবাসিত না করিয়াও কৈকেয়ী 
তোমাকে রাজ্য দিতে পারিতেন । রাম যে-পথে গমন করিযাছে, আমি সুমিএকে সঙ্গে লইয়া 
অগ্নিহোত্র গ্রহণপূর্বক সেই পথেই যাত্রা করিব | তুমি আমাকে রামের নিকট লইয়া চল । 
কৌসলার তিরস্কার-বাকা যেন ভবতের মর্মস্থল বিদ্ধ করিল | তিনি 'কৌসল্যার চরণে 
পতিত হইয়া নানাবিধ শপথ কবিযা বলিলেন যে, তিনি এই বাপারে কিছুই জানিতেন না। 
অতি কঠোর শপথ কবিতে করিতে শোকসন্তপ্ত নিষ্পাপ ভবত অচেতনপ্রায় হইয়া পডিযা 
রহিলেন । কৌসলা বুঝিতে পাবিলেন, ভরতেব কোন পাপ নাই, তিনি বৃথাই ভরতকে 
সন্দেহ করিয়াছেন । তখন কৌসল্যা সম্সেহে ভবতকে বলিতেছেন-_ 
মম দুংখমিদং পুএর ভষ$ সমুপজায়তে । 
শপতৈঃ শপমানো হি প্রাণান্পরুণৎসি মে ॥ ইতাদি । ২।৭৫।৬১-৬৩ 
বৎস, এইভাবে বিবিধ শপথ করিয়া তমি আমার প্রাণে পীড়া দিতেছে । ইহাতে আমি 
অধিকত্ব দুঃখ পাইতেছি । পরম সৌভাগ্যের বিষয় যে. তুমি ধর্মটাত হও নাই । বৎস, 
তোমার সতানিষ্ঠায় তুমি সাধুগণের গমা উত্তম লোকে গমন করিবে । 
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এইকথা বলিযা কৌসল্যা ভ্রাতুবংসল ভরতকে ক্রোড়ে লইয়া কাঁদিতে লাগিলেন । 
শত্রত্মের হাতে কুক্জার লঞ্কুনা দেখিয়া কুক্তার সীগণ দযাবতী ধর্মজ্ঞা কৌসল্যার আশ্রয় 
গ্রহণ করিয়াছিল | 
ভরতের ব্যবহার কৌসল্যাব হৃদয়কে বিশেষবণে অভিভূত করিয়াছে । চিত্রকুট-গমনের 
পথে শঙ্গবেবপুরে নিষাদরাজ গুহেব সহিত বামবিষযক কর্াবাতরি সময় ভবত অজ্ঞান হইয়া 
পড়েন । কৌসলা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিযা কাঁদিতে কীদিতে জিজ্ঞাসা করিতেছেন-_ 
পত্র ব্যাধির্ন তে কচ্চিচ্ছবারং প্রতিবাধতে । 
অস্য ধাজকুলসাদা ত্রদধানং হি জীবিতম ॥ ইতাদি | ২1৮৭৯, ১০ 
__পূত্র, কোন বাধি তামাব শরীরকে সাড়িত করিতেছেন না তো » এক্ষাণে এই রাজবংশের 
অস্তিত্ব তোয়াবই অধীন | মহাবাজ স্র্গগত এবং বাম ও লক্ষ্মণ অরণাবাসী, আমি শুধু 
(তামাব মুখের দিকে তাকাইয়াই প্রাণ ধাবণ করিতেছি । 
মহামুনি ভরদ্বাজের আশ্রম হইতে চিত্রকটে যাত্রাকালে রাজমহিযীগণ ভবদ্ধাজের চরণ 
বন্দনা করিয়াছেন । মুনি মাতৃগণের প্রত্যেকের পরিচয় জানিতে চাহিলে ভরত জননী 
কৌসল্যাকে দেখাইয়া বলিতেছেন-_- 
যামিমাং ভগবন দীনাং শোকানশনকর্শি তাম । 
পিতৃহি মতিষীং দেবীং দেবতামিব পশাসি ॥ 
এষা তৎ পুকষব্যাঘ্বং সিংহবিক্রান্তুগামিনম ! 
কৌসলা সুযুবে বামং ধাতাবমদিতির্যথা ॥ ২৯২২০, ২১ 
_ ভগবন শোকে ও উপবাসে শীর্ণদেহা অতি দুঃখিতা এই যে দেবতারূপিনী জননীকে 
আপনি দেখিতেছেন, ইনি পিতৃদেবেব প্রধানা মহিষী দেবা কৌসল্যা । অদিতি যেমন ধাতার 
(উপেন্দ্রের) জননী, ইনিও সেইরূপ সিংহফম গতিমান পুরুষশ্রেষ্ঠ বামের জননী | 
ভবতেব মুখে রাম পিতবিযোগের সংবাদ পাইযাছেন । রাজমহিষীগণ গুরু বশিষ্ঠের 
সহিত রামের আশ্রমে যাইতেছেন | পথিমধো মন্দাকিনী-নদীতে রাম-লক্ষ্মণের অবতরণের 
ঘাট, নদীতীরে দশবথেব উদ্দেশে বামের প্রদত্ত ইঙ্গুদি-ফলের পিগু প্রভৃতি দেখিতে দেখিতে 
কুকণ বিলাপ করিয়া বামজননী ব্যাকুল হইযা পড়িয়াছে, । বামকে দেখিতে পাইয়াই তিনি 
উচ্চৈঃস্বরে কীদিতে কীদিতে বামের পিঠে হাত দিয়া তাখার পৃষ্ঠদেশের ধূলি মারজনা করিতে 
লাগিলেন । সাশ্রবদনা ঈ'তাকে আলিঙ্গন করিয়াও কৌসল্যা বিলাপ করিতেছেন | ভীহার 
হৃদয যেন শোকাণ্নিতে দগ্ধ হইতেছিল |" 
ভরতের শত অনুনয়-বিনয়, পুরবাসিগণের প্রার্থনা এবং বশিগ্লের অনুরোধেও রাম 
অযোধ্যায় ফিরিয়া যাইতে সম্মত হইলেন না। অগাতা বামের পাদুকা গ্রহণ করিয়াই 
ভরতকে ফিরিতে হইতেছে । যাত্রাকালে বাষ্পরুদ্ধকষ্ঠা জননাগণ বামের সহিত কোন কথা 
বলিতে পাবিলেন না । বামও তীহাদিগকে প্রণাম কবিযা কাদিতে কাঁদিতে কুটীরে প্রবেশ 
করিলেন |" 
অযোধাঘ ফিবিয়া আসিয়া কৌসল্যা কিভ'বে কাল কাটাইয়াছেন, বামায়ণে তাহা বর্ণিত 
না হইলেও এই মহীয়সী দুঃখিনী জননীর চরিধ হইত অনুমান কধা যায় যে.পুত্রের কল্যাণ- 
কামনায় পূজা-অচাঁ, ব্রত এবং উপবাস প্রভৃতিকে অবলম্বন কবিযাই তিনি দিন অতিবাহিত 
কবিতেছিলেন । 
সুদীর্ঘ চৌদ্দ বসব পরে রাম নন্দিগ্রামে ফিরিয়া আসিতেছেন । কৌসল্যা প্রমুখ 
জননীগণও পূর্বেই নন্দিশ্রামে উপস্থিত হইয়াছিলেন। 
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রামো মাতরমাসাদা বিবণা শোককর্শিতাম । 
জগ্রাহ প্রণতঃ পাদৌ মনো মাতুঃ প্রহর্ষয়ন ॥ ৬1১২৭।৪৯ 
-- শোকে কশা ও বিবণাঁ জননীর নিকটে যাইযা বাম তাহার আনন্দ উৎপাদনপূর্বক চরণে 
প্রণাম কবিলেন । 
কৌসল্যাদি বাজমহিষীগণ স্বহস্তে সীতাকে মনোহব বেশভৃষায সাজাইয়া দিলেন এবং 
পত্রবৎসলা কৌসল্া সানন্দে বানববমণীগণকে উত্তম আভরাণে সুসজ্জিত কবিলেন ।* 
গুএঠাবা ভননা দার্ঘকাল পব পূত্রমুখ দেখিতৈ পাইয়া আনন্দিতা হইযাছেন । ইহার পরও 
তিনি আনেক দিন জীবিত ছিলেন । সীতাব পাভাল-প্রবেশেব পবেও বাম অনেক যঙজ্ঞানুষ্ঠান 
কবিয়াছেন। | 
অথ দার্থসা কালসা খামমাতা যশ্িনী | 
পূত্রপৌতৈঃ পবিবুভা কালধর্মম্পাগমৎ 8 91৯১।১৫ 
--এইন্দপে দীর্ঘকাল আতিবাহিত হইলে পএপৌএপবিবুতা ঘশষিনী বামজননী দেহতাগ 
ববিযাছেন | 
(দবাব না (সীমান্ত ধনচিবণবতা কৌসল্া গাবনে বেশী দিন শান্তি পান নাই | তিনি 
শুধ ামেব মত গুণবান পুত্র ভননী হইযাছিলেন., ইহাই তাহাব একমাত্র শান্তি ও সান্তনা । 
তিনি ভতিশম গস্তাবপ্রকৃতি হইলেও অসহ। দুখে তীহাব নিজ খুখেহ জাবনেব অশান্তির 
বথা প্রকাশ করিয়াছেন । 
দশবথ ও কোকেযাব প্রতিও তাহার উদাবতাবর অন্তু নাই । তিনি যেন দেবসেবার দ্বাবা 
মশেব বাথাকে শাশ্ত বাখিতত চেষ্টা কবিতেন । কৌসলাব সঠিষ্তা মননাসাধাবণ 1 তিনি 
স্থিতধার ন্যায় দুখে অনুদ্দিগ্ ও সখে বিগতস্পত । পার্মিক পত্রকে বনগমনে অনুমতি দিবাধ 
সময জননীব যে অপব সহিষ্ণ তা এ ধম ভীব পবিলক্ষিত হয, তাহা বামাযণপাগককে বিস্মিত 
কবে । এমন মহীযসা জননী না হইলে সবগুণসম্পন্ন মহাবীণ বাম কি তীহাব “কালে 
আবিভ৩ হইতেন £ জননা কৌসলা মহষি বাল্সাকিল অঙ্কিত আদশ ভননা, চিবোজ্গল 
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সুমিত্রা 


সুমিত্রা হইতেছেন-_মহারাজ দশরথের দ্বিতীযা মহিষী | রামায়ণ হইতে তাঁহাব 
পিতৃবংশেব পবিচয় জানা যায় না। বঘুবশে (৯1১৭) কালিদাস বলিযাছেন যে, সুমিত্রা 
মগধদেশের বাজার কনা । 
একাধিক স্থানে সুমিররাকে মধামা জননা বলা ভইয়াছে । তিনি লম্ণ ও শত্রঘের 
গভিধাবিণী 
কচ্চিৎ সুমিত্রা ধর্মজ্ঞা জননা লক্ষমানস। যা । 


1 নে রি রি ২৭4) মহ পর কারি ২ ছি 
শা. এ এক স্য [৯ লশালসা। অঃলাগা টাল গু প্র ্ 11 ২০1) | ১১ 
--(৬লত লুতগাণকে তিআাসা লাতিন -) শামাণ শপাখা জাননা ধন লক্ষ্মণ ও 


শত্রঘ্ের জননা স্মিত কশলে আছেন তো ৪ 
ভনহ ভপদ্াজমনিব নিকট মাতৃপানেব পিচ দিলাব সময বলিতেছেন 
অসণ 2 শ্লিষ্টা যা সা তি্তি পর্মনাঃ 
হওং সমিএ দুহখাতাঁ দেবা পাজ্শ্, মধামা 0 ২1৯১১ 
ইহার ৬ বাম বাছ ধাবণ করিখ' খিনি পৃদখিতচিতি দাঁডাইযা বঠিযাহছেন, ইনি 
মহারাজের মধামা মভিষা দেবা সমিত্রা | 
দেবী সুমিএা সুখে দুখে সকল অবস্থাতেই ছাযাব নায় কৌসপ্যাব সঙ্গে সঙ্গে ধাকিতেন | 
কৌসল্যা হইতে বিযুক্তবূপে কোথাও সুমি পরার দর্শন পাপা যায না । পামেল সহিত লক্ষ্মণের 
শেকপ একাত্মতা কৌসল্যাব সহিত সুমিতারণ্ড সেইন। | 
লম্ষ্মণ বামের সহিত বশে যাইবেন, স্থির কবিযাছেন । এই বিমযে লক্ণ পরবে জননীর 
সহিত কোন পবাশর্শ কাবেন পাই । যাত্রাকালে জননীকে প্রণাম কপিলে পব জনন! সমিত্রা 
কীঁদিতে কাঁদিতে পাত্রের মস্তক আঘ্বাণপবক বলিতৈছেন-'বংস, সকল সভানের প্রতি ৩মি 
অনবশ্ড থাকিলেও আমি (তামাকে বনবাসেব অনমতি দিতেছি | তোনাব অগ্রজ রাম বনে 
যাইতেছে । তাহাব অনুগনন। অবশা কতবা । বাম এশ্বর্ষবান হউক বা বিপন্ন হউক, সে 
তামার একমাত্র আশ্রয় । তোমাব জোক্টাশুগতা সাধুসম্মত পম 1 তোমা আচবণ এই মহৎ 
নংশের উপযুক্ত 1: 
জননা দুটস্ংকল্প বাম৬ন্ত লঙ্ষ্মণকে বলিতেছেন-বহস, হমি বাশেল সহিত যাত্রা 
কব ।' 
অতঃপর প্রিয় পূত্রকে সন্বোধন কবিযা ভাননা সুমিত! বলিতোছেন_ি 
বামুং দশরথং বিদ্ধি মাং বিদ্ধি জনকাস্মজাম ! 
অযোধ্যামটবীং বিদ্ধি গচ্ছ ভাত য্থাসুখম ॥:১1851৯ 
_বৎস, তমি রামকে তোমার পিতা দশবথের তুল্য মনে করিও, আর জনকশন্দিনীকে 
আমারই মত, অথাঁৎ মাততলা মনে করিও এবং তোমার বাসভমি অরণাকে অযোধ্যাতুল্য 
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মনে করিও | বৎস, তুমি সানন্দে রামের সহিত গমন কর। 

স্বল্পভাষিণী মনস্থিনী জননী সুমিত্রার এই উক্তিটিকে রামায়ণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শ্লোকরূপে 
গণ্য করা হয় । এইভাবে পুত্রকে বনবাসের অনুমতি দেওয়া যেমন-তেমন জননীব কর্ম 
নহে । এই একটিমাত্র উক্তিব দ্বারাই সুমিত্রা অমরতা অর্জন করিয়াছেন । 

রামাদির অরণ্যযাত্রার পর কৌসল্যা করুণ বিলাপ করিতে থাকিলে ধর্মশীলা নুমিত্রা 
তাঁহাকে আশ্বাস দিতেছেন-_ 

তবার্ষে সদগুণৈর্যুক্তঃ স পৃত্রঃ পুরবোশ্তমঃ় | 
কিং তে বিলপিতেনৈবং কুপণং রুদিতেন বা ॥ ইতাদি । ২৪৪।২-২৯ 

__ আর্যে, আপনার পত্র বাম সর্বগুণভুধিত শ্রেষ্ঠ পুরুষ ! ভাহার জন্য অতি দীনভাবে বিলাপ 
বা রোদন করা সর্বথা অনুচিত । আপনাব পুত্র পিতসতা পালনেব নিমিত্ত বনবাসী হইয়াছে । 
এরপ ধার্মিক পূত্রেব জনা দুঃখ করিবেন কেন £ নিষ্পাপ লক্ষ্মণ মহাত্মা রামেব সেবার নিযুক্ত 
আছে । বনবাসের দুঃখকষ্ট জানিয়াই জনকনন্দিনী মহাবীব ধার্মিক স্বামীর অনুগমন 
করিয়াছে । অতএব তাহাব নিমিন্তও দৃশ্চিন্তাব কাবণ নাই | ধর্মই ধর্মনিষ্ঠ রামকে রক্ষা 
করিবেন । সুর্য, চন্দ্র ও বায়ু নিশ্চয়ই সর্বতোভাবে পার্মিক রামের আনুকুলা করিবেন । 
নানাবিধ দিব্যাস্ত্রের প্রসাদে মহাবীব বাম নিভয়ে অরণো বিচরণ কবিবে । রামের মধ্যে যে 
(শাভা, শৌর্য ও সামর্থা বহিয়াছে, তাহাতে কোনরূপ অকল্যাণেব আশঙ্কা করা যায় না। 
ভক্ত লক্ষ্মণ যাহাব সহচব, সাধবী সীতা যাহাব অনুগামিনী, তাহাব অকল্যাণের আশঙ্কা 
করিবেন কেন ? কল্যাণি, আপনার মহাতেজস্থী পত্র নির্বিঘ্নে পিতৃসত্য পালন করিয়া 
যথাকালে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করিবে । দেবি, জগদবনবেণা রঘুনন্দন রাম আপনাব পুত্র" 
আপনি রত্বুপ্রসবিনী | আপনার শোক কবা অনুচিত । 

সমিত্রার সান্ত্নাবাক্যে কৌসল্যার চিত্ত শান্ত হইয়াছে ৷ দশরথ বা কৈকেয়ীর উপরও 
সুমিত্রার কোন অভিযোগ নাই । শান্তপ্রকৃতি মধুরভাষিণী লক্ষ্মণজননী লক্ষণের জন্যও 
উদ্দিগ্রা নহেন । তিনি যেন কৌসল্যার মধ্যে আত্মবিলীন করিয়া নিষ্কামভাবে তীহারই সেবায 
জীবন কাটাইতেছেন । কৌসল্যার দেহত্যাগের পর সুমিত্রাও ন্বর্গলাভ করিযাছেন | 

মহর্ষি বাল্ীকি সকোমল তলিকাব দুই চাবিটি রেখার দ্বারা সুমিত্রাব অপূর্ব ছবিটি 
পাঠকবর্গকে উপহাব দিয়াছেন । এমন স্বাত্যাগ ও সপত্বীব আনুগতা জগতে দুলভ । 
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কৈকেয়ী কৈৈকয়ী) 


পাঞ্জাব প্রদেশের বিপাশা ও শতদ্রুনদীর মধ্যবর্তী তূভাগের নাম কেকয় । কেকয়াধিপতি 
অশ্বপতির কন্যার কোন নাম জানা যায় না । কৈকেয়ীনামেই তীহাকে অভিহিত করা 
হইয়াছে । ৃ 
অযোপ্যাধিপতি মহারাজ দশরথের তিনজন প্রধান মহিষীর মধে; কৈকেয়ী হইতেছেন 
তৃতীয়া | কৈকেয়ী দশরথের মধামা মহিষী এবং কনিষ্ঠা (তৃতীয়া) মাহযী__এই দুইপ্রকার 
বর্ণনাই পাওয়া যায় | বনবাসী রাম সুমন্্রকে কহিতেছেন-_- 
নগবীং ত্বাং গতং দৃষ্টবা জননী মে যবীয়সী । 
কৈকয়ী প্রত্যয়ং গচ্ছেদিতি রামো বনং গতঃ ॥ ২।৫২।৬১ 
এষ মে প্রথমঃ কল্লো যদন্বা মে যবীয়সী | 
ভরতাবক্ষিতং স্টীতং পুত্রবাজামবীপ্রয়াৎ ॥ ২৫২৬৩ 
--তোমাকে অযোধায় ফিরিয়া যাইতে দেখিলে আমার কনিষ্ঠা জননা কৈকযষা বিশ্বাস 
করিবেন যে, রাম বনে গিয়াছে । 
আমার একাস্ত ইচ্ছা যে, আমার কনিষ্ঠ জনন! তীহার পুত্র ভরতেপ দ্বারা পালিত এই 
সমুদ্ধ রাজা লাভ করুন | 
মহামুনি ভরদ্বাজের নিকট জননীগণের পরিচয় দিতে যাইয়া ভরত সুমিত্রাকে দশরথের 
মধামা মহিষী বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন | 
ইয়ং সুমিত্রা দুঃখার্তা দেবী বাজ্ঞশ্চ মধ্যমা । ২1৯২।২৩ :২1৭০।৯ 
রাম ক্রুদ্ধ লক্ষ্মণকে শান্ত করিবাব নিমিত্ত বলিংেছেন-_ 
ন লক্ষ্ণাম্মিন মম রাজাবিঘে 
মাতা যবীয়স্যভিশক্কিতবাযা । ২।২২।৩০ 
__হে লক্ষ্মণ, আমার রাজা প্রাপ্তিতে এই প্রকার বিঘ্ম ঘটায কনিষ্ঠা মাতা কৈকয়ীকে দোষ দিও 
না। 
মহারাজ দশরথের পায়সবিভাগ হইতেও অনুমিত হয়, কৈকেয়ী কনিষ্ঠা মহিষী ছিলেন । 
যেহেতু কৌসল্যা ও সুমিত্রাকে দেওয়ার পর মহারাজ কৈকেয়ীকে পাযসেব ভাগ দিয়াছেন |" 
পুত্রদের বিবাহের পর দশরথ পুত্র ও বধূুগণকে লইয়া অযোধ্যায় আসিয়াছেন ৷ তাঁহার 
আনন্দের সীমা নাই । 
কৌসল্যা চ সুমিত্রা চ কৈকয়া চ সুমধ্যমা | 
বধুপ্রতিগ্রহে যুক্তা যাশ্চান্যা রাজযোষিতঃ ॥ ১1৭৭1১০ 
--কীসলা, সুমিত্রা ও কৈকেয়ী বধূগণকে বরণ করিতে উদাত হইলেন । অন্যান্য রাণীগণও 
সেই কাজে উপস্থিত হইযাছেন । 
এই বর্ণনাতেও কৈকেয়ীর কথা পরে বলা হইয়াছে ৷ কৈকেয়ী ছিলেন বৃদ্ধ মহারাজ 
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দশরথের তরুণী ভারা । 
নি ও উক্তিসমূহ হইতে জানা যায় যে, কৈকেয়ী ছিলেন মহারাজের কনিষ্ঠা 
1 
সম্প্রতি অন্যবিধ উক্তিগুলি প্রদর্শিত হইতেছে-__রাবণ সীতাকে হরণ করিলে পব রামের 
বিলাপ-বাক্যে শুনিতে পাওয়া যায়-_ 
অদোদানীং সকামা সা যা মাতা মধামা মম । ৩1২২০ 
-অধুনা সেই মধ্যমা জননীর (কৈকেয়ীর) মনোবাসনা সফল হইল | 
একদা লক্ষ্মণ কৈকেয়ীর নিন্দা করিলে রাম লক্ষ্মণকে কহিতেছেন-_ 
ন তেহম্বা মধামা তাত গঠিতব্যা কদাচন 1৩1১৬।৩৭ 
_-বৎস, জমি কখনও মধ্যমা মাতার নিন্দা কবিবে না। 
রাজপরিবারে স্বল্পভাষিণী মধ্যমা মহিষী সুমিত্রা অপেক্ষা কৈকেয়ীব প্রভাব বেশী ছিল 
বলিযাই সম্ভবতঃ কনিষ্ঠা হইলেও কৈকেয়ীকে মধামা বলা হইয়ছে ৷ মধ্যবয়স্কা অর্থার্থ 
যুবতীবপ অর্থেও মধ্যমা শব্দটি প্রযুক্ত হইতে পাবে । অথবা অন্যান মাতৃগণকে লক্ষ্য 
করিয়াও বাম কৈকেমীকে মধামা জননী বলিতে পারেন । কৈকেয়ী দশরথের তৃতীয়া মহিষীই 
ছিলেন । 
কৈকেয়ীর রূপের কোন বর্ণনা রামায়ণে না থাকিংলও দশরথের আসক্তি হইতে অনুমিত 
হয় যে. কৈকেয়ী সুন্দরী ছিলেন | তিনি 8 তাহা জানা যায় । তীঁহার 
গাত্রবর্ণ সোনার মত উজ্জল এবং নেত্রদ্বয় আযত ও মনোহর ।' 
ভরতের প্রতি রামের একটি উক্তি হইতে জানা যাষ__দশরথ কৈকেযীকে বিবাহ কবিবার 
সময় কৈকেয়ীর পিতার নিকট অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে, কৈকেয়ীব গরভভজাত পুত্রকেই 
তিনি রাজা দিবেন । দেশরথের চরিত্রে এই বিষয়ে বিস্তুত আলোচনা করা হইয়াছে ।) 
দশবথের অত্যধিক প্রিয়পাত্রী হওয়ার ফলে কৈকেয়ী প্রথম হইতেই সৌভাগ্যমদে গর্বিতা 
হইয়া উঠিয়াছেন ।” তাঁহার এই মনোভাব পুত্রের নিকটও গোপন থাকে নাই । অযোধ্যা 
হইতে গিরিব্রজে (কেকয়রাজধানী) আগত দৃতগণের নিকট সকলের কুশলবার্তা জিজ্ঞাসার 
সময ভরুত বলিতেছেন-- 
আত্মক্গাম! সদা চণ্ডী (ক্রোধনা প্রাজ্জমানিনী | 
অবোগা চাপি মে মাতা কৈকেয়ী কিমুবাচ হ ॥ ২৭০১০ 
-- সর্বদা ক্ু্ীপ্রকৃতি স্বার্থপবা কুটখ্ভাকা প্রাজ্ঞমানিনী মদীয় জননী কুশলে আছেন তো ? 
তান আমাকে কি বলিয়াছেন ? 
রামেব নিবসিনাদিব খবর জানিবার পর্বেই ভবত তীহার জননীব চবিত্র সম্বন্ধে এইপ্রকার 
মনোভাব পোষণ করিতেছেন | নিজের বুদ্ধির উপর কৈকেয়ীর প্রবল আস্থা ছিল । এইজন্যই 
৬রত তীহাকে 'প্রাজ্ৰমানিনী' বলিয়াছেন । স্বামীর অত্যধিক আদবে কৈকেয়ীর সংযমশিক্ষা 
হয় নাই । জ্রৌঢতেও তীহার চরিত্রে গান্তীর্য দেখা যায় না। 
দেষসুরেব যুদ্ধে আহত স্বামীর সেবাশুশ্রুষা করিযা কৈকেষী স্বামীব নিকট হইতে দুইটি 
বধ লাভেব অধিকানিণী হইয়াছেন, কিন্তু তখনই তিনি সেই দুইটি বর প্রার্থনা করেন নাই | 
ভবিষাতে যথাসময়ে প্রার্থনা করিবেন-_বলিযাছেন । 
স্বামীর প্রশ্রয়ে কৈকেয়ী ধরাকে শবা জ্ঞান করেন । ন্নেহপরায়ণা জোট! সপত্তী 
কৌসল্াাকেও তিনি শ্রাহ্য করেন না। সৌভাগাগর্বিতা কৈকেয়ী নানাভাবে কৌসলাযাকে 
নিযাঁতিত ও অপমানিত কবিয়া থাকেন ।: 


২৪৯. 


কৌসল্যা কখনও তাহা প্রকাশ করেন নাই, কিন্তু রামের বনযাত্রার সময় অভিশয় দুঃখে 

তাহার মুখ হইতে বাহিব হইল-_ 

-অত্্তং নিগৃহীতাস্মি ভর্তর্নিতামসম্মতা | 

পবিবারেণ কৈকয্যাঃ সমা বাপাথবাবরা ॥ ইত্যাদি । ২২০1৪২-৪৪ 
_-(কৌসলা রামকে বলিতেছেন_-) পতিব আনুকূল্য না পাইয়া আমি অতাস্ত নিগ্রহ ভোগ 
করিয়াছি । আমি কৈকেযাব পবিচাবিকার তলা কিংবা তদপেক্ষাও হানভাবে বহিষাছি । যে 
আমাব সেবা করে কিংবা আমাকে মানিয়া চলে, সে কৈকেযীব পুত্রকে দেখিলে মামার সহিত 
কথা বলে না । বৎস, কৈকেয়ী সর্বদাই ক্রুদ্ধ থাকিযা আমাকে কর্কশ কথা বলে । আমি এই 
দুববস্থায পড়িয়া! কিরূপে তাহার মুখেব দিকে তাকাইব ? 

ভরদ্বাজের নিকট জননীাগণেব পরিচয় দিতে যাইযা ভবত কহিতেছেন-_ 

ক্রোধনামকৃতপ্রজ্ঞাং দৃপ্তাং সুভগমানিনাম । 

এশ্বরকামাং বৈকেযীমনাধ্মার্বকপিণীম | 

মমৈতা” মাতব€ নিদ্বি শশংসাং পাপনিশ্চযাম | ১।৯২।১৬, ১৭ 
_-ক্রোধনা অমাজিতবুদ্ধি গর্বিভা সৌভাগামদমন্ডা এশ্বর্যলন্ধা এবং অনাষাঁ হইযাও 'আঘবি 
ন্যায় প্রতীযমানা ইনিই কেকযবাজকন্যা | এই নিষ্ঠবপ্রকাত পাপসংকল্পবতীকে আমার মাতা 
বলিখা জানিবেন | 

বামে নিবাসনজনিত ?£খে ও লজ্জায় ভবত জননীর যে চরিএ বর্ণনা করিযাছেন, তাহা 
যথাথ কি না--ভাবিবাব বিষয় ! ভরতভেব কথা শুনিষা ত্রিকালজ্ঞজ মহর্মি ভরদ্দাজ 
বলিযাভেন- 

ন' দোষেণাবমন্তব্যা কৈকেয়া ভবত বিযা। 

বামপ্রত্রাজনং হোতৎ সুখোদবং ভবিষ্যাত ॥ ইত্যাদি । ২1৯২।৩০, ৩১ 
_-ভরত, বামের অরণাবাসেব জনা তুমি কৈকেয়ীকে অবজ্ঞা কবিবে না । এই নিবসিনের 
ফলে দেবগণ, দানবগণ ও ঝবিগণেল কল্যাণ সাধিত হইবে । (কেকেয়ী বামের প্রতি 
(মহশীলা হইলেও দেবগণের প্রেবণায় কৈকেযীব চিনু বামের প্রতি কঞোব হইয়াছিল । 
কৈকেযীব কোন দোষ নাই-ইহাই মহর্ষিব উক্তিন তাৎপর্য 1) 

(কৈকেযীর বিবাহের পব তীতার পিতকুল হইতে মন্থর নামে একটি দাসী তাঁহাব সঙ্গে 
দেওয়া হইযাছিল | তাহাণ পিগ্রে উপব একটি মাংসপিগু (কুজ) থাকায় তাহাকে কুজ্জা বা 
বঁজী বলা হইত | 

কৈকেয়ীর এই জ্ঞাতদাসী মন্থবা বামের অভিষেকের সংবাদ শুনিয়াই কেকেযীব নিকট 
উপস্থিত হইযা তীহাকে এই সংবাদ জানাইযাছে । কৈকেয়া এই প্রিয়বাতাঁ শ্রবণ করিযা 
মানন্দে উ€ফুল্প হইযা উঠিলেন । শুভবাতাাত্রী মন্থরাকে দিবা মাভবণ উপটৌকন দিয়া 
কৈকেযী কহিতেছেন-__ 

রামে বা ভরতে বাহং বিশেষং নোপলক্ষযে । 

তস্মাত্তষ্টাস্মি যদ রাজা বামং রাজোহিযেক্ষাতি ॥ ১৭1৩৫ 
_-আমি রাম ও ভবতের মধ্যে কোন পার্থকা দেখে না । যেহেতু রাজা রামকে রাজ্যে 
অভিষিক্ত করিবেন, সেইহেতু আমি সন্তৃষ্টই হইয়াছি 

কৈকেয়ী সানন্দে মস্থরাকে আরও শ্রেষ্ঠ আভরণাদি দান করিতে চাহিলে ক্রোধে ও দুঃখে 
মভিভূতা মন্থরা কৈকেয়ীব প্রদণ্ড আভরণ ফেলিযা দিয়া কহিল--'দেবি, তোমাব নিবুদ্ধিতা 
দেখিয়া দুঃখ হইতেছে, হাসিও পাইতেছে । মত্যতুলা সপত্রীপুত্রের অভ্যদয়ে তুমি আনন্দিতা 
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হইতেছ £ দাসীর ন্যায় তোমাকে কৌসল্যার সেবা করিতে হইবে, ইহাও কি তুমি বুঝিতেছে 
লা? 
মন্থরার আরও অনেক কথা কৈকেয়ী শুনিলেন । রামের প্রতি মন্থরার বিদ্বেষভাব দেখিয়া 
তিনি কহিতেছেন-_মস্থবে, রাম সর্বশুণসম্পন্ন এবং আমাদের জোষ্ঠ পত্র । এই মহে'ৎসবের 
সংবাদে তুমি কেন সন্তপ্ত হইতেছ ? 
যথা বৈ ভরতো মানাস্তথা ভূযোহপি রাঘবঃ | 
কৌসলাতোহতিরিক্তঞ্চ মম শুশ্রুষতে বনু ॥ ইত্যাদি । ২1৮১৮, ১৯ 
_-আমি খেবাশ। রতেব কল্যাণ কামনা করি, রামেরও সেইরূপ, অথবা তদপেক্ষা অধিক 
কল্যাণ কালা করি | লামণ্ড কৌসলা! অপেক্ষা আমার অধিকতর অনুগত । বাম ভ্রাডগণকে 
নিজেস শরীরের ন্যায় মনে করে । সুতপাং বামের রাজা প্রাপ্তিতে ভরতেরও রাজা প্রাপ্তি 
হইতোছে।' 
মন্থবা কিছুতেই বিরত হইল না । ভরতের ভাবী বিপদের নানাবিধ চিত্র অঙ্কন কবিয়া সে 
কৈকেযীব চিত্তকে বিষাক্ত কবিতে চেষ্টা করিতেছে | কৈকেয়ী মম্থরাব সকল কথাই উপেক্ষা 
করিয়াছেন, কিন্তু দুইটি কথায তীহাব চিন্তেও আশঙ্কা জাগ্রত হইল । 
প্রথম কথাটি এই যে, ৬বত ও শত্রগ্রকে দূরে বাখিযা এই উৎসব সম্পন্ন হইতেছে । রাম 
হইতে ভবতের বিপদ অবশাস্তাবী | দ্বিতীয় কথাটি--চিবকাল কৈকেধী সৌভাগ্যগর্বে মত্ত 
হইয়া কৌসল্যাকে নিষতিন কবিয়াছেন । বামজননী কৌসল্যা কি তাহার প্রতিশোধ লইবেন 
না? 
মহাবাজ দশবখেব দূবভিসন্ধিব কথা মন্থবা পর্বেও কৈকেষীকে বলিযাছে, কিন্তু তিনি 
হাসিযা মন্থরাব কথা উড়াহযা দিযাছেন । এবার কৈকেয়ীর চিত্ত বিচলিত হইয়া উঠিল । 
অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না কবিয়া তিনি মন্বার সকল কথাকেই সঙ্গত বধলিযা মনে করিলেন । 
ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়া তিনি মন্থবাকে বলিলেন যে, বামের বনবাস ও ভবতের রাজালাভের 
বাবস্থা তিনি অবশাই কবিবেন । উপায় নিধবিণেব নিমিত্ত মন্থবাব পবামর্শ চাহিলে মন্ুরা 
মহারাজেব পৃ্রপ্রতিশ্ুত দুইটি ববেব কথা কৈকেয়ীকে স্মবণ কবাইল । ইহাও বলিল যে, 
চৌদ্দ ধৎসরেব মাদে বামকে বনে পাঠাইতে হইবে | এই দীর্ঘ সময়েব মধো ভরত নিশ্চযই 
প্রজাবর্গের প্রীতিভাজন হইয়া রাজো প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবেন । ক্রোধাগারে প্রবেশ কবিয়া 
কিভাবে মহারাজকে বিচলিত ও বরপ্রদানে বাধ করিতে হইবে সেইর্সকল উপায় বলিয়া 
দিতেও মন্থর ত্রুটি করিল না । মন্থুরা শালরূপেহ জানিত যে, গ্রেণ মহারাজ কৈকেয়ীকে 
সন্তুষ্ট করিবার নিমিত- 
বিশেদপি হুতংশনম 1 ২৯২৪ 
--অগ্নিতেও প্রবেশ করিতে পারেন । 
অতিশয় অনর্থকে খার্থৰপে চিত্রিও কিয়া মন্থবা কৈকেষাব চিওকে বিষাক্ত করিল । 
সা হি বাকোন কৃক্জাযাঃ কিশোবীবোৎপথং গতা 1 ২৯।৩৭ 
_-কুক্জার বাকো কৈকেয়ী বিপথে ধাবিত হইলেন । অশ্বশাবকের মাতা কশাঘাত প্রাপ্ত 
হইয়াও সন্তানেব জনা যেরূপ বিপথে ধাবিত হয় কৈকেয়ীও সেইরূপ পুত্রের হিতের নিমিত্ত 
ধর্মপথ তাগ করিয়া অধর্মপথে চলিলেন । 
শতমুখে কুক্জাব বুদ্ধি ও রূপেব প্রশংসা করিয়া কৈকেযী কুক্তাকে কহিলেন “কুজে, 
আমার পুত্র ভরত রাজ্যাভিষিক্ত হইলে তোমাব কুঁজে সোনার মালা পরাইযা দিব, গলিত 
সুবর্ণের দ্বাবা তোমার কুজ বাঁধাইয়া দিব | তোমায় এবীপভাবে সাজাইব যে, তুমি দেবতাব 


২৪ঘ 


ন্যায় বিচরণ করিবে 1” (অসময়ে এই হাস্যরসের অবতারণা যেন কেমন-কেমন মনে হয় । 
ইহা মহর্ষি বাল্মীকির রচিত কি না- চিন্তনীয |) 
সৌভাগ্যমদমত্তা সুশ্শরী কৈকেয়ী মন্থুরাকে সঙ্গে লইয়া ক্রোধাগাবে প্রবেশ করিলেন | দেহ 
হইতে সর্ববিধ অলঙ্কাব খুলিয়া ফেলিয়া তিনি ভূমিতলে শযন কবিয়া রহিলেন । 
অতঃপর যাহ' যাহা ঘটিয়াছে, সেইগুলি দশবথেব চরিবরে আলোচিত হইয়াছে । প্রার্থিত 
বরলাভে কৈকেয়ীর দুরাণ্রহ, মহারাজকে পুনঃপুনঃ বাকাবাণে বিদ্ধ করা, পুত্রত্যাগের 
নজিরপ্রদর্শন, রামকে আনিবার নিমিত্ত সুমন্ত্রকে আদেশদান, বামকে বনবাসের কথা 
শোনানো-_ প্রভৃতি ঘটনায় কৈকেয়ীব যে পৈশাচিক নিলজ্জতা, ধৃষ্টতা ও ক্রুরতা প্রকাশ 
পাইয়াছে, ভাষায় তাহার নিন্দা করা যায না, আব শুধু "ধিক ধিক' বলিলেও খুবই কম বলা 
হয় । 
সুমন্ত্রে শাস্তকঠোর বচন, বশিষ্ঠটেবক ভৎসনা, দশবথেব অনুনয়বিনয় ও 
কঠোরতা-কিছুতেই কৈকেধীর মনে লঙ্জী বা ককণাব উদয় হইল না। 
কৈকেয়ী যেরূপ কঠোব বাকাবাণে সতাবদ্ধা অসহায় বৃদ্ধা স্বামাকে পনঃপনঃ তীঁজ্জরিত 
কবিয়াছেন, কোন পুরাণ বা সাহিত্যে কোন নারীব্‌ একপ নির্মম নিরলজ্জতা দৃষ্টিগোচর হয় 
না। 
অভিযেকেব নিটিষ্ট দিনে প্রাতঃকালে সমন্ত্র যখন মহারাজ দশবথকে বিবর্ণ ও শোকাকুল 
দেখিয়া কিছুই বুঝিতে পারিলেন না এবং মহারাজ ও সুমন্ত্রকে কিছুই বলিতে পাবিলেন না, 
তখন নিষ্টুর পরিহ!সের সুরে কৈবেয়ী সুমন্ত্রকে বলিযাছিলেন_ 
সুমন্ত রাজা বজনীং রামহর্ষসমুৎসুক2 | 
প্রজাগবপবিশ্রান্তো নিদ্রাবশমুপাগতঙ ॥ 
তদ গচ্ছ ত্বিতং সুত রাজপুএং যশস্ষিনম ! 
রামমানয় ভদ্রস্তে নাত্র কার্যা বিচাবণা! 2 31১81৬২, ৬৩ 
__সুমস্থ' মহারাজ বামের অভিষেকেব আনন্দে অতিশয় উত্সুক হওয়ায বাত্র-জাগরণ 
করিয়াছেন, এখন পবিশ্রান্ত হইযা নিদ্রা যাইতেছেন | অতএব তুমি সত্বর গমন কর, যশস্থী 
রাজপুত্র রামকে আনয়ন কব। 
রাম কৈকেয়ীর ভবনে প্রবেশ কবিযা পিতাকে বিষপ্ন দেখিযা কৈকেধীকে মহারাজের 
বিষাদের কাবণ জিজ্ঞাসা করিলে নির্লজ্জা কৈকেযী তীহাব ববপ্রাপ্তির কথা বামকে শোনাইযা 
কহিলেন-__ 
যদি ত্বভিহিতং রাজ্ঞা ত্ুয়ি তন্ন বিপৎসাতে । 
ততোহহমভিধাস্যামি ন হ্যেষ তষি বক্ষাতি ॥ ২।১৮।২৬ 
- মহারাজের যাহা বক্তব্য, তুমি যদি তাহার অনাথা না কব, তবে আমিই তাহা তোমাকে 
বলিব । ইনি তোমাকে বলিতে পাবিবেন না। 
পিতার আদেশ অবশ্যই পালন করিবেন-_রামের মুখে এই প্রতিজ্ঞাবাকা শুনিযা কৈকেয়ী 
অকম্পিত স্পষ্ট ভাষায রামকে মহারাজের দুইটি বরের কথা শোনাইয়াছেন । 
রাম বলিলেন যে, তিনি অবশ্যই পিতার প্রতিজ্ঞা পালন কবিবেন, কিন্তু মহারাজ স্বয়ং 
ভরতেব অভিষেকের কথা তাঁহাকে না বলায় তিনি বিশেষ দুঃখ বোধ করিতেছেন । 
পিতার আদেশ না পাইলে পাছে বাম বনে যাত্রা না করেন, এই আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হইয়া 
কৈকেয়ী রামকে বলিয়াছেন মহারাজ লজ্জাবশতঃ কিছু বলিতে পাবিতেছেন না, রাম যেন 
এইহেতু কিছু মনে না করেন। 


২৪৫ 


নির্লজ্জা কৈকেয়ী স্বার্থসাধনের নিমিত্ত মিথ্যা বলিতেও কুণ্ঠিতা নহেন | তিনি অতি সত্বর 
রামকে বনে পাঠাইবার নিমিত্ত বলিয়াছেন-_ 
যাবত্বং ন বনং যাতঃ পুরাদস্মাদতিত্বরম্‌ | 
পিতা তাবন্ন তে রাম স্নাস্যতে ভোক্ষ্যতেহপি বা ॥ ২১৯১৬ 
_তমি ত্বরান্বিত হইয়া যতক্ষণ এই পুরী হইতে বনে গমন না করিবে, ততক্ষণ তোমার পিতা 
ক্ানাহাব কবিন্বন না । 
কৈরকেধার এই বাক্য শুনিয়া শোকাত দশরথ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে “উঃ কি কষ্ট, 
আমাকে ধিকা'-এইমাত্র বলিযাই মুছ্িত হইয়া পড়েন । বাম মহারাজকে তুলিলেন, কিন্তু 
তখনই প্রনরায কৈকেয়ীর সেইরাপ বাক্য শুনিঞ।-- 
পশয়েব হাতে বাজী ধনং গন্তুং কৃততুবঃ ১১৯১৮ 
_চাবুকেল দ্বাবা আহত ঘোডাব শাধ বন্গমনে সতর হইলেন । 
বামেব বিদায়ের দৃশা অতি মর্মম্প্শী । অসহায বৃদ্ধ মহাবাজ পুনঃপুনঃ সংজ্ঞা 
হারাইতেছেন । বশিষ্ঠ, সুমশ্থ, সিদ্ধার্থ প্রমুখ বিশিষ্ট সচিবগণ কৈকেয়ীকে ভর্থসনা করিতেছেন 
ও দুরাগ্রহ পবিত্যাগের নিমিত্ত শান্তভাষায বুঝাইতেছেন । শোকের প্রতিমৃর্তি 
কৌসলাদেবীকে বেষ্টন করিয়া সুমিত্রাদি তিনশত পঞ্চাশজন বাজভার্যা অশ্রজলে 
ভাসিতেছেন । সমাবত৩ জনতাব ধিক্কারকে উপেক্ষা করিয়া স্পর্ধিতা কৈকেয়া আপন সংকল্পে 
অটল থাকিযা সকলেরু সম্মখেই দণ্ডাযমানা বহিযাছেন । মুছিত ও স্তভ্তিত মযোধ্যাপুরীর 
মধ্যে একমাত্র কৈরেষীহ সেইদিন অধিচলিতা | 
সুমন্ত দাঁত কটমট কবিয়া মতি কোর ভাষায সর্বসমক্ষে প্রকাশ কবিলেন যে, কৈকেয়ীর 
জননী দ্বীয় পতিকে হা করিতে চাহিযাছিলেন । দৃহিতাও জননীব নাষ পঠিকে হত্যা 
করিতে উদাত হইযাছেন--ইহাতে আশ্চর্যেব বিষষ কি আছে ?£ বশিষ্ঠও অনেক কিছু 
বলিলেন । কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। 
নৈব সা ক্ষভাতে দেবী ন চ স্ম পবিদৃযতে । 
ন ঢাসা মুখবর্ণস। লক্ষাতে বিক্রিষা তদা ॥ ২৩৫৩৭ 
--কৈকেয়ী একটুও ক্ষুব্ধ হইলেন না, অল্পমাত্রও ব্যথিত হইলেন না । তখন তীহাব মুখবা্ণব 
কিছুমাত্র বিকৃতি দেখা গেল না। 
কৈকেয়ীর এই অকম্পিত মুর্তি সকলের শিকট 'ীষণ ব্যাঘীব নাষ প্রতীয়মান হইতেছিল | 
এহেন বাজমহিষীকে দেখিয়া সকলই স্তম্ভিত হইযাছেন । 
রামেব সহিত অযোধাব মেনাবাহিনী ও রাজকোষের ধনরত্ব দিযা দিবার নিমিত্ত দশরথ 
সুমস্ত্রকে নিদেশ দিলে কৈকেয়া ভীত হইয়া পড়েন । তাঁহাব মুখ শুকাইয়া গেল এবং কণ্ঠন্বর 
অবকদ্ধ হইযা পড়িল ! প্রবল প্রতাপান্িতা রাণী ভীত ও বিষপ্ন হইয়া মহারাজকে 
বলিলেন-- 
রাজ্যং গতধনং সাধো গীতমণ্ডাং সুরামিব | 
নিরাস্যাদাতমং শৃন্যং ভবতো নাভিপৎস্যতে ॥ ২৩৬১২ 
--সদাশয মহারাজ, সমস্ত সম্পদ মদি রামের সাঙ্গে যায, তবে পারশুনা সুরাব ন্যায় 
আস্বাদহীন ধনশনা এই বাজা ভবত গ্রহণ করিবে না। 
দশবথ ক্রুদ্ধ হইয়া কৈকেয়ীকে তিবঙ্কার কবিলে পর কৈকেয়ী দ্বিগুণ ক্রুদ্ধ হইয়া 
রঘুবংশৈর সন্তান অসমঞ্জকে তীহার পিতা নিবাঁসিত করিয়াছিলেন__এই নজির প্রদর্শন 
করিযা রামকে; নিবাসিত করিতে বলিলেন ' কৈকেয়ীর এই ধৃষ্টতায় দশরথ অঁহাকে ধিক্কার 


২৪৬ 


দিলেন, আব উপস্থিত সকল ব্যক্তি লজ্জা অধোবদন হইলেন । কৈকেধী এই ধিক্কাব ও 
শজ্জাব মর্ম বুঝিলেন না। এই সমযে সিদ্ধার্থনামক একজন প্রবীণ বাঞ্তি অসমঞ্জেব 
অসদাচবণেব উল্লেখ কবিযা কৈকেযীকে জিজ্জ্রাসা কবিলেন যে. বাম কি সেইবপ কোন পাপ 
কবিযাছেন, যাহাব জন্য নিবাসিত হইবেন % কৈকেযী সকলেব তিবস্কাবকে উপেক্ষা কবিযা 
সগর্বে দীড়াইযা বহিলেন । 
বাম বনগমনে কৃতসংকল্প হইযা চীব-বন্কণ প্রার্থনা কবিলে নিলভ্ঞা বেকেযা বামেব 
হাতে চীববসন ওলিযা দিযা পবিধান করিত নিদিশ দিযাচ্ছেন । সীতার হাতেও এই 
নিলজ্জাই কুশ ও দুহখণ্ড টাববসন ওুলিমা দিলেন 
এইভাবে সীতাকে চীনগ্রহণ কলিতে দেখিযা দশবথেব গুক বশি৮ সঙ্গলনযনে শীতাকে 
নিবাবণ কবিযা কৈকেযাকে কহিতেছেন -- 
অতিপ্রবুত্তে দূমেধে বৌকেমি কুলপাংসনি | 
বঞ্চযিত্বা ও বাজান” ন প্রমাণেহবতিষ্টসি ॥ ইত্যাদি | ২1৩৭ ২৯-৩৬ 
_খুঁশকলঙ্কিনি পককেফি, ঠাম মহাবাজকে, প্রতাবিত কবিযা দুরু্থিবশতঃ নিজেব মযদি 
লঙ্ঘন কবিতে প্রবৃন্ত হইযাচ | মি অন্প্রকাণ সোতান। ত্যাগ কবিযাছ | সীতাকে বনে 
মাহ হইবে না । তিনই ন্যায় ৫£ লামব প্রাপা মাসনে বাঁসাবন 1 জানকী' দি সতাই 
বামেব অনুগমন করেন তাবে আমলা অন্যাধাবাসিগণ পণ্ড পাম সাঠাব সঙ্গে বনে যাইব । 
শরবত এপ, শএম 5 নিশ্টযহ চাববসন ধাবণ কবিযা অগ্রজেব অনুগমন কলিবেন । প্রজাব্েব 
হি ৩কাবিণী দষ্টপ্রকৃ্তি তমি ৩খন এই বাজা শাসন কবিও  শবত যদি দশবগেক পুএ হন, 
লে কখনএ তান (তামান সহিত পুর্ব শা বাবহাব কবিবেন না । পুত্রের হি৩কামনাধ 
ভুমি তাহাল প্র৬ত হহিত সাধন করিয়া । তুমি পাসুমব বনবাসের বণ লা * কবিযাছ, সীতা 
লেন ব/ণ যাইবেন 2 সাত বস্ত্রালঙ্কাবে ঈৈভিতা হইযাই থাকিবেন। 
বৈকেম। কোন বগা বলিলেন না । সীহাদেবা সবভোশারে পত্ব অনুকবণে ইচ্ছুক হইযা 
টালবস পবিধান কবিলেন । 
বামেব অবণ্যযাত্রাকণলে সমগ্র অযে'খ্যানগণা কাঁদিতেছে, কিন্তু কেকেম পবন আনন্দি তা, 
"হাব চোখে জল শাই | দশবথ কৈকেযাব সহিত স্ন্ধ ছিম কবিযাছেন এবং ইহাও 
বলিয়াছেন যে ভবও৩ যদি এই পভ) ভোগ কবেন, তাবে ।ঠনিগ পিতকুতোন মধিকাব হইতে 
শরপিতত হইবেন । এইসকল ঘটনাযও ককেবী ব্াথিতা নহেন । প্রজ'মণ্ডলী কুলনাশিনী 
বি?ব্যাকে পিক্কীব দিতে লাশিল | 
দশবখেব মুত্ঠব সময ?ককেযা তাঁহাব কাছে ছিলেন না । সপস্ত্রীগণেব চাৎকাব শুনিযা 
তিনিও উপস্থিত হইযাছিহলন । সেই সমহে তীঁহাকেও কাদিতে দেখা যাষ। 
শহানাভোব মুত্যসংশা” শ্রনিমা 
নাশ» শার্যশ্চ সম়েতা সঙ্ঘশো! 
বিগহমাণা ভবতস্য মাতলম ২৬৬২৯ 
__ অযোধ্যা নবনাবীগণ দলে দলে সমবেত হইফা ভবতেব ভ'ননীব নিন্দা কবিতে লাগিল । 
বৈধব্য, লোকনিন্দা প্রক্ততি কিছুতেই কৈকেমী মনু তপ্তা নহেন । পত্র নিষ্ণ্টক বাজা ভোগ 
কাববে এব, তান ্যং বাজমাতাপ সম্মান লা কবিবেন_এই সুখেব স্বপ্নেই কৈকেষী। 
বঙোব হইযা আছেন । 
১বত অযোধায আসিধা প্রথমেই জননাব ৬ধনে শাইযা তাহাকে প্রণাম কন্যাচ্ছেন । 
জননীব মুখমগ্লে তিনি কোনবপ শোকেব ছাপ দেখিতে পান নাই । জননাব ভবনে 
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পিতাকে দেখিতে না পাইযা তাঁহাব কথা জিজ্ঞাসা কবিলে পব বাজ্যলোভে মোহিতা কৈকেযী 
যেন শুভ সংবাদ দেওযাব মত পুত্রকে বলিতেছেন-_ 
যা গতিঃ সর্বভূতানাং তাং গতিং তে পিতা গতঃ ২।৭২1১৫ 
-_এই সংসাবে সকল প্রাণীব যে গতি হয, তোমাব পিতা সেই গতি প্রাপ্ত হইযাছেন । 
শোকাকুল ভবতেব জিজ্ঞাসাব উত্তবে কৈকেধী বলিযাছেন, বামেব শোকে মহাবাজেব 
মৃত্য হইযাছে । পবে ভবতেব বিভিন্ন প্রশ্নেব উত্তবে প্রাজ্ঞমানিনী কৈকেষী সানন্দে তাঁহাব 
ববপ্রার্থনা প্রভৃতিব বিষয বলিযা প্রকে কহিতেছেন-_ 
ত্যা ত্িদানী* ধর্মজ্ঞ বাজতুমবলম্বাতাম । 
ত্ৎকন্তে হি মযা সর্বমেবমেবংবিধং বাতম ॥ ২৭২৫২ 
_ধর্মজ্ঞ এক্ষণে তমি এই বাজত্ব গ্রহণ কব | মামি তোমাব নিমিন্তই এইভাবে এইসকল 
কার্য সম্পন্ন কবিযাছি । 
এইসমস্ত ঘটনা শুনিযাই ভবত জনীাকে পা্সীযসী কালবাত্রি বংশনাশিনা পতিত্মী, 
চবিত্রতষ্টা নুশংসা, মাতবপা পবম শত্রু প্রকৃতি বিশষণ প্রযোগ কলিযা তিবস্কান কবিতে 
থাকিলে ?ককেযীব মুখেব হাসি মিলাইযা গেল । 
শোকে দুঃখে লজ্জায় ও ক্রোধ মন্দবকন্পবস্থ সিংহেব ন্যায গর্জন কবিযা ভবত যখন 
বলিলেন যে কিছুতেই তিনি পাপীযসা জননীব অভিলাষ পর্ণ হইতে দিবেন না তিনি বামকে 
অযোধ্যা ফিবাইযা আনিবন--৩খন ?ককেযী যেন নিজেব নিষ্ঠুব আচবণেব পবিণাম 
বুঝিতে পাবিযাচ্ছেন | বামকে ফিপাইযা আনিবাব নিমিনত ৬বত চিত্রকটে যাত্রা কবিতেছেন । 
কৈকেমী চ সুমিত্রা ৮£ কৌসল্যা চ যশস্ষিনী । 
বামানযনস্তৃষ্টা যযুযানেন ভাস্বতা ॥ ২৮৩1৬ 
__কৈকেযী, সুমিত্রা ও যশম্বিনী কৌসল্যা বামকে আনযন কবিবাব নিমিত্ত হাষ্টচিত্তে উজ্জ্বল 
বথে আবোহণপূর্বক যাত্রা কবিলেন। 
যে পরত্রেব মভ্যদযেব উদ্দেশো ?ককেযী চক্রাস্ত কবিযাছিলেন সেই পূত্রেব ঘুণা ও 
বিদ্বেষেব আঘাতে তীহাব চৈতনোব উদয হইল । এবার তিনি বুঝিতে পাবিযাছেন যে, 
সত্য সতাই তিনি সকনেব ঘণাব পাত্রী বামেব নিবসিনেব এক মাসেব মধ্যেই এই স্পর্ধিত' 
বমণীব সকল দর্প ও ওদ্ধত্য ধুলিসাৎ হইল । প্রাযশ্চিন্ত আবস্ত হইযাছে । ভবতেব সহিত 
মহর্ষি ভবদ্বধাজব আশ্রাম যাইযা-_- 
অসম্দ্ধেন কামেন সর্বলোকসা গহিতা | 
কৈকেযী তত্র জগ্রা5হ চবণৌ সবাপত্রপা ॥ 
তং প্রদক্ষিণমাগম্য ভগবন্তং মহামুনিম | 
অদৃবাদ ভবতটনোব তস্থো দীনমনাস্তদা ॥ ২৯২১৬ ১৭ 
-াবফলমনোবথা সর্বজননিন্দিতা কৈকেষী অতিশয লজ্জিত হইযা মহুর্ষিব চবণযুগল শ্রহণ 
কবিলেন এবং ভগবান মহামুনিকে প্রদক্ষিণ কবিযা দীনচিন্তে ভবতেব পার্থে দীডাইযা 
বহিলেন 


মহর্ষি বাল্মীকি ?ককেধাব এই লজ্জা ও দীনতাব বিস্তৃত বর্ণনা না কবাব ফলেই 
পাঠকগণেব কল্পনাব ক্ষেত্র প্রসাব লাত কবিযাছে । অযোধ্যায প্রত্যেকটি ব্যক্তিব অবজ্ঞা ও 
বিষদুষ্টি হইতে মাত্মগোপন কবিযা এই বিধবা ও পুত্রপবিত্যক্তা বাণী কিভাবে নিষ্প্রত হহযা 
অস্তঃপুবে বিচবণ কবিতেন, তাহা ভাবিতে গেলে আমবা শিহবিযা উঠি । 

ভবতেব কাতব প্রার্থনা বশিষ্টাদি গুকজনেল অনুবোধ এবং প্রজামগুলীব 
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অনুনয়-বিনয়েও যখন রামের বনবাসের সংকল্প কিছুমাত্র শিথিল হইল না, তখন 
অচেতনপ্রায় সাশুনেত্র মাতৃগণও রামকে অযোধ্যায় ফিরিয়া যাইতে অনুরোধ করিয়াছেন । 
কৈকেয়ীও তাঁহাদের একজন |» 

রামের নিকট হইতে বিদায় লইবার সময় কৈকেয়ীও কাঁদিতেছিলেন । অতিশয় দুঃখে 
জননীগণের কণ্ঠ বাম্পরুদ্ধ | তাঁহারা তখন রামের সহিত কোন কথা বলিতে পারেন নাই 1১ 

অতঃপর বামের অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনের পূর্ব পর্যস্ত চৌদ্দ বৎসর কি দারুণ অবজ্ঞা সহ্য 
করিয়া কৈকেরী সকলের শত্রুদপে অযোধার রাজ-অস্তঃপুবে কাল কাটাইয়াছেন-__তাহা 
আমরা কল্পনা করিতে পারি । প্রতি মুহুর্তে অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া এবং দুর্বিষহ লজ্জা ও 
ব্যথা. ভোগ করিয়া নিশ্চয়ই তিনি কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করিয়া থাকিবেন । বাম, লক্ষণ, সীতা ও 
ভরতের অপেক্ষা কৈকেয়ীর দুঃখভোগ কম তো নহেই, পরস্তু অনেক বেশী বলিয়াই মনে 
হয়। 

রামের নন্দিগ্রামে উপস্থিতিব খবর পাইয়া কৌসলা ও সুমিত্রাদিব সহিত কৈকেয়ীও 
সেখানে গিয়াছেন | 

দীর্ঘদিন পর কৈকেষীর লজ্জা ও দুণখেব অবসান ঘটিল । এখন তিনি কৌসল্যাদিব সহিত 
যোগ দিয়া সকল মাঙ্গলিক উৎসবে আনন্দের ভাগ গ্রহণ করিতে আর সঙ্কোচ বোধ করেন 
না ।১ 

সীতার পাতালপ্রবেশের পর কৌসল্যা পরলোক গমন করেন । 

অন্বিয়ায় সুমিত্রা চ কৈকেয়ী চ যশস্বিনী ! 
ধর্ম. কৃত্বা বন্ুবিধং ত্রিদিবে পর্যবস্থিতা ॥ ইত্যাদি | ৭1৯৯।১৬, ১৭ 

_-সুমিত্রা এবং যশস্বিনী কৈকেয়ীও কৌসল্যার পথেব অনুসরণ কবিলেন । তীহারা বহুবিধ 
ধর্মকার্য করিয়া স্ব্গধামে অবস্থান করিতে লাদিলেন এবং মহারাজ দশবথের সহিত মিলিত 
হইয়া মহাভাগাগণ সমস্ত প্রণ্যকর্মের ফল ভোগ করিলেন । 

বিধাতার বিধানকে লঙ্ঘন করিবার সাধা মানুষের নাই | বাবণকে বধ কবিবার নিমিত্তই 
রামের আবিভবি | এই দৃষ্টিতে বিচার করিলে অবশাই বলিতে হইবে যে, বামের নি সনের 
ব্যাপারে কৈকেয়ী নিমিত্তমাত্র ৷ মহামুনি ভরদ্বাজ ভক্তকে এই কথাই বলিয়াছেন । 

কৈকেয়ীর চরিত্রে গুণের ভাগও অল্প নহে । ভরতের ন্যায় সুপুত্রেব জননীব মাথায দৈব 
বিড়ম্বনায় যদিও কলঙ্কের বোঝা চাপিযাছে, তথাপি তীহার গুণসমূহের প্রতি উদাসীন থাকা 
উচিত হইবে না। দোষে ও গুণে এই অদ্ভুত চরিত্রটি রামায়ণ-পাঠককে বিস্মিত কবিয়া 
থাকে । 





১ ১১৬২৭, ২৮ ৭ ২1৪৮শা স্গ 
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সীতা 


মিথিলাব প্রসিদ্ধ জনকবংশীয় রাজর্ষি ধর্মধবজের পালিতা কন্যার নাম-_সীতা | তীহার 
উৎপত্তি সম্পর্কে রাজর্ষির মুখেই শোনা যাইতেছে 
অথ মে কৃষতঃ ক্ষেত্রং লাঙ্গলাদুথিতা ততঃ । 
ক্ষেত্রং শোধযতা লব্ধ! নান্না সীতেতি বিশ্ুতা ৷ 
ভূঙলাদুখিভা সা তু ব্যবদ্ধত মমাত্মজা ॥ 
১।৬৬।১৩, ১৪; ২/১১৮।২৮-৩১ 
--একদা ক্ষেএ কর্ষণ করিবার সময় আমাব হলাগ্র হইতে একটি কন্যারত্ব উ্থিত হয । 
ক্ষত্রশোধনেব সমম লাভ করায কন্যাটি সীতা-নামে পরিচিত হইযাছে । ভূতল হইতে 
উত্িও হইলেও সে মামাব কন্যারপেই প্রতিপালিত হইতেছে । 
সীতা-শকের অর্থ হইতেছে-লাঙ্গলের রেখা । 
পাজর্ধি সংকল্প কবিলেন যে, যিনি সমুচিত শক্তির পবিচয় দিতে পাবিবেন. তাঁহার হাতেই 
এই অযোশনিসম্তব। কন্যাটিকে সম্প্রদান করিবেন | মহাদেবের দক্ষযজ্ঞনাশক 'সুনাভ'নামক 
ধনুখানি ধর্মধ্বজেবধ পূর্বপুক্ষ দেবরাতের নিকট দেবগণ গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন । 
রাজি পণ করিলেন, যিনি সেই হবধনুতে জ্যা-আবোপণ করিতে পারিবেন, তীহার 
সহিতই সীতাকে বিবাহ দিবেন । অনেক পাণিপ্রার্থী রাজকুমাব মিথিলায় উপস্থিত হইয়াও 
রাজর্ধির পণ পর্ণ কবিতে না পারিয়া বিফলমানোরথ হইয়া ফিরিয়া গিয়াছেন | 
সীতাব ছয় বসব বয়সে বিশ্বামিত্রশিষ্য ত্রয়োদশ্বীয় রাম সেই ধনুতে বাণযোজনা 
করিযা আকর্ষণপূর্বক ধনুখানিব মধ্যস্থুল ভাঙ্গিয়া ফেলেন | রাজধষি ধর্মধ্বজ রামের হাতে 
সীতাকে সম্প্রদান করিযষাছেন । 
জনকের কন্যা বলিষা সাতাকে 'জানকী' এবং বিদেহদেশেব বাজার কন্যা বালয়া -বৈদেহী' 
বলা হইত ৷ 
সীতাব আকৃতি অতিশয মনোহব । রামায়ণের বনু স্থানে তাঁহাব সৌন্দর্যের বর্ণনা পাওয়া 
যায় । 
রামসা তু বিশালাক্ষী পৃণেন্দুসদৃশাননা | 
ধর্মপত্রী প্রিয়া নিত্যং ভর্তঃ প্রিয়হিতে রভা ॥ 
সা সুকেশী সনাসোরঃ সুবপা চ যশব্িনী | 
তপ্তকাঞ্চনবণণভা রন্তুতুঙ্গনখী শুভা ! 
তাং ও বিস্তীর্ণজঘনাং পানোতুঙ্গপযোধরাম্‌ ॥ 
৩/৩৪।১৫-২১: ৫1১৭1১৩ : ৫1১৫1৪৮, ৫১৬২৮; ২৯, 
৬।১১৬৩১ : ৩1৫৮৫ : ৩1৪৭1২৭ ; ৩.৪৩।২ 
শ্যামা পদ্মপলাশাক্ষী :.-1811৫0 
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তুল্যা সীমন্তিনী তস্যা মানুধী তু কুতো ভবেৎ । ৩।৩১।৩০ 
সা হি চম্পকবণভা শ্রীবা গ্রেবেয়কোচিতা । ৩৬০৩২ 


রৌপাকাঞ্চনবণভে পীতকৌশেয়বাসিনি । ৩1৪৬1১৬ 
গতভানাসোরু-ত ২৩০৩০ 


__রীপা ও সোনা একত্র গলাইলে যেরূপ বর্ণ ধাবণ করে, সেইরূপ চীপাফুলেব বর্ণের মত 
সীতার দেহের বর্ণচ্ছটা | তীহার নেত্রদ্বয় পদ্মুফুলেব পাপডির মাধ আয়ত এবং নাসিকা 
অতি সুন্দর । পূর্ণচন্দ্রেৰ ন্যায় তাহার মুখেব শোভা ও লাবণ্য 1 সীতার শ্রীবাদেশ নানাবিধ 
আভবণে শোভিত ও অতি মনোহর । হাতীব শুণ্ডেব ন্যায় তীহাব উকদ্য় । তাঁহাব নখগুলি 
উন্নত ও রক্তবর্ণ, কটিদেশ অতি ক্ষীণ, জঘনদেশ বিস্তীর্ণ ও স্তনযুগল মাংসল এবং উন্নত | 
দেনা যক্ষী কিন্নবা গন্ধবী বা মানবীর মধো এবাপি সুন্দবী দেখা যায় না। 
শ্বশুপগুহে থাকিযা সীতাদেবা দিন দিন চন্দ্রকলার মত বন্ধিত হইতোছেন । 
রামশ্চ সীতমা সাধং বিজহাব বহন ঝতন । 
মনন্্ী ৩দগাতমনান্তসযা জি সমখপিতিঃ  ইতভাদি 1 ১।৭৭1২৯৫-২৯ 
_-মনলী বাম সাতাব হৃদয অধিকাব কবিযা সাতাণে চিও সমপণপূর্বক দ্বাদশবৎসর-কাল 
ভাহাব সহিত বিহার কবেন । সীতা তাহাব্‌ পিতপ্রদত্তা বলিযাই বামের সমধিক প্রিষপাত্রী | 
অধিকত্তু অনুপম বূপবতী সীতা নিজেব গুণে স্বামাব ইদয বিশেষবপে অধিকার 
করিযাছেন । মুতিমতা পক্ান্থববপা জানকী আপন হদধে পতিব অভিপ্রায বুঝিতে পাবিতেন 
বলিষা মনে হইত যেন ভাহাব হদায়ে অবস্থান কিয়া পতি দিগুণভাবে বদ্ধিত হইতেছেন | 
মনোমদ্ধকারিণী জানকী যেন লক্ষ্মী সায় নাবাধণেন সহিত মিলিতা হইয়া শোভা 
পাইতেছিলেন | 
শ্বশুণগুহে সকলের আদবে ও হে পাতা পরম সখে আছেন । এখন তিনি 
অষ্টাদশবষীযা! খুবতা | বামেব অভিষেকের বা তিনি অনিযাচ্েন, কিশু কৈকেযার চক্রতন্তর 
কথা কিছুই শুনিতে পান নাহ । অবণাযাত্রায় কতসংবক্স পাম জননাব নিকট হইতে বিদাষ 
গ্রহণ করিয়া সীতা মন্দিবে প্রবেশ কবিযাছেন । সীতাত শ্রসমচিন্ে কৃভজ্ঞতাব সহিত 
দেপাচনা সম্পন্ন কবিযা বামেব প্রতীক্ষা করিতেছিলেন 
.বিবর্ণবদনং দৃষ্টনা তং প্রবিননমমর্ষণম | 
আহ দুঃখাভিসন্তৃপ্তা কিমিদানীমিদং প্রভো ॥ ইতাদি | ২1১৬।৮-১৮ 
--বামের বদনমণ্ডল বিবর্ণ ও দেহ ঘমক্তি । এই অবস্থায় পিকে চিন্তাবিমুট দেখিযা সীতা 
কীপিতে কীপিতে জিজ্ঞাসা কবিলেন__প্রভো, এই ভর্ষকালে ভোমাকে এইপ্রকাব বিমর্ষ 
দেখিতেছি কেন ? তোমার অভিষেকে সমস্তই সংগৃহীত হইয়াছে, কিন্তু অভিষেকের কোন 
লক্ষণ দেখা যাইতেছে না কিন? 
রাম সমস্ত ঘটনা প্রকাশ কবিযা সীতাকে কিভাবে ব্রত, উপবাস দেবাচিনা প্রীতি কর্মে 
আত্মনিয়োগ করিয়া চৌদ্দ-বংসর-কাল অযোধ্যা থাকিতে হইবে__সেইসকল বিষয়ে 
উপদেশ দিতে লাগিলেন । 
এবমুক্তা তু বৈদেহী প্রযাহাঁ প্রিয়বাদিনা । 
প্রণয়াদেব সংক্রুদ্ধা ভতবিমিদমব্রবীৎ ॥ ইতাদি । ২1২৭1১-২ 
--বাম এইবপ বলিলে পর প্রিয়শ্রবণযোগ্যা প্রিযভাষিণী বৈদেহী প্রণয়কোপ প্রকাশপূর্বক 
বামকে বলিতে লাগিলেন--মানবশ্রেষ্ঠ, তৃমি এইরূপ অসার কথা কেন বলিতেছ গ তোমার 
কথায় আমার হাসি পাইতেছে । তোমার কথাগুলি শস্ত্রশাস্ত্রবিশারদ রাজপুত্রের পক্ষে সর্বথা 
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অযোগ্য | পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পুত্র প্রভৃতি সকলেই আপন আপন কর্মফল ভোগ করিয়া 
থাকেন, কিন্তু নারী সর্বতোভাবে পতির কর্মফলই ভোগ করেন । তোমার বনবাসের আদেশে 
আমিও বনবাসের আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি। অতএব আমাকেও বনে বাস করিতে হইবে । 
ইহলোকে ও পরলোকে পতিই স্ত্রীলোকের একমাত্র গতি । আমি পথস্থিত কুশকন্টক দলন 
করিতে করিতে তোমার আশ্রে অশ্রে গমন করিব | প্রাসাদশিখরে অবস্থান অথবা বিমানে 
বসিয়া আকাশভ্রমণ অপেক্ষাও পতির পদচ্ছায়াই নারীর সমধিক কাম্য । আমার মাতাঁপিতা 
স্ত্রীলোকের কর্তব্য সম্বন্ধে আমাকে অনেক উপদেশ দিয়াছেন । আমি তোমার সঙ্গে বনে বাস 
করিলেও সুখেই থাকিব | তুমি কিছুতেই আমাকে নিবৃত্ত করিতে পারিবে না । তোমাকে 
ছাড়িয়া স্বর্গে বাস করিতেও আমি ইচ্ছা করি না । আমাকে একাকিনী এখানে রাখিয়া গেলে 
আমি মৃত্য বরণ করিব । 
রাম বনবাসে সম্তাবিত ক্লেশসমূহের বিস্তৃত বর্ণনা করিযা সীতাকে নিবৃত্ত কবিতে প্রয়াস 
পাইলেন, কিন্তু সীতা বামের কথায় অতিশয় দুঃখিতা হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিতে 
লাগিলেন -_ 
যে ত্রয়া কীর্তিতা দোষা বনে বস্তব্যতাং প্রতি ৷ 
শুণানিতোব তান্‌ বিদ্ধি তব ন্নেহপুরস্কৃতা ॥ ইত্যাদি । ২২৯।২-২১ 
--আর্যপুত্র, বনবাস সম্বন্ধে যে-সকল দোষের কথা তুমি বলিতেছ, আমার পাক্ষে এইসকল 
দোষকে গুণ বলিয়া মনে করিবে । যেহেতু আমি তোমার স্নেহধন্যা ৷ হিংস্র জস্তুসমূহ 
তোমাকে দেখিয়া নিশ্চয়ই ভয়ে পলায়ন করিবে । তোমার সমীপে অবস্থান করিলে দেবরাজ 
ইন্দ্র আমাকে আক্রমণ করিতে সাহসী হইবেন না। পিতৃগৃহে থাকিতে জ্যোতিষী 
ব্রাহ্মণগণের মুখে শুনিয়াছি, আমাব অদৃষ্টে অরণ্যবাস রহিয়াছে । সেইসময় হইতেই আমার 
অরণ্যবাসের উৎসাহ জাগ্রত হইয়াছে । হে মহাবীর, আমি পিতৃসত্যেব পরিপালক তোমার 
পরিচর্যা করিয়া ধন্যা হইব | আমি পতিব্রতা ও পতির সেবিকা । তোমার দুঃখেব অংশ আমি 
কেন ভোগ করিব না ? তুমি আমাকে সঙ্গে না লইলে আত্মহত্যা করিয়া নিষ্কৃতি লাভ 
করিব । 
রাম পুনরায় সীআকে নিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন । এবার সীতা 
নিগ্ধকঠোর সুরে পতিকে বলিতেছেন-_ 
কিং ত্বামনাত বৈদেহঃ পিত্রা মে মিথিলাধিপঃ | 
রামং জামাতরং প্রাপ্য স্ত্িযং পুরুষবিগ্রহম ॥ ইত্যাদি । ২৩০।৩-২২ 
_-হে রাঘব, তোমাকে পুরুষের আকৃতিবিশিষ্ট স্ত্রীলোক জানিয়াই কি আমাব পিতৃদেব 
বিদেহাধিপতি তোমাকে জামাতা হইবার যোগা মনে করিয়াছিলেন ? আমি তোমাব সঙ্গে না 
থাকিলে সাধারণ লোক প্রকৃত ঘটনা না জানিয়া তোমাকে তেজোহীন কাপুকষ বলিবে | 
দ্যমৎসেন-রাজার পুত্র বীর্যবান্‌ 'সতাবানের অনুগামিনী সাবিত্রীব মত আমাকেও নিত্য 
তোমার সহচরী বলিযা জানিবে | তুমি কিছুতেই আমাকে রাখিয়া যাইতে পারিবে না। 
তোমার অনুগামিনী হইলে সকল দুঃখই আমার সুখের কারণ হইবে | তুমিই আমার স্বর্গ, 
আর তোমার বিরহই আমাব নরক | তোমাকে ছাডিয়া এক মুহূর্তও আমি বাঁচিয়া থাকিতে 
চাহি না। 
প্রিয়তমকে আলিঙ্গন করিয়া পতিব্রতা অশ্রুজলে ভাসিতে লাগিলেন । রাম সঙ্গে 
সীতাকে শান্ত করিয়া বলিতেছেন--বৈদেহি, তোমার মনোতাব বিশেষরূপে না জা 
তোমাকে সঙ্গে লইতে ইচ্ছা করি নাই । আমার সহিত অরণ্যে বাস কবিবার নিমিত্তই বি 


৫২ 


বোধ হয় তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন । আমি তোমাকে সঙ্গে লইয়াই যাইব | এবার তুমি 
্রাহ্মণগণ, প্রার্থিগণ ও তোমার পরিচারিকাগণকে নানাবিধ বস্তু দান করিয়া প্রস্তুত হও 1 
সীতার মুখমণ্ডল আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল । তিনি মুক্তহস্তে দান করিয়া পরিতৃপ্তি 
লাভ করিলেন । রাম ও লক্ষণের সহিত সীতাও পদব্রজে দশরথের ভবনে উপস্থিত 
হইয়াছেন । রাম ও লক্ষ্মণ চীরবসন পবিধান করিলে পর কৈকেয়ী সীতার হাতেও চীরবসন 
দিয়াছেন | 
সংপ্রেক্ষা চীবং সন্তস্তা পৃষতী বাগুরামিব ৷ ইতাদি । ২৩৭।৯-১৪ 
_-সীতা সেই চীর দেখিয়াই জালদর্শনে হরিণীর ন্যায় ভয পাইয়াছেন | বন্কল-পরিধানে 
অনভাস্ত' জানকী একখানি চীব কণ্ঠে ধারণ করিযা ও একখানি হাতে লইয়া দাঁড়াইয়া 
রহিয়াছেন | রাম সীতার পট্টবাস্ত্রের উপরেই বক্কল্খানি পরাইয়া দিলেন । 
এই দৃশ্য দেখিয়া অস্তঃপুরের রমণীগণ বামকে অনুরোধ করিলেন যে, রাম যেন 
সীতাকে বনৰাসে সঙ্গিনী না করেন ! গুক বশিষ্টও সজলনযনে এই অনুরোধ কবিয়াছেন। 
কিন্তু সীতা সর্বতোভাবে পতিব অনুসরণে দুঢসংকল্প । তাহার সংকল্প শিথল হইল না। 
দশরথেব আদেশে কোষাধ্যক্ষ চৌদ্দ-বছর ব্যবহাবের উপযোগী বস্ত্র ও উত্তম আভরণাদি 
সীতাকে দিযাছেন । জননী কৌসল্যা দুই বাহুর দ্বারা বধূুকে আলিঙ্গন করিয়া তাহার মস্তক 
আঘ্বাণপর্বক পাতিব্রতা-ধর্ম বিষষে নানা উপদেশ দিলে সীতা যুস্তকরে কহিতেছেন__ 
করিষো সবমেবাহমাযাঁ ষদনুশাস্তি মাম | 


ধমদি বিচলিতং নাহমলং চন্দ্রাদিব প্রভা 0 ২।৩৯।২৭, ২৮ 
- আয আমাকে যে-সকল উপদেশ দিলেন, আমি সেইসমস্ত উপদেশ পালন 
করিব । চন্দ্র হইতে জ্যোতক্না যেবপ কখনও পাঠিত হয় না, সেইরূপ আমি কখন ধর্ম হইতে 
বিচ্যুত হইব না। 
গুরুজনকে প্রণাম কবিয়া সীতা পতিব সহিত অরণ্যে মাত্রা কবিয়াছেন । অবণ্যবাসের 
সময় পতির সহিত তিনি ভূমিতে তণশয্যায় শযন করিতেন | 
শ্ঙ্গবেরপুর হইতে যাত্রা কবিযা নৌকায় গঙ্গা পাব হইবার কালে-_ 
মধাং ত সমনুপ্রাপ্য ভাগীবধ্যান্ত নিন্দিত) । 
বৈদেহী প্রাঞ্জলিভত্বা তাং নদীমিদমব্্রবীৎ ॥ ইত্যাদি | ২।৫২1৮২-৯১ 
__-ভাগীবণীর মধ্যগ্রদেশে যাইঘা বৈদেহী কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রার্থনা করিতেছেন-_ দেবি গঙ্গে, 
আমাব পতি ও দেবরকে রক্ষা কর । নির্বিঘ্ে অযোধায ফিবিযা আসিয়া সানন্দে তোমার 
অর্চনা করিব । তোমার প্রীতির উদ্দেশ্যে ব্রা্মাণগণকে দান করিব | দেবি, সহক্রঘট সুরা ও 
পলান্নের দ্বারা তোমার পূজা করিব । তোমাব তীরে যে-সকল দেবতা রহিয়াছেন এবং 
যেসকল তীর্থ ও পণ্যক্ষেত্র আছে, আমি তাঁহাদের সকলেরই পুজা করিব । দেবি 
পাপনাশিনি, প্রসন্ন হও । 
ভরদ্বাজের আশ্রম হইতে চিত্রকুটের পথে যমুনা পাব হইবার সমযও সীতা দেবী যমুনার 
নিকট অনুরূপ প্রার্থনা নিবেদন করিয়াছেন " 
পথিমধ্যে শ্যামনামক বটবক্ষকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়াও জানকী পতির ব্রতপালনের 
আশীবা্দ প্রার্থনা করিয়াছেন । অযোধ্যায প্রত্যাবর্তন কবিয়া তিনি যাহাতে কৌসল্যা ও 
সুমিত্রাকে দেখিতে পান-_সেই আশীবাদও প্রার্থনা করিয়াছেন । দশরথ এবং কৈকেয়ীর 
কথা তিনি বলেন নাই ।' 


২৫৩ 


অরণা হইতে সুমন্ত্রের প্রত্যাবর্তন-কালে রাম ও "লক্ষ্মণ দশরথাদির উদ্দেশে সুমস্ত্রের 
নিকট অনেক-কিছু বলিয়া দিয়াছেন । সেইসময় জানকীর অবস্থা সম্পর্কে সুমন্ত্র দশরথকে 
বলিতেছেন-__ 

জানকী তু মহারাজ নিঃশ্বসন্তী তপনস্বিনী । 
ভূতোপহতচিত্তেব বিষ্ঠিতা বিশ্মৃতা স্থিতা ॥ 
ইত্যাদি । ২৫৮।৩৪-৩৭ 

_-মহারাজ, তখন তপন্বিনী জানকী ভূতাবিষ্টের ন্যায় দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে 
স্থিরভাবে বসিয়া রহিলেন । তিনি শুধু রোদন করিতেছিলেন | আমাকে প্রত্যাবর্তন করিতে 
দেখিয়া খামীর মুখের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া জানকী সহসা কাঁদিয়া উঠিলেন । তিনি 
কাঁদিতে কাঁদিতে আমার দিকে ও বথেব দিকে তাকাইতেছিলেন । 

কৌসল্যাকে আশ্বাস দিতে যাইযা সুমন্ত্র বলিতেছেন--রামের অনুগতা সীতা নির্জন 
অরণ্যে নিয়ে বাস করিতেছেন | তীহার কিছুমাত্র দৈন্য দেখি নাই ! বৈদেহীর কোমুদীতল্য 
প্রভা পথশ্রমে একটুও ল্লান হয নাই । সালঙ্কৃতা জানকী রামেব বাহুদ্বধয় আশ্রষ কবায় হিংস্র 
জন্তু দেখিয়াও ভয় পান না।”" 

রামের পাদুকা শিরে ধাবণ করিয়া ভবত চিত্রকূট হইতে অযোধ্যা ফিরিয়া গিযাছেন । 
রামণ্ড চিত্রকট তাগ কবিয়া অত্রিমুনিব আশ্রমে আতিথা গ্রহণ করিয়াছেন | সীতা মুনিপত্বী 
তপস্বিনী বুদ্ধ অনসুয়াকে প্রণাম করিলে পর অনসুযা সন্সেহে সীতাকে বলিলেন-_বৎসে, 
সৌভাগ্যবশতঃ তুমি আত্মীয়স্বজন ও সমুদ্ধি পবিত্যাগ করিয়া বনবাসী পতিব অনুগামিনী 
হইয়াছ ।' 

পাতিব্রতা-ধর্ম সম্বন্ধে অনসুয়া আরও কযেকটি কথা বলিলে সীতা সবিনযে উত্তর 
করিলেন-__আর্যে, আপনার উপদেশ আমাব শিরোধার্য। আমাব মাতা ও 
শ্বশ্মাতাঠাকুবাণীর উপদেশও আমার স্মবণ আছে । সাবিত্রী পতিসেবাব দ্বাবাই স্বর্গে পুজিতা 
হইতেছেন ! আপনিও পতিসেবার দ্বারাই স্বর্গ লাভ করিবেন 

সীতার বচনে পবম গ্রীতি লাভ কবিয়া অনসুয়া সাতাকে দিব্য মালা, উৎকুষ্ট বস্ত্াভরণ ও 
অঙ্গরাগাদি প্রদান কবিয়াছেন । তপস্ষিনীর চরণধুগলে ভক্তিভরে প্রণামপূর্বক সীতা 
সেইসকল প্রীতিদান গ্রহণ কবিলেন । 

অনসুয়ার প্রশ্নের উত্তরে সীতা আপন উৎপত্তিবস্তীস্ত ও ব্বাহের ঘটনা খষিপত্রথীব নিকট 
প্রকাশ করেন ।' 

পঞ্চবটীতে আশ্রম নিমণি করিযা রাম সীতা ও লক্ষণ সহ পরম আনন্দে বাস 
করিতেছিলেন । শুর্পণখাব আগমনের কাল হইতেই তীহাদের উদ্বেগ ও দুঃখভোগ আরম্ভ 
হইল | রাবণের সাহায্যাথথ সুবণ্ময় মুগরূপধারী মাবীচ কদলীবনে পরিবৃত রামেব আশ্রমে 
সীতাকে প্রলু্ধ করিবার উদ্দেশ্যে উপস্থিত হইযাছে । সীতা তখন পুষ্পচয়ন করিতেছিলেন । 
অতি মনোহর এইট বত্ত্রময় মুগটিকে দেখিয়া তিনি বিস্মিভা হইয়াছেন । বাম ও লক্ষ্মণকে 
ডাকিযা তিনি মুগটিকে দেখাই্যাছেন ' লক্ষ্মণ প্রথমেই মুগটিংক মাযারূপধারী মারীচ বলিয়া 
আশঙ্কা করিলেও সীতার তাহা বিশ্বাস হইল না। 

মুগটিকে ধরিয়া আনিবার নিমিত্ত সীতা পুনঃপুনঃ রামকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন । 
তিনি রামকে বলিলেন যে, যাদ জীবিত অবস্থায় মুগটিকে ধরিয়া আনা সম্ভবপর হয়, তবে 
অযোধ্যায় ফিরিয়া গেলে এই অদ্ভুত মুগটি তাঁহাদের অস্তঃপুবেব শোভা বন্ধন করিবে, আর 
জীবিত অবস্থায় ধরিতে না পারিলেও একখানি সুন্দর চামড়া পাওয়া যাইবে । 
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এইপ্রকার অতিশয় কৌতুহল যে নাবীদের পক্ষে অশোভন ইহাও সীতার অবিদিত ছিল 
না। তিনি রামকে বলিতেছেন-_ 
কামবৃত্তমিদং রৌদ্রং স্ত্রীণামসদূশং মতম্‌ | 
বপুষা ত্বস্য সত্বস্য বিস্ময়ো জনিতো মম ॥ ৩1৪৩1২১ 
_ স্ত্রীলোকের পক্ষে এইপ্রকার স্বেচ্ছাচার অতি ভয়ঙ্কর ও অনুচিত__ইহা বিজ্ঞজনের 
অভিমত । তথাপি এই প্রাণীটির দেহের সৌন্দর্যে আমার বিস্ময় জন্মিয়াছে। 
সীতাকে বক্ষার ভার লক্ষ্মণেব উপর ন্যাস্ত করিয়া রাম হরিণটিকে ধরিতে যাত্রা 
করিলেন | ধবিতে না পাবিয়া বাম হরিণটির উপব বাণক্ষেপ কবিবামাত্র মারীচ বামের 
কণ্ঠববরের অনুকরণে “হা সীতে, হা লক্ষণ বলিযা চীৎকাব কবিয়া উঠিল । 
সাতা সেই আর্তম্বব শুনিযা বামের বিপদেব আশঙ্কায় শিহবিয়া উঠিলেন । বিপন্ন 
অগ্রজের সাহায্যের নিমিগ্ত তিনি লক্ষ্ষণকে অনুরোধ কবিলেও লক্ষাণ বিচলিত হন নাই । 
তিনি এই রাক্ষসা মায়া বুঝিতে পাবিয়াছেন । 
তমুবাচ ততস্তত্র ক্ষভিতা জনকাত্মজা | 
সৌমিত্রে মিত্রবপেণ শ্রাতিস্রমসি শত্রবৎ ॥ ইত্যাদি । ত18৫1৫-৮ 
_-লক্ষ্মণকে অবিচলিত দেখিয়া সীতা অত্যন্ত ক্ষভিতা হৃইযা তীহাক্ে বলিলেন- হে 
সুমিত্রানন্দন, এইপ্রকাক বিপদেও তুমি অশ্রজের সাহাযো অশ্রসব হইতেছ না। 
বুঝিতেছি-_বাহিবে মিগ্রভাব অবলম্বন করিলেও তুমি তোমাব অশ্রজেব পবম শত্র । তুমি 
আমাকে পাইবার নিমিশুই রামকে বিনাশ করিতে চাহিতেছ । 
সাতার এইরূপ অসদুশ বাক। শুনিয়া লক্ষণ স্তম্িও হইলেও ধীবশাবে তিনি রামের 
শৌর্যবীর্য কীতঙন করিয়া সীতাকে সান্তনা দিবাব চেষ্টা কবিযাচ্ছেন। 
লক্ষমণের কথায় ক্রোধে রক্তচক্ষু হইয়া পাতা অতি ককশব্ষরে কহিতেছেন+- 
অনার্ককণারভ্ত নুশংস কৃলপাংসন । 
অহং তব প্রিয়ং মন্যে বামসা ব্যসনং মহৎ ৮ ইতাদি । ৩।১৫।২২-২৭ 


_-ওরে নির্দয় কুলাঙ্গার, তুমি অনার্ষের ন্যায় দয়া দেখাইতেচ্চ । বামেব সমুহ বিপদই তোমার 
প্রিয় বলিয়া মনে কবি । তোমার ন্যায় কদর্য গুপ্তশত্রুর মসে যে অসদত্প্রাম থাকিবে--ইহা 
বিচিত্র নহে । দুষ্টস্বভাব তুমি ভরত কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া অথবা নিজেই আমাকে লাভ 
করিবাব অভিপ্রায় গোপন করিমা একাকী বনে বামের অনুগমন করিযাছ । তোমার এই 
অভিপ্রায় কখনও সিদ্ধ হইবে না। 

সীতাব মুখে এইসকল রোমহর্ষণ অশোভন বাক্য শুনিযা লক্ষ্মণ আর সহ্য করিতে 
পারিলেন না। সীতাকে তিরস্কার কবিয়া তিনি বামেব নিকট যাত্রা করিলেন । 

প্রথমতঃ সুবর্ণমুগ দেখিয়া সীতাব গুঁৎসুক্য এবং পরে বিশেষ বিবেচনা না করিযা 
লক্ষ্মণের প্রতি এইসকল বিশ্রী উক্তি-_এই দুইটি আম্মকৃত অপবাধেব প্রায়শ্চিনুই তাহাকে 
উত্তরকালে সমগ্র জীবন ব্যাপিয়া করিতে হইয়াছে । যদিও রামেব অমঙ্গলের আশঙ্কায় 
তীহার চিত্ত নিতান্ত উদ্দিগ্ন হইয়া উঠিয়াছে, তথাপি লক্ষণের ন্যায় রামানগত দেবরকে এরূপ 
অশোভন বাক্যবাণে বিদ্ধ করা সীতার পক্ষে উচিত হয় নাই বলিয়াই মনে হয । 

অতঃপর সন্াসিরূপধারী রাবণের আগমন । সীতা পর্ণশালায় বসিয়া কাঁদিতেছিলেন । 
বাবণ সীতার সবাঙ্গের অলোকসামান্য সৌন্দর্য বর্ণনা করিযা বলিতেছেন-_“হে সুন্দরি, নদী 
যেরূপ জলবেগে কুল হরণ করে, তোমাব বপও সেইরূপ আমার চিত্ত হরণ করিতেছে । এই 
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পা 
ত নহে। 
তারপর রাবণ সীতার বিস্তত পরিচয় জানিতে চাহিলে সীতা অতিথিকে পাদ্যাদি 
উপাচারে অর্চনা করিয়া ভোজনের নিমিত্ত নিমন্ত্রণ করিয়াছেন । অতিথি ব্রাহ্মণের প্রশ্বের 
উত্তর না দিলে পাছে তিনি অভিসম্পাত করেন, এইরূপ ভাবিয়া সীতা নিজের বিস্তৃত পরিচয় 
ও অরণ্যবাসের কারণ প্রভৃতি রাবণকে শোনাইলেন অতিথির পরিচয় জ।নিতে চাহিলে 
অতিথি তীব্রসুরে জানাইলেন যে, তিনি বাক্ষসাধিপতি রাবণ | সীতাকে ভাযারিপে লাভ 
করিবার নিমিত্তই তিনি পঞ্চবটীতে আসিয়াছেন । 
রাবণের বাক্যে ক্রুদ্ধ হইয়া সীতা রামের মহেন্দ্রতুল্যতা ও নিজের পাতিব্রত্যের উল্লেখ 
করিয়া কহিতেছেন-_ 
ত্বং পুনর্জম্বুকঃ সিংহীং মামিহেচ্ছসি দুর্লভাম 
নাহং শক্যা ত্ুয়া স্প্রষ্মাদিত্যস্য প্রভা যথা ॥ ইত্যাদি । ৩।৪৭।৩৭-৪৮ 
_ তুমি শ্গাল, আর আমি সিংহী । আমাকে লাভ করিবার যোগ্যতা তোমার নাই। 
সূর্যপ্রভাকে যেরূপ কেহ স্পর্শ করিতে পারে না, আমাকেও সেইরূপ তুমি স্পর্শ কবিতে 
পারিবে না । তৃমি ক্ষুধার্ত সিংহ ও বিষধর সর্পের দন্ত উৎপাটন করিতে সাহসী হইতেছ । 
সূচী দ্বারা চক্ষমার্জন ও জিহ্থা দ্বারা ক্ষরকে লেহন করিতে তোমাৰ অভিলাষ হইযাছে । সিংহ 
ও শুগালের মধ্যে এবং হৃস্তী ও বিড়ালের মধ্যে যেরূপ প্রভেদ, দাশরথির সহিত তোমারও 
সেইরূপ প্রভেদ । মক্ষিকা যেরূপ ঘৃত পান করিয়া হজম করিতে পারে না, তুমিও সেইরূপ 
আমাকে হরণ করিলে নিহত হইবে । 
রাবণকে এইরূপ কর্কশ বাক্য বলিয়া দুঃখিতা সীতা কাঁপিতে লাগিলেন । এই প্রকরণেও 
সীতার যেন কিছু নির্বৃদ্ধিতা ও প্রগল্ভতা প্রকাশ পাইয়াছে। যে সন্ন্যাসী বা ব্রাহ্মণ নির্জনে 
এক নারীর নিকট উপস্থিত হইয়া প্রথমেই তাঁহার দৈহিক সৌন্দর্যের বণনায় পঞ্চমুখ হইয়া 
উঠিয়াছেন, সেই ব্ক্তি যে চরিত্রহীন, সীতার তাহা বোঝা উচিত ছিল । সেই ব্যক্তিকে 
অতিথিরূপে অভার্থনা করিয়া তীহার নিকট বিস্তৃত আত্মপরিচয় দেওয়াও সঙ্গত বোধ হয় 
না। মিথ্যা পরিচয় দিলেই শোভন হইত । সীতার বয়সও তখন ত্রিশ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে ! 
তিনি যে অতিথির দুরভিসন্ধি প্রথমেই বুঝিতে পাবেন নাই, ইহাও কি নিয়তির লীলা ? 
রাবণ সীতাকে বলপর্বক তীহাব বথে তুলিয়া লইয়াছেন। 
সা গৃহীতাতি্রক্রোশ রাবণেন যশাস্বনা | 
রামেতি সীতা দুঃখাতাঁ বামং দূরং গতং বনে ॥ ইত্যাদি | ৩।৪৯।২১-৪০ 
_ যশস্ষিনী সীতা রাবণ কর্তৃক গৃহীতা হইযা দুঃখে বনে, দূরগত রামকে ডাকিতে লাগিলেন । 
তিনি পলায়নের চেষ্টা কবিয়াও মুক্ত হইতে না পাবিয়া উন্মত্ত ও পীডিত ব্যক্তির ন্যায় 
উদন্রান্তচিত্ডে উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন । রামকে ও লক্ষ্পণকে ডাকিয়া তিনি 
উন্মান্তের ন্যায় বিলাপ করিতেছিলেন । জনস্থানেব পুষ্পিত কর্ণিকার-বৃক্ষগুলিকে, 
গোদাবরী-নদীকে এবং বনদেবতাগণকে সম্বোধন করিয়া তিনি কাতরস্বরে প্রার্থনা করিলেন 
তাঁহারা যেন রাবণ কর্তৃক তাঁহাব অপহরণের বান্তা রামকে প্রদান করেন । করুণ বিলাপ 
করিতে করিতে বৃক্ষোপরি উপবিষ্ট গৃধরাজ জটাযুকে দেখিতে পাইয়া সীতা তীহাকেও এই 
বিপদের কথা বলিয়াছেন । | 
গগনমগ্ডলে জটায়ুব সহিত রাবণেব ভীষণ যুদ্ধ চলিতেছিল ! বৃদ্ধ জটায়ু রক্তাক্তদেহে 
ভূতলে পতিত হইলে দুঃখিতা সীতা জটাযুর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিযা 
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কাঁদিতে লাগিলেন । 
সীতা এক বৃক্ষের পর অপর বৃক্ষকে আলিঙ্গন করিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতে থাকিলে 
রাবণ চুলে ধরিয়া তাঁহাকে রথে তুলিয়া লইলেন । উদ্দেশা সিদ্ধ হইতে চলিল বলিয়া দেবতা 
ও খষিগণ আনন্দিত | 
সীতার চরণের নৃপুরযুগল ত্রষ্ট হইয়া ভূুতলে পতিত হইয়াছে । তাহার কণ্ঠের হার ও 
অন্যান্য কয়েকটি অলঙ্কারও গগন হইতে ভূতলে পতিত হইল ।; 
রাবণ তীহাকে আকাশপথে দক্ষিণাভিমুখে লইযা যাইতে থাকিলে দুঃখিতা ভীতা ও 
উদ্দিগ্রা সীতা রোষে ও রোদনে রক্তনয়না হইয়া রাধণকে ধিকার দিতেছেন-__ 
ন ব্যপত্রপসে নীচ কর্মণানেন রাবণ । 
জ্বাত্বা বিবহিতাং যো মাং চোবয়িত্বা পলায়সে ॥ ইত্যাদি ৷ ৩1৫৩1৩-২৪ 
_-হে নীচ রাবণ, তুমি এই অন্যায় কার্য করিযাও লজ্জিত হইতেছ না ? বাম-লম্ষ্মণের 
অনুপস্থিতিতে তুমি আমাকে চোরের নায অপহরণ কবিয়াছ । নিতান্ত ভীরু বলিযাই তুমি 
মায়ামূগের দ্বারা আমার স্বামীকে দূরে আকর্ষণ করিযাছিলে | তুমি আমাব শ্বশুবের সখা বৃদ্ধ 
গৃধ্ররাজকেও হত্যা কবিয়াছ । নিজেব নাম কার্তন কবিযা আমাব স্বামীর সাক্ষাতে আমাকে 
হবণ করিতে পারিলে তোমাকে যথার্থ বীরপূকষ মনে করিতাম । তোমার বংশমযদা ও 
বলবীর্যকে ধিক | যদি প্রাণে বাঁচিতে ইচ্ছা কব, তবে এখনই আমাকে ছাড়িযা দাও | 
মৃত্যকাল সন্নিহিত হইলে লোকে বিপরীত কার্য করিযা থাকে, তোমারও মৃত্ত আসন_ ইহা 
বুঝিতে পারিতেছ না । মহাত্মা দাশরথির সহিত এইপ্রকার শত্রুতাসাধন করিযা তুমি শীঘ্রই 
নিহত হইবে | 
সীতা পলাইবাব নিমিত্ত বহুবিধ চেষ্টা করিলেন, কিন্তু রাবণের হাত হহতে নিজেকে মুক্ত 
করিতে পারিলেন না । বৈদেহী তীহাব কোন সহায়ক দেখিতে পাইলেন না. পরস্তু পর্বতে 
উপবিষ্ট পাঁচজন বানরকে দেখিতে পাইলেন । 
তেষাং মধ্যে বিশালাক্ষী কৌশেয়ং কনকণ্তভম । 
উত্তরীয়ং বরারোহা শুভান্যাভবণানি চ। 
মুমোচ যদি বামায় শংসেযুরিতি ভামিনী' ইতাদি । ৩1৫৪।২-৪ 
--বানরগণ রামেব নিকট যাহাতে তীহার অপহরণেব সংবাদ বলেন, এই উদ্দেশো। 
বিশালনধনা সুন্দরী সীতা তীহাদিগের নিকট সুবর্ণপ্রভ কৌশেয় বস্ত্র, উত্তরায় ও উত্তম 
অলঙ্কাবসমূহ নিক্ষেপ করেন । দশানন তাহা লক্ষ; করেন নাই | বানবগণ উচ্চৈঃস্বরে 
ক্রন্দনরতা সীতাকে অনিমেধনয়নে দর্শন করিতেছিলেন । 
বাবণ অতি দ্রুতগতিতে আকাশমার্গে রথ চালাইয়৷ সাতাকে লইয়া লঙ্কা অবতরণ 
করিয়াছেন । তিনি আপন অস্তঃপুবে সীতাকে স্থাপন করিলেন । ভয়ঙ্করী রাক্ষসীগণ তীহার 
পাহারায় নিযুক্ত হইয়াছে । রাবণ বলপর্বক শোকক্ষ্টা অশ্রুপূর্ণমুখা সীতাকে অস্তঃপুরের 
'্বর্য প্রদর্শন করিয়া সীতার প্রণয় ভিক্ষা চাহিতেছেন। 
সা তথোক্তা তু বৈদেহী নিয়া শোককর্শিতা । 
তুণমন্তরতঃ কৃত্বা রাবণং প্রত্যভাষত ॥ ইত্যাদি । ৩।৫৬।১-২২ 
__-শোকগীড়িতা বৈদেহীকে রাবণ এইবপ বলিলে পর তিনি রাবণ ও নিজের মধ্যে একগাছি 
তণ রাখিয়া (দুর্্ত পরপুরুষেব সহিত বাক্যালাপ গঠিত বিবেচনায়) নিয়ে বাবণকে উত্তর 
দিতেছেন--পুণ্যল্লোক মহারাজ দশরথের পুত্র রাঘবশ্রেষ্ঠ রাম আমার পতি । তিনি শ্রাতা 
লঙ্ষ্পণের সহিত এখানে উপস্থিত হইয়া অবশ্যই তোমাকে সংহার করিবেন | তুমি দেবতা ও 
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দানবের অবধ্য হইলেও যৃপবদ্ধ পশুর ন্যায় দাশরথি কর্তৃক নিহত হইবে ৷ তাঁহার রোষদীপ্ত 
দুষ্টি তোমাকে মহাদেবের মদনভস্মের ন্যায় ভস্মসাৎ করিবে । তোমার পাপের ফলেই এই 
লঙ্কাপুরী ছারখার হইবে | যে হংসী সর্বদা পদ্মবনে রাজহংসের সহিত ক্রীড়া কবে, সে কি 
কখনও তৃণমধ্যস্থিত মদ্গু-পক্ষীন্সে দেখিতে চায় ? তুমি আমার এই অচেতন দেহকে বন্ধন 
বা বিনাশ করিতে পারু, কিন্তু আমার পাতিব্রত্য-ধর্মকে বিনষ্ট করিবার শক্তি তোমার নাই । 
রাবণ সীতাকে ভয় দেখাইবার উদ্দেশ্যে কহিলেন যে, সীতা যদি সংবসর-কালের মধ্যে 
তাঁহার অনুগতা না হন, তবে তীহাকে হত্যা করা হইবে । রাবণের আদেশে ঘোররূপা 
বাক্ষসীগণ সীতাকে অশোকবনিকা-নামক মনোহর উদ্যানে লইয়া গেল এবং সেইখানেই 
সাতাকে রাখা হইল । 
শোকেন মহতা গ্রস্তা মৈথিলী জনকাত্মজা | 
ন শর্ম লভতে ভীরুঃ পাশবদ্ধা মুগী যথা ॥ ইত্যাদি । ৩।৫৬।৩৫, ৩৬ 
--অতিশয় শোকগ্রস্তা মৈথিলী পাশবদ্ধা মুগীর ন্যায় ভীতা হইয়া অশোকবনে অবস্থান 
করিতেছেন । তীহার চিত্ত শাস্তিহীন উদভ্রান্ত ৷ বিরূপা রাক্ষসীগণের তর্জন-গর্জনে তাহার 
দুঃখ সমধিক বদ্ধিত হইল | পতি ও দেবরকে স্মরণ করিয়া তিনি চেতনা হারাইলেন | 
সীতা অন্নপানাদি ত্য'গ করিয়াছেন দেখিয়া দেবগণ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন । সীতা 
অনশনে প্রাণত্যাগ করিলে রাবণ নিহত হইবেন কি না, সন্দেহ । প্রজাপতির নির্দেশে 
দেবরাজ ইন্দ্র নিদ্রীদেবীর সহায়তায় লঙ্কায় রাক্ষসগণকে গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন করিলেন এবং 
সীতাব সমীপে উপস্থিত হইয়া ভোজনেব নিমিত্ত তাঁহার হাতে দিব্য হবিষ্যান্ন দান করিলেন / 
সেই হবিষ্যান্-ভোজনে ক্ষুধাতৃষ্ঞজা লোপ পায় । অন্নান পুষ্পমাল্য, অনিমেষ নেত্র প্রভৃতি 
ঢেবেচিত লক্ষণের দ্বারা সীতা ইন্দ্রকে যথার্থ দেবরাজ বলিয়া বুঝিতে পারিয়া আনন্দিতা 
হইয়াহেন । ইন্দ্র রাম ও লক্ষ্মণেব কুশল সংবাদ দিয়া সীতাকে আশ্বস্তা করিলেন | রাম ও 
লক্ষণের উদ্দেশে ইন্দ্রপ্রদত্ত হবিষ্যান্ন নিবেদন করিয়া সীতা তাহা ভোজন করিয়াছেন ।' 
সীতাকে নানাবিধ প্রলোভনে বশীভূতা করিবার নিমিত্ত রাবণ অশোকবনে উপস্থিত 
হইয়াছেন । দুর্জনসঙ্গ পারিহাদবর নিমিত্ত সীতা মধ্যে তৃণের ব্যবধান রাখিয়া মনে মনে 
পতিকে স্মরণ করিয়া রাক্ষসরাজকে কহিতেছেন-_ 
নিবর্তয় মনো মণ্ডঃ স্বজনে প্রীয়তাং মনঃ | ইতাদি ! ৫।২১1৩-৩৯ 
--তোমার মনকে আমা হইতে নিবৃত্ত কর । আপন জাযাঁষি তোমাৰ চিত্ত প্রীতি লাভ করুক | 
আমার পিতৃকুল ও শ্বশুরকুল অতি মহৎ, আমি সতী ও পরপত্বী । অতএব তোমার পাপ 
অভিলাষ ত্য'গ কর । এই রাক্ষসকুলে তোমাকে হিতোপদেশ দিবার কি কেহ নাই £ হে 
রাবণ, যে অদূরদর্শী নিজের পাপে বিনষ্ট হইতে চলিয়াছে, সেই পাপকমরি বিনাশে সকলই 
আনন্দিত হইয়া থাকে 1 হে রাক্ষস, এশ্বর্ষেব প্রলোভনে আমাকে প্রলুদ্ধ করিতে পারিবে না । 
কুকুর যেকপ বাঘের আঘ্রাণ পাইলে নিকটে অবস্থান করিতে পারে না. তুমি সেইরূপ 
নরবাঘ রাম-লল্ক্পণের গন্ধ পাইলেই ভয়ে পলায়ন করিবে । পরস্তু পলায়ন করিলেও তোমার 
প্রীপনমগ হইবে না। 
সীতার কঠোর বচনে ক্রুদ্ধ হইয়া রাবণ তীহাকে বলিলেন যে, তিনি যে সময় নিধারিণ 
কন্গিছিলেন, তাহার মাত্র দুইমাস-কাল বাকী রহিয়াছে । এই দুইমাসের ভিতরে অনুগতা না 
হলে সীতাকে হত্যা করা হইবে । 
রাধণ্গৃহে অবহিতা দেবকন্যা ও গন্ধরকন্যাগণ আকারে ইঙ্গিতে সীতাকে আশ্বাস 
দি/ল্ছিলেন | এবাব ভেজস্বিনী সীতা রাবণকে বলিতেছেন-_-'হে অনার্য, আমার মনে 


২৫৮ 


হইতেছে-_এখানে তোমার হিতাকাঙক্ষী কেহই নাই | যদি সেইরূপ কেহ থাকিতেন, তবে 
অবশ্যই তোমাকে এই পাপকর্ম হইতে নিবৃত্ত করিতেন । ত্রিভুবনে তোমাব ন্যায় পাপাস্মা 
বাতীত অন্য কেহ মনে মনেও আমাকে প্রার্থনা কবিতে পাবিবে না । হে রাক্ষসাধম, যতদিন 
তুমি রামের দৃষ্টিগোচর না হইতেছ, ততদিন তোমার পরমাযু রহিয়াছে । তোমাকে ভস্মসাৎ 
করিবার মত তেজ আমার আছে । কিন্তু পতিব আদেশ পাই নাই এবং শপরঃক্ষযের ভয় 
রহিয়াছে বলিয়াই তুমি এখনও জীবিত আছ । বিধাতা তোমার বধেব নিমিগুই তোমাকে এই 
দুর্মীতি দ্বারা মোহিত করিয়াছেন |" 
সীতার পরুষ-বচনে রক্তটক্ষ বিঘুরণি করিযা বাবণ বেদেহীকে বলিলেন-নহে 
রামব্রতধারিণি, তুমি নি্প্রয়োজন নীতিবিগহিত ব্রত পালন কবিতেছ, আমি বলপুবক 
তোমাকে বিনাশ করিব ।' এইকথা বলিয়া রাবণ ভীষণাকৃতি বাক্ষসীদেব প্রতি দষ্টিপাত 
করিলেন । রাক্ষসীদের কেহ একাক্ষী, কেহ এককণাঁ, কেহ হস্তিপদী, কেহ অস্বপদী, কেহ 
নাসিকাহীনা ইত্যাদি | রাবণ রাক্ষসীগণকে বলিলেন, যে-কোন উপাঘে মৈথিলীকে তীহাব 
বশীভৃতা করিতে হইবে | রাক্ষসরাজ কামে ৪ ক্রোধে গর্জন কবিতে কবিাতে প্রস্থান 
করিলেন । 
বাবণের প্রস্থানের পর ক্রুদ্ধা চেডীগণ রাবণেব বংশ, শোধ ও এশযের কথা কান করিয়া 
নির্বদ্ধিতাব জন্য জানকীকে ভৎসনা কবিতেছিল। 
রাক্ষসীদের ভৎসনা-বাকা শুনিযা জানকী সঙ্পনয়নে কহিতে লাগিলেন 
কামং খাদত মাং সবা ন কবিষামি বো বচছ 1 ইতাদি । 61২৪৮ ১৩ 
_-তোমরা আমাকে হইচ্ছানুসারে ভক্ষণ কনি5 পার, কিন্তু তোমাদের কথা পালন করিতে 
পাবিব না । আমি শটা, অকন্ধতা, লোপামুদ্রা, সাবিত্রা প্রমুখ পতিব্রভাগণেব শ্যাম গতির 
মনুগামিনা | 
হনুমান শিংশপাবৃক্ষে ল্রক্কাধিত খাকিয়া সমস্তই শুনিতেছিলেন । প্রু্ধা পাক্ষসাগণ 
ভয়কম্পিতা অশ্রমুখী জানকীকে বেষ্টন করিযা গর্জন করিতিছিল | নিল্োদব, ভাষণদশনা, 
লক্ষিতস্তনী প্রভৃতি বাক্ষসী চেড়ীগণ বাবণকে ভজনা করিবার নিমিত্ত জানাবে, নানাবিধ 
উপদেশ দিতেছিল । ক্রুরদর্শনা চণ্োদবীনান্ী বাক্ষসী প্রকী'গ শুল ঘুবাইযা বলিতে লাগিল 
যে, জানকার অঙ্গ-প্রতাঙ্গ ছিন্নভিন্ন করিমা ভক্ষণ কবিতে ভাহার সাধ হইতেছে । আরও 
অনেকে এই সাধ প্রকাশ কিল | বাক্ষসীগণেব বাক্য শুনিযা_ 
বেপতে স্মাধিকং সীতা বিশস্তীবাঙ্গমাত্মনঃ 
বনে যুখপবিজষ্টা মুগী কোকৈরিবাদিতা ॥ ইত্যাদি । 1২৫1৫-২০ 
_-বনমধ্যে ক্ষুদ্র ব্যাদ্রসমূহে পব্বিতা যুথত্রষ্টা মৃগীর ন্যায় ভায়ে দেহমধ্যে স্বায অঙ্গ-প্রতাঙ্গ 
সঙ্কচিত করিয়া সীতা সমধিক কাঁপিতে লাগিলেন । ভগ্নহদযে একটি অশোকবুক্ষের শাখা 
অবলন্বনপূর্বক তিনি পতিদেবতাকে স্মবণ কবিতেছিলেন । অশ্রুধারায় জানকীর বক্ষঃস্থল 
প্লাবিত । কাঁপিতে কাঁপিতে তিনি ভৃতলে পড়িয়া গেলেন । শোকবিহলা জানকী 'হা বাম, হা 
লক্ষ্মণ, হা কৌসলো, হা সুঁমিধ্র' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কীদিতে কহিতেছেন-__ আমি 
জন্মান্তবে না-জানি কত পাপ করিয়াছিলাম, যাহার ফলে এই প্রকার দুঃখ ভোগ ক্সিতেছি | 
মনুষ্যজন্মকে ধিক । পবাধীনতাকে ধিক | ইচ্ছা থাকিলে আমি প্রাণত্যাগ কবিতে 
পারিতেছি না| 
উন্মন্তেব প্রমণ্ডেব ভ্রান্তুচিন্তেব শোচতা | 
উপাবন্তা কিশোরীব বিচেষ্টন্টী মহাতলে ॥ ইত্যাদি ৫1৯৬২-৪৯ 


স্খ৫৯১ 


--শোকে উন্ন্তা প্রমত্তা ও ভ্রান্তচিত্তা জানকী অশ্বশাবকের ন্যায় ভূলুঠিতা হইয়া অধোমুখে 
বিলাপ করিতে লাগিলেন রাবণ কর্তৃক অপহৃতা, রাক্ষসীগণের দ্বারা তিরস্কৃতা ও রামের 
চিন্তায় দুঃখার্তা আমার জীবনধারণের কি প্রয়োজন ? আমার হৃদয় নিতান্তই প্রস্তরের ন্যায় 
কঠিন । এইহেতু এরূপ সস্তাপেও বিদীর্ণ হইতেছে না । হে রাক্ষসীগণ, যে-কোন নৃশংস 
উপায়ে আমাকে মারিয়া ফেলিলেও আমি রাবণকে বামপদের দ্বারাও স্পর্শ করিতে পারিব 
না । আমি রাবণের দ্বারা অপহৃতা হইয়াছি, ইহা জানিতে পারিলে কি আমার তেজন্বী পতি 
এই অবমাননা সহ্য করিতেন ? গ্ধরাজ জটায়ু জীবিত থাকিলে রাম আমার অপহরণের 
সংবাদ জানিতে পারিতেন | রঘুনন্দন আমার সন্ধান পাইলে অচিরেই এই লক্কাপুরী 
শ্বুশানভশিতে পবিণত হইবে । অথবা জীবয্ুক্ত পরমাত্মা ধার্মিক রাজর্ষি রামের হয়তো 
ভাখার প্রয়োজন নাই | গ্রযাজন না থাকিলেও পর্বপ্রীতি কি তিনি স্মরণ করিবেন না £ হায়, 
আমার বিরহে বাম কি বাঁচিয়া আছেন % এখন আমার মরণই শ্রেয়; । আমি যে-কোন 
উপায়ে প্রাণত্যাগ করিব । 

সীতার বিলাপ শুনিয়া ত্রুদ্ধা বাক্ষসীদের কেহ কেহ রাবণকে সীতার আত্মহত্যার সংকল্প 
জানাইবার নিমিত্ত যাত্রা করিল । কেহ কেহ সীতাকে ভক্ষণ করিবে বলিয়া শাসাইল | তখন 
ত্রিজটানান্গী এক রাক্ষসী তাহার স্বপ্নদৃষ্ট বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া রাক্ষসীগণকে তিরস্কার করিয়া 
বলিল যে, অতি শীঘ্রই রাম লক্কাপুরী আক্রমণ করিয়া জানকীকে উদ্ধার করিবেন এবং 
রাক্ষসকুল ধবংস প্রাপ্ত হইবে । 

এই স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনিবাব সময সীতার বাম চক্ষু, বাম বাহু ও বাম উরু পুনঃপুনঃ স্পন্দিত 
হইতেছিল ।' 

রাক্ষসীগণ পুনরায় সীতাকে তিরস্কার করিতে লাগিল । সীতা যেন আর এই দুঃখ সহ্য 
করিতে পারিতেছেন না । বিলাপ করিতে করিতে তিনি বলিতেছেন-__- 


তস্মিন্ননাগচ্ছতি লোকনাথে 
গর্ভস্থজস্তোরিব শল্যকৃত্তঃ | 
নূনং মমাঙ্গান্যচিরাদনার্যঃ 
শস্স্েঃ শিতৈশ্ছেতস্যতি রাক্ষসেন্দ্রঃ ॥ ইত্যাদি । ৫1২৮।৬-১৩ 


- রাবণের নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে লোকনাগু রাম এখানে না আসিলে অস্ত্রচিকিতসক যেরূপ 
(প্রসূতির জীবনবক্ষার নিমিত্ত) শাণিত অস্ত্রে মাতৃগর্ভস্থ ভুণকে ছেদন কবেন, সেইরূপ অনার্য 
বাক্ষসেন্দ্রও নিশ্চয়ই অচিবে জীবিত অবস্থায় আমার অঙ্গসমূহ ছেদন করিবে | পতিবিরহে 
দুঃখিতা আমার আবও দুঃখ এই যে, অবধিভূত দুইমাস কাল অতীত হইলে বাজার আদেশে 
কাবাগাবে অবরুদ্ধ তশ্কবেব নায় আমাকে হত্যা করা হইবে । মৃগরূপধারী রাক্ষস আমার 
অপরাধেই সিংহসদৃশ রাজপুত্রদ্বয়কে নিশ্চয়ই সংহার করিয়াছে ৷ হতভাগিনী আমি সেই 
মুগরূপধারী কালের বূপে প্রলুব্ধ হইযাছিলাম । আমিই রাম ও লক্ষ্মণকে মূগের অনুসরণ 
করিতে বিদায় দিয়াছিলাম | হা সতাব্রত রাম, আমার দুর্গতির বিষয় তুমি জানিতে পারিলে 
না । আমার পাতিব্রতা, রাবণকে অঠিশাপ না দিয়া ক্ষমা, ভূমিশয্যায় শয়ন প্রভৃতি সকলই 
বিফল হইল | 
এই বিলাপের ভিতরেই সীতার মুখে শোনা যাইতেছে-__ 
পিতুর্নিদেশং নিয়মেন কৃত 
বনানিবৃত্তশ্চরিতব্রতশ্চ | 


২৬০ 


সত্রীভিস্ত মন্যে বিপুলেক্ষণাভিঃ 
সংরংস্যসে বীতভয়ঃ কুতার্থঃ ॥ ইত্যাদি । ৫1২৮১৪, 5৫ 
__হে দীর্ঘবাহো, হে পর্ণচন্দ্রানন, আমার মনে হইতেছে-_তুমি যথানিয়মে পিতার নিদেশ 
পালনপূর্বক ব্রত সমাপনান্তে বন হইতে প্রত্যাবৃন্ত কৃতকৃত্য ও নিয় হইয়া বিশাললোচনা 
রমণীগণের সহিত কামক্রীড়ায় রত হইবে । আমি একমাত্র তোমাতেই অনুরক্তা । প্রাণহানির 
দুঃখ সহ্য করিবার নমি্তই তোমাতে আমার চিন্ত সমর্পণ করিয়াছিলাম । আমাব তপস্যা ও 
ব্রতাদি নিষ্ষল হইয়াছে । আমি এই দুঃখের জীবন পরিতাগ করিব । 


রামেব চরিত্রে সীতার এইপ্রকার সন্দেহপোষণ যেন নিতান্তই অশোভন বলিযা মনে হয় । 
যদিও অতি দুঃখে সীতা তখন উদভ্রান্তা, তথাপি পুরে কখনও সন্দেহ পোষণ না করিলে 
অকম্মাৎ তাঁহার চিত্তে এইবপ কদর্য কল্পনাব উদয় হইত না । শ্বশুবেব চরিত্র দেখিয়া 
শ্বশুরের পুত্রগণকেও কি তিনি সন্দেহ করাতিন ? লক্ষ্মাণেব নায় ভক্ত দেবরকেও সীতা 
সন্দেহ কবেন- ইহা পরবে দেখা গিয়াছে । সীতাব এই উক্তিগুলি পাঠকগণকে বিস্মিত 
কবে। 

বিলাপবতা জানকী কাঁপিতে কাঁপিতে একটি নৃক্ষেব সমীপে উপস্থিত হইযা নিজের 
মাথাব বেণী দ্বারা উদ্বন্ধনে আত্মহত্যার চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় শুভসুচক কতকগুলি 
লক্ষণ প্রাদুড়ৃত হইল |. 

সীতাব আফ়ত বামচন্ক্র মীনাহত পদ্মের ন্যায় স্পন্দিত হইতে লাশিল । বাম বাহু ও বাম 
উরুব স্পন্দন এবং বাস্ত্রব স্থলনবপ পবনিভূত শুভসচক লক্ষণজ্মহ লক্ষা করিয়া জানকীর 
চিত্তে আশাব সঞ্চার হইল । সীতা শুনিতে পাইলেন যে, মধুব ভাষায় কেহ যেন রামের জন্ম 
হইতে আরস্ত কবিধা সীতাহবণ, সাতাব সন্দর্শন প্রভৃতি বৃত্তান্ত কীতন কবিতভেছে । ভয়বিহ্লা 
জানকী চত্রদিকে নিবীক্ষণ করিতে কবিতে সমীপস্থ শিংশপাবৃক্ষে একটি খানবকে দেখিতে 
পাইলেন । সেই কপিশ্রেষ্টকে সহসা বিনীতভাবে সমীপবর্তী হইতে দেখিয়া সীতা 
ভাবিলেন-- ইহা কি স্বপ্ন ? 

নানারূপ দৃশ্চিন্তা ও ভযে জানকী বিহ্ল হইযা পড়িযাচ্েন । তিনি রামকে স্মরণ করিয়া 
ব্রহ্গাদি দেবগণকে প্রণামপূর্বক প্রার্থনা কবিতেছেন-- 

অনেন চোক্তং যদিদং মমাগ্রতো 
বনৌকসা তচ্চ তথাস্ত নানাথা ॥ ৫1৩২।১৪ 


_-এই বনবাসী বান আমাব সমক্ষে যাহা কিছু বলিবে, তাহা যেন সর্বথা সত্য হয, তাহার 
অনাথা যেন না হয। 

হনুমান সীতাকে প্রণাম করিযা মধুর ভাষায় তাঁহাব পবিচয় জিজ্ঞাসা করিলে সীতা 
নিজের বিস্তৃত পবিচয় দিয়া বনবাস ও বাবণকর্তক অপহবণ প্রভৃতি ঘটনা প্রকাশ 
করিয়াছেন | তিনি হনুমানকে ইহাও বলিযাছেন যে, আব মাএ দুইমাস কাল মধো রাবণ 
তীহাকে বশীভূতা কবার আশা পোষণ করেন । এই দুইমাস অতীত হইলে তিনি নিশ্চয়ই 
প্রাণতাগ করিবেন । 

হনুমান নিজেকে রামের দূতরূপে পরিচয় দিয়া রাম ও লক্ষণের কুশলবাতাঁ সীতাকে 
দিলে পব সীতা বিশ্বস্তভাবে হনুমানের সহিত আলাপ করিতেছিলেন । অকস্মাৎ তাঁহার মনে 
হইল যে. এই বানর তো রাবণও হইতে পারে 1 ইহার নিকট মনেব কথা বলা উচিত হয় 
নাই । হনুমান্‌ পুনঃপুনঃ তাঁহাকে প্রণাম করিতেছেন দেখিয়া ভয়সন্ত্রস্তা সীতা বলিতেছেন__ 
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মায়াং প্রবিষ্টো মায়াবী যদি ত্বং রাবণঃ ন্বয়ম্‌ | 
উৎপাদয়সি মে ভূয়ঃ সম্ভাপং তন্ন শোভনম ॥ ইত্যাদি । ৫1৩৪।১৪-২১ 
-_-তুমি মায়াবী রাবণ যদি মায়াময় বানরদেহ ধারণপূর্বক আমাকে সন্তাপিত করিয়া থাক, 
তবে ইহা তোমার মঙ্গলজনক হইবে না । জনস্থানে যাহাকে পরিব্রাজকরূপে দেখিয়াছিলাম, 
নিশ্চয়ই তুমি সেই মায়াবী রাবণ | হে বানর, তুমি যদি যথার্থই রামের দূতরূপে আসিয়া 
থাক, তবে তোমার মঙ্গল হউক | রামকথা কীর্তন করিয়া আমার সস্তাপ দূর কর । স্বপ্নেও 
বঘুনাথকে দেখিতে পাইলে কথঞ্চিৎ শান্তিলাভ কবিতাম, কিন্তু স্বপ্নও আমার সহিত ঈষাঁ 
করিতেছে । 
হনুমান সীতার ভয় ও সন্দেহেব কারণ বুঝিতে পারিয়া মধুরম্বরে রামগ্ডণ কীর্তনপূর্বক 
সুশ্রীবের সহিত রামের মিত্রতা প্রভাতির উল্লেখ কবিয়া কহিলেন যে, অচিরেই রাম রাবণকে 
বধ করিয়া জানকীকে উদ্ধার করিবেন । 
হনুমান যথার্থই রামের দূত কি না-_নিশ্চিতভাবে স্থির করিবার উদ্দেশ্যে সীতা রাম ও 
লক্মাণের আকৃতি-প্রকৃতি বিশেষরূপে শুনিতে চাহিলে হন্মান্‌ যথাযথবপে সেইগুলি বর্ণনা 
করেন । কিরূপে সুশ্রীবেব সহিত বামের মিত্রতা স্থাপিত হইল, এবং সুশ্রীবপ্রেরিত 
বানরবীরদের মধ্যে তিনি কিরূপে লক্কায় আসিলেন- ইত্যাদি বিবরণও তিশি জানকীকে 
শোনাইয়াছেন । প্রগাট. বিশ্বাস উৎপাদনের নিমিত্ত হনুমান রামেব নামাঙ্কিত অন্গুবীয়টি 
জানকীর হাতে দিয়া কহিলেন-_' দেবি, আশ্বস্তা হউন, আপনার দুঃখের অবসান হইতে 
চলিয়াছে, অচিরেই কল্যাণ প্রাপ্ত হইবেন ।' 
গৃহীত্বা প্রেক্ষমাণা সা ভর্তূঃ করবিভূষিতম | 
ভতরিমিব সম্প্রাপ্তং জানকী মুদিতাভবৎ ॥ ইত্যাদি | ৫।৩৩৬1৪-৩০ 
_-জীনকী ভতরি অঙ্গলিভৃষণ প্রাপ্ত হইয়া যেন সাক্ষাৎ ভতাকেই প্রাপ্ত হইযাছেন এইরূপ 
মনে করিয়া আনন্দিতা হইলেন । হনুমানের প্রতি কৃতজ্ঞতা তাহার চিত্ত ভরিযা উঠিল । 
হনুমানকে সম্বোধন কবিয়া জানকী কহিতেছেন--কপিবর, তোমাকে সাধাবণ বানর বলিয়া 
মনে করিতে পারি না । যেহেতু রাবণ হইতেও তোমাব সন্ত্রাস উপস্থিত হয নাই এবং বিস্তীর্ণ 
সাগরকেও তুমি গোম্পদেব ন্যায় লঙ্ঘন করিয়াছ । বাম অবশাই তোমার পরাক্রম না 
জানিয়া তোমাকে পাঠান নাই । তোমার মুখে বাম ও লক্ষ্মণেব কুশলবাতাঁ জানিযা আমি যেন 
প্রাণ ফিবিযা পাইলাম । দুঃখসম্তপ্ত রাম কর্তবাসম্পাদনে বিমূঢ হন নাই তো * আমাকে তিনি 
উদ্ধার কবিবেন তো ? আমাব বিবহে তীহার মুখমণ্ডল কি বিশুক্ক হইযা শিয়াছে ? 
বদ্ধাগুলি হনুমান বামের বিরহকাতরতা বর্ণনা করিযা সীতাকে আশ্বাস দিলে সীতা 
কহিতেছেন- 
অমুতং বিষসম্পৃক্তং ত্বযা বানব ভাষিতম | 
যচ্চ নানামনা রামো যচ্চ শোকপরায়ণঃ ॥ ইত্যাদ । ৫1৩৭।২-১৮ 
_-বানর, বাম অনামনা নহেন--এই সংবাদটি আমাব নিকট অমৃতেব সমান, আর তিনি 
শোকাকুল--এই কথাটি বিষের সমান । লঙ্কানগরীকে বিধবংস্‌ কবিয়া কবে তিনি আমাব 
সহিত মিলিত হইবেন £ রাবণের নিদিষ্ট কালের দশম মাস চলিতেছে আর মাত্র দুইমাস 
বাকী রহিয়াছে । এই সময় পর্যস্ত আমি তীহার প্রতীক্ষায় প্রাণ ধারণ করিব । অতএব তুমি 
তীহাকে ত্ববান্বিত কবিবে ৷ রাবণেব অনুজ বিভীষণেব জ্যোষ্ঠা কন্যা কলার মুখে শুনিযাছি 
যে, আমাকে রামেব নিকট প্রতার্পণ কবিবার নিমিত্ত বিভীষণ অগ্রজকে অনুনয় 
কবিয়াছিলেন, অবিক্কানামক একজন বৃদ্ধ বিদ্বান বাক্ষসও রাবণকে এই [হতোপদেশ 
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দিয়াছিলেন । কিন্তু দূুরাচার রাবণ তীহাদেব কথা শোনেন নাই । কপিবব, আমি আমার 
পতির পরাক্রম বিশেষরূপে অবগত আছি । তিনি অচিরেই বাবণেব বংশ্কে নির্মূল 
করিবেন | 

শোকাক্রিষ্টা অশ্রুমুখী জানকীর এইসকল কথা শুনিয়া হনুমান বলিলেন__' দেবি, আমার 
নিকট হইতে আপনার সংবাদ পাইবামাত্র রাম খক্ষ ও বানরবীরে পরিবৃত হইয়া লঙ্কায় 
উপস্থিত হইবেন । অথবা আপনি আমার পৃষ্ঠে আরোহণ ককন | আজই আপনার দুঃখের 
অবসান ঘটাইব | সমগ্র লঙ্কাপুরীকে বহন করিষা সমুদ্র উত্তরণের সামর্থ আমার রহিয়াছে । 
আজই আমি আপনাকে রামেব হাতে সমপণ করিব । 

সীতার বিশ্বাস উৎপাদনের উদ্দেশো হনুমান দেহকে বহুধা বদ্ধিত কবিয়া পর্বতের ন্যায় 
প্রতীয়মান হইলেন । 

সীতা দেই বিশাল আকৃতি দেখিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন--'কপিবর, তোমার প্রজ্ঞা, তেজ, 
শক্তি ও গতি অতি বিস্ময়জনক । কিন্তু আমি তোমার বেগ সহ্য করিতে না পাবিয়া তোমার 
পিঠ হইতে সমুদ্রে পড়িয়া যাইব | তুমি আমাকে লইয়া চলিয়া যাইাতেহ- ইহা দেখিতে 
পাইলে রাক্ষসগণ অবশাই তোমাকে আক্রমণ করিবে । ৩খন আমাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত 
তোমার সমূহ বিপদ উপস্থিত হইবে । তোমার সহিত যুদ্ধরত রাক্ষসগণ যদি আমাকে ধরিয়া 
ফেলে. তবে তোমাব প্রযত্ব নিক্ষল হইবে এবং তাহাবা আমাকে হত কবিবে | বাক্ষসগণ 
তোমার হাতে নিহত হইলেও স্বয়ং বাম আমাকে উদ্ধার করিতে পাবিলেন না বলিয়া তাঁহার 
যশোহানি ঘটিবে । হে কপিশ্রেষ্ট, স্বেচ্ছায় আমি রাম ব্যতীত অপর পুরুষেব দেহ স্পশ 
করিতে ইচ্ছা করি না। তুমি বাম. লক্ষ্মণ ও কপিরাজ সুশ্রীবেব সহিত বানরগণকে 
লঙ্কাপুরীতে লইযা আসিয়া তামাকে উদ্ধার কব 1 

হনুমান জানকীর যুক্তিযুক্ত বচনে সন্তুষ্ট হইযা বলিলেন. দেবি শ্রাপনাব কথাগুলি 
মহাত্মা রামেব পত্রীব অনুরূপই হইযাছে । এইরূপ বিপৎকালে আপনি বাতীত কোন নারী 
এইভাবে বলিতে পারেন ? আমি আপনার সমজ্জ কথাই রামকে শোনাইব | রামকে প্রদর্শন 
কবিবার মত কোনও অভিজ্ঞান আমাকে প্রদান করুন ? 

জানকী বাম্পকদ্ধকৃণ্ঠে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন--'কপিবর, তুমি আমার প্রিযফতমকে 
বলিবে যে, চিত্রকট-পর্বতেব ঈশান-কোণে সিদ্ধাশ্রমে এই আশ্রমবাসিনীব (আমাব) যে 
অবস্থা ঘটিযাছিল, তিনি যেন তাহা স্মবশ ধরেন । এই উক্তিটিই শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞান হইবে | 

কাকবাপধারী ইন্দ্রপত্র জয়ান্তেব আচবণের কথা এবং কাকের উপব বামের বক্ধাস্ত্রপ্রয়োগ 
প্রড়ৃতি ঘটনা বিত করিয়া সীতা হনুমানকে বলিলেন-_'কপিবব, আমার প্রিয়তমকে 
বূলিবে যে. আমাব প্রতি অসাধু আচরণ করায় সামানা কাকেব উপর যিনি ব্রন্ষান্তত নিক্ষেপ 
করিয়াছিলেন, তিনি তীহার ভাযাঁপহারী রাক্ষসকে কেন দীর্ঘকাল ক্ষমা করিতেছেন ? তাহার 
প্রিযতমা আজ অনাথার নায় পরম দুঃখে অবরুদ্ধা রহিযাছেন | 

হনুমান সীতাকে বলিলেন_ দেবি, মহাবল বাঘ ও লক্ষ্মণ, তেজস্বী সুগ্রীব ও সমাগত 
বানরবৃন্দাকে যাহা বলিতে হইবে, তাহা আদেশ ককন 1 

শোকসন্তপ্তা সীতা কহিতেছেন-_মনস্বিনী কৌসল্যা খাঁহাকে প্রসব করিয়াছেন, তুমি 
আমার প্রতিনিধি হইযা তাঁহাকে কৃশল জিজ্ঞাসাপুবক অবনত-মস্তকে প্রণাম নিবেদন 
কবিবে । যিনি সর্ববিধ এশ্বর্য ও সুখ পবিতআগ করিয়া জোষ্ঠ ভ্রাতার অনুগমন করিয়াছেন, 
যাহাব দ্বারা সুমিত্রাদেবী সুপ্রবতী হইযাছেন, সিংহস্কন্ধ মহাবাহু যে-প্রিয়দর্শন মনস্বী রামকে 
পিতার নায় ও আমাকে মাতার নায দেখিয়া থাকেন, সেই লক্ষ্মীবান লক্ষ্মণ আমাব অপহরণ 
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বত্তাস্ত জানিতে পারেন নাই । হে কপিশ্রেষ্ঠ, রামগতপ্রাণ পৃতচরিত শান্তস্বভাব লঙ্ষ্পণকে 
কৃশল জিজ্ঞাসা করিয়া বলিবে যে, তিনি যেন এই দুঃখিনীর দুখ দূর করেন । আমার 
প্রিয়তমকে আরও বলিবে, যদিও দুরাত্মা রাবণের নিরিষ্ট দুইমাস কাল অবশিষ্ট রহিয়াছে, 
তথাপি দুইমাস অপেক্ষা করা আমাব পক্ষে সম্ভবপর নহে । যেহেতু দুইমাস পরেই অনার্য 
রাবণ আমার সমধিক দুর্গতি ঘটাইবে । আর একমাস কাল পরেই আমি আত্মহত্যা করিব । 
রাক্ষ্ীগণের দ্বারা নিগৃহীতা আমাকে যেন তিনি অতি সত্বর উদ্ধার করেন ।' 
ততো বস্ত্রগতং মুক্তনা দিব্যং চড়ামণিং শুভম | 
প্রদেযো বাঘবাযেতি সীতা হনুমতে দদৌ ॥ ৫1৩৮/৬৬ 
_ অতঃপব সীতা অতি মনোহর শিরোরত্ব বস্তাঞ্চল হইতে বাহিব কবিয়া 'ইহা রামকে 
দিবে'__বলিয়া হনুমানের হাতে দিয়াছেন । 
হনুমানের বিদায়কালে সীতাব মুখে লক্ষণের প্রশস্তি শুনিয়া মনে হইতেছে__তীহার 
অপহরণেব পর্ণে লক্ষ্মণকে অশ্রাব্য কট কথা বলিযাই যে তিনি, আপন দুভগ্যিকে বরণ 
কণিয়াছেন তাহা বৃঝিতে পারিয়া লঙ্ায ও অনুতাপে এখন তিনি বিশেষ সন্তাপ ভোগ 
করিতেছেন । এই প্রশস্তি-কীতন যেন সেই কট্রভাষণের প্রাষশ্চন্ত | 
চড়ামণিবপ শ্রভিভ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া হনুমান সীতার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ কবিতে 
চাহিলে সীতা সুশ্রীবাদি বানরবীবগণেন কুশল জিজ্ঞাসা কবিতে হনুমানকে বলিয়া 
দিতেছেন 1" 
রামের তেজ ও উৎসাহ বুদ্ধির নিমিশু সীতা হনুমানকে অনেক কিছু বলিলে পব হনুমান 
সীতাকে সান্তনা দিয়া তীহাব নিকট বিদায চাহিলেন । প্রস্থানোদ্যত হনুমান্কে পুনঃপুনঃ 
নিবাক্ষণ কবিতে কবিতে সাতা পলিতেছেন_ 
যদি বা মনাসে বীর বাঁসেকাহমবিন্দম | 
কম্মিংশ্চিৎ সংবৃতে দেশে বিশ্রান্তঃ শ্বো গনিষাসি ॥ ইত্যাদি | ৫1৩৯।৯০-৩০ 
_-হে শত্রুদমন বীর, যদি তুমি আমাব কথা অনুমোদন কব, তবে কোন নির্জন স্থানে একদিন 
বিশ্রাম কবিয়া আগামী কলা যাইবে | হে বীব, হতভাগিনী আমি তোমাকে দেখিয়া 
মুহ্কালেব জনাও এই মহাশোকেব হাভ হইতে মুক্ত হইতে পাবিব । তোমার অদর্শনজনিত 
দুঃখ আমাকে সমধিক দুঃখিতা করিবে | রাম কি উপাযে বানবসৈনা সহ সমুদ্র পার 
হইবেন__ইহা চিস্তাব বিষয় । মহাত্মা দানে যাহাতে অনুরূপ বিক্রম প্রকাশ পায়, তুমি 
সেইরূপ উপায় কবিবে । 
হনুমান মধুর বচনে সীতাব চিত্তে আশার সঞ্চার করিলে সীতা কহিতেছেন_-'হে বীব, 
জলাভাবে প্রতপ্ত বসুন্ধবা জলবর্ষণে আধ্র হইলে যেবপ অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তোমাব সুমধুর 
বচনে আমিও সেইরূপ পরিতাপ্ত লাভ করিলাম । তুমি আমার কথিত ও প্রদত্ত অভিজ্ঞানে 
রামের চিন্ডে উৎসাহ সঞ্তাব কবিবে | তীহাকে আরও স্মরণ কবাইবে যে. আমার তিলক 
মুছিয়া গেলে পর গঞণ্ুপার্থে তিনি তিলক বচনা কবিযাছিলেন । তাহাব সহিত পুনর্মিলনের 
আশাতেই আমি প্রাণ ধাবণ কবিযা প্রহিলাম ॥ 
সীতাদেবীকে প্রণাম করিয়া হন্মান উল্লম্ষনে উতসাহযুক্ত হইযা স্বীয় কলেবব বন্ধিত 
করিতে থাকিলে বাথিতা ও জশ্রপূর্ণবদনা সীতা বাস্পরুদ্ধকষ্ঠে কহিতেছেন__ 
শিবশ্চ তেহধবাস্ত হরিপ্রবীব | ৫1891২৪ 
--কপিশ্রেষ্ট, তোমার গমনপথ কলাণময় হউক | 
অতুঃপব হনুমানেব বীরত্ব-প্রদর্শন ও লঙ্কাদহন । হনুমানেব লাঙ্গুলে অগ্নিসংযোগ করা 
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হইয়াছে শুনিতে পাইয়া শোকসন্তপ্তা জানকী হনুমানের কল্যাণকামনায় অগ্নিদেবের উপাসনা 
করিয়া প্রার্থনা করিতেছেন-__ 
যদ্যত্তি পতিশুশ্রষা যদাস্তি চরিতং তপঃ । 
যদি বা ত্েকপত্বীত্বং শীতো ভব হনৃমত? ॥ ৫1৫৩1২৭ 
__হে অগ্নিদেব, যদি আম'র পতিশুশ্ুষা ও তপশ্চযার কোন পুণা থাকে, আমি যদি পতিব্রতা 
হইয়া থাকি, তবে তুমি হনুমানের দেহে শীতল হও ! 
অগ্নিদেব সীতার প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছেন । হনুমান অক্লেশে বিক্রম প্রদর্শন করিয়া পুনরায় 
অশোকবনে যাইয়৷ সীতাকে প্রণাম কবিলে পব সীতা তীহাকে একদিন বিশ্রাম করিবার কথা 
বলেন । হনুমান সীতাকে আশ্বাস দিয়া মহেন্দ্রপর্বতে যাত্রা করিলেন । 
রাবণেব একটি কথা হইতে জানা যায় যে, রামের প্রতীক্ষায় সীতাই রাবণের নিকট এক 
বৎসর সময় চাহিযাছিলেন । 
সাত সংবৎসরং কালং মামযাচত ভামিনী | 
প্রতীক্ষমাণ! ভত্তবিং বামমায়তলোচনা । 
তন্ময়া চারুনেত্রায়াঃ প্রতিজ্ঞাতং বচঃ শুভম ॥ ৬১২১৮, ১৯ 
_ (রাবণ তীহার সভাসদগণকে বলিতেছেন--) বিশালনয়না সুন্দরী সীতা তীহার স্বামী 
রামেব প্রতীক্ষার নিমিত্ত আমার নিকট একবৎসব সময় প্রার্থনা করিয়াছেন । আমি তাহার 
এইকথায় সম্মত হইয়াছি ৷ 
রাবণ সম্ভবতঃ সভাসদগণের নিকট নিজের উদাবতা দেখাইবার উদ্দেশ্যে মিথা কথা 
বলিয়াছেন ! যে সীতা সকল সময়েই লম্পট রাবণকে শুধু তিবস্কাব করিতেছেন, সেই সীতার 
প্ক্ষে কদাপি এই কথা বলা সম্ভবপব নহে যে, একবৎসর কাল পবে তিনি রাবণকে 
পতিরূপে গ্রহণ করিবেন । সীতাব তেজ দেখিয়া রাবণই তাঁহাকে সময় দিয়াছেন | 
অগণিত বানবসৈনা সহ রাম লক্কায় উপস্থিত হইমাছেন | ভীত রাবণ মনে করিলেন, 
এইসমযে কোনরূপ ছলচাতুরীব দ্বারা সীতাকে বশীাভৃতা করিতে পারিলে ঘৃণায় ও দুঃখে বাম 
হয়তো যুদ্ধ না করিয়াই ফিরিয়া যাইবেন | মায়াবী বাক্ষস বিদ্যজ্জিহর দ্বারা বাবণ সীতাকে 
রামের ছিন্ন মুণ্ড (মায়ারচিত) দেখাইয়া তাঁহার ভাযাত্ব স্বীকার করিতে অনুরোধ করেন । 
সীতা সেই মুগডকে যথার্থই বামেব মস্তক ভাবিয়া বিলাপ করিতে করিতে 
জগাম জগতীং বালা ছিন্না তু কদলী যথা । ৬৩১।৬ 
_ ছিন্নমূল কদলীবৃক্ষের ন্যায ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িলেন । 
অমাত্যগ্ণর আহ্ানে রাবণ চলিযা গেলে সেই মুণ্ডটিও অকম্মাৎ অন্তহিত হইল । 
বিভীষণপত্বী সরমা ছিলেন সীতার সখা ও হিতৈষিণী ।-তিনি সীতার সমীপে উপস্থিত হইয়া 
প্রকত ঘটনা বাক্ত করিয়াছেন এবং বাণ যে সসৈনা রামের আগমনে ভীত হইয়া এই কাণ্ড 
কবিয়াছেন, তাহাও প্রকাশ করিযা নানাভানে সীতাকে আশ্বাস দিযাছেন 17" 
মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে ! রাত্রিযুদ্ধে মাযাবী ইন্দ্রজিৎ নাগবাণে বাম-লঙ্ষ্মণকে বন্ধন 
কবিযাছেন | নিম্পন্দীকৃত অচেতন রাম-লক্ষ্পণকে দেখিয়া বানরগণ শোকে বিহ্ল হইয়া 
পড়েন । ইন্দ্রজিৎ তাঁহার পিতাকে রান-লক্ষমণের মৃত্যসংবাদ শোনাইলে হযেক্িফুল্ল রাবণ 
সীতারক্ষিণী বাক্ষসীগণকে আহান করিয়া কহিলেন যে.তাহারা যেন জানকীকে পৃষ্পক-বিমানে 
আরোহণ কবাইয়া বণভূমিতে লইয়া যাষ এবং গতপ্রাণ রাম-লক্ষ্পণকে দেখায় । রাক্ষসীগণ 
প্রভুর আজ্ঞা পালন করিয়াছে ! শবপীডিত সংজ্বাশন্য রাম ও লক্ষ্মণকে দেখিয়া সীতাও 
তীহাদিগকে মৃত বলিয়াই ভাবিয়াছেন । তিনি করুণস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন-_- 
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উচুলক্ষিণিকা যে মাং পরত্রিণ্যবিধাব্তি চ। 
তেহদ্য সর্বে হতে রামে জ্ঞানিনোহনৃতবাদিনঃ ॥ ইত্যাদি । ৬।৪৮।২-২১ 
--যে-সকল সামুদ্রিক লক্ষণক্ আমাকে পূত্রবর্তী ও অবিধবা বলিয়াছিলেন, রামের মৃত্যুতে 
সেই ঞ্তানিগণের বাকা মিথ্যা হইল ! যাঁহাবা আমাকে বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা সম্নাটের পত্ী 
বলিয়াছিল্লেন, সেইসকল লক্ষণজ্ঞ জ্ঞানিগণ মিথ্যাবাদী হইলেন । আমাব দেহে 'কোনও 
অশুভ চিহ, দেখিতে পাই নাই, পরস্তু সকল চিহৃই শুভসূচক, তথাপি কেন আমার এহেন 
দুর্গতি ঘটিল £ আমাব শ্বশ্র্মাতা রাম ও লক্ষ্পণের সহিত আমাকে অযোধ্যায প্রত্যাবৃত্ত 
দেখিবার নিমিশ উৎ্কগিতা হইয়া আছেন । তীহার কিবপ শোচনীয় দশা হইবে £ 
সাতাব সহিত বণক্ষেত্রে আগতা ব্রিজটা -াম্বী রাক্ষসী সীতাকে সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন যে, 
বন্ুবিধ লক্ষণের ছার! লোঝা যহিতছে-বাম ও লক্ষণ জীবিত রহিয়াছেন । 
বাক্ষসীগণ পুনবায সী তাকে অশোকধনে লইয়া গেল । লক্ষ্মণের বাণে ইন্দ্রজিৎ নিহত 
হইযাছেন । পূত্রশোকে উন্মন্তপ্রায় পাবণ বৈদেহীকে হতা করিবার নিমিত্ত অসিতস্তে 
অশোকবনের প্রতি ধাবিত হইযাছেন । অতিশয় ক্রুদ্ধ ভীষণাকৃতি রাবণের মনোভাব বুঝিতে 
পারিযা মৈথিলী যে বিলাপ কবিষমাছেন, ভাহাতেও শোনা যায়_কৌসলাব শোকের 
তীব্রতাব চিন্তায়ই মৈথিলী সমধিক ব্যথিতা 1 সুপার্শনামক অমাত্যের অনুরোধে রাবণ সেই 
ভীষণ পাপকর্ম হইতে শিখণ্ড হইযাছি/লেন 1১. 
বলাবণের শবলীলার অবসান খটিযাছে । বিভীষণ লঙ্কাবাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছেন । 
রামেব নির্দেশে হনুখান অশোকবনে যাইযা বৈদেহীকে রাবণের নিধন-সংবাদ ও 
রাম-লক্ষ্বণাদিব কুশলবাতাঁ জানাইযাছেন । 
এবমুক্ডা ও সা দেবা সাতা শশিনিভাননা | 
প্রহযেণাবরদ্রা সা বাহতং ন শশাক হ 1 ৬।১১৩।১৪ 
--হনুমানের এতাদুশ বাকা শ্রবণে পরম আনন্দিতা চন্দ্রবদনা সীতার ক রুদ্ধ হইয়া গেল । 
তিনি কোন কথা বলিতে পাধিলেন না । 
হনুমান যখন তাহাকে প্রশ্ন করিলেন যে, তিনি কোন কথাই বলিতেছেন না কেন, তখন 
আনন্দাশ্র বর্ষণ করিতে করিতে বাস্পগদগদস্ববে জানকী কহিতেছেন-_ 
প্রিযমেতদ্রপশ্রতা ভতবিজযসংশ্রিতম । 
প্রহর্বশমাপন্না নিবকাোন্মি ক্ষণাত্তরম ॥ ইত্যাদি | ৬।১১৩।১৭-২০ 
-ভতবি বিজযসংবাদবাপ প্রিষবচন শ্রবণ কলিয়া আনন্দে ক্ষণকালেব নিমিত্ত আমার 
কগ্ঠারোধ হইযাছিল | হে কপিসন্তম, এই প্রিযবাতা প্রদানেব অনুরূপ কি পুরস্কার তোমাকে 
দিতে পারি-_-তাহাই ভাবিতেছিলাম । হে সৌম্য, পৃথিবীতে এরূপ কোন বস্তু নাই, যাহা 
তোমাকে দিযা চিত্তপ্রসাদ লাভ কাবতে পাবি । ব্রেলোক্যরাজ্য প্রদান করিলেও তোমার 
সমুচিত পুরস্কাব হয না 
হনুমান জোডহাতে কহিলেন যে, জানকীব ন্যায় পতিবুতাব এইপ্রকার স্রেহগর্ত বনকে 
তিনি দেবরাজা হইতেও অধিক মনে করেন । 
জানকী ন্নেহ ও প্রীতিতে অভিভতা হইয়া হনুমানের প্রশস্তি কীতনপর্বক অজস্র আশীবাদি 
করিয়াচ্ছেন । জানকীন অনুমতি পাইলে হনুমান জানকীর প্রতি নির্দয় আচরণকারিণী 
বাক্ষসীগণকে হত্যা করিতে চাহেন-__হনুমানের এই প্রার্থনা শুনিয়া জানকী 
বন্িতিছেন--'এই বাক্ষসীগণ রাক্ষসবাক্ের আদেশেই আমার প্রতি দুর্ব্যবহার কবিয়াছে | 
ইহাদের কোন দোষ নাই । আমি স্বকুত কর্মের ফল ভোগ করিয়াছি । সকলকেহ দয়া কাঁরতে 
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হয । এই জগতে একেবারে নিরপরাধ কেহই নহে । অতএব এই দাসীগণকে ক্ষমা কর 1": 
সীতার কথায় মুগ্ধ হইয়া হনুমান বলিয়াছেন__ 
যুক্তা রামস্য ভবতী ধর্মপত্তী গুণান্বিতা । 
প্রতিসংদিশ মাং দেবী গমিযষো যত্র রাঘব? ॥ ৬1১১৩1৯৮ 
__দেবি, আপনি বামের যথার্থ ধর্মপত্রী ! আপনাব নায় গশুণবতীব পক্ষেই এরূপ বলা 
সম্ভবপর । রামকে আমাব কি বলিতে হইবে-আদেশ করুন এবং মামাকে বামেব নিকট 
গমনেব অনুমতি দিন 
সাববাদ রষ্টমিচ্ছামি ভতবিং ভক্তবৎসলম | ৬1১১৩ মঈ 
সীতা কহিলেন__ আমি ভক্তবৎসল পতিকে দর্শন কবিতে ইচ্ছা কবি । 
হনুমান বামের সমীপে যাইফা সীতাব সংবাদ দিলে পব বাম বৈদেহীকে আপন সমীপে 
উপস্থিত কবিযাছেন | বাম সর্বসমক্ষে কগোব ব্চনে জানকীন চরাতে সন্দেহ প্রকাশ কবিয়া 
তাহাকে পবিতাগ কবেন । জানকী পতিব বাকাবাণে বাখিতা হইযা লজ্জা ও ক্রোধে 
অবনতমুখে দীডাইযা কাঁদিতে লাগিলেন । কিছুক্ষণ পবে মশ্রগর্ণ মুখনগ্ডল মার্ভীন। কবিযা 
ধীরে ধীণে 5াদগাদ সপে তিনি স্বামীকে বলিতেছেন-_ 
বিং মামসদৃশং বাকামাদূশূং শ্োএরদারণ্ম | 
বক্ষং শ্রাবধসে বীব প্রাকৃত? প্রাকৃতামিব 0 ইসাদি 1 ৬1১১৬।৫-১৬ 
--হে পীব, নিমশ্ণোর পুরুষ নিশ্মশ্রেণীব নাবাকে যেকপ বলিয়া থাকবে, তমি আমাকে 
সেইরূপ কঠোব অনচিত ও শ্রৃতিকটু বাকা শোনাইভেছ “কন গ আমি শপথ করিয়া 
বলিতেছি-- আমাব চিও তোমাতেই স্থিব বহিযাছে, আমাকে বিশ্বাস কব । বাবণ যে আমার 
দেহ স্পর্শ কবিযাছিল, তাহাতে আমাল কোন অপবাধ হম নাই | দেবই সেই বাপাবে 
দোষী | আমি নিকপায় ছিলাম | অবলা আমি কি কবিতে পাবি % রাবণ আমাব চি শুকে স্পর্শ 
করিতে পাবে নাই । দীর্ঘকাল একত্র বাস কবিযাও আমার সম্পরকে তমি এইপ্রকাব সান্দেহ 
পোষণ করায আমাল মুতাতলা যন্ত্রণা হইতৈছে | অহানীৰ হনমানকে যখন মি দতবাপে 
আমাব নিকট পাঠাইয়াছিলে,তখন তাহাব মুখে আমাকে এহ পবিতাগবাতাঁ জানাইলে আমি 
(সেই মুহুতেই প্রাণ বিসজন কবিভাম | তাহাতে সহ্বদ্ধগকে কষ্ট দিযা এবং সকলেব জীবনকে 
সংশযাপন্ন কবিযা তোমাকে এই যুশ্রম ভোগ কবিতে হইত না । হে মভাবাহো, আমার 
উৎপত্তির পবিত্রতা, পিতবংশ এবং চরিত্রবলের কিন্বমাএ বিচাব না করিয়া তুমি আমাকে 
এইসকল নিদারুণ কথা শোশাইলে 
পিকে এইমাত্র বলিয়া জানকী দীনভাবে চিন্তামগ্র লক্ষাণকে কহিতেছ্েনন সৌমিত্র, 
পতিপবিতাক্তা ও অপবাদপ্রস্তা আমি এই জীবন ধারণ কবিতে চাহি না। তুমি সত্ব চিতা 
প্রস্তুত কব | অনলে প্রবেশ কবিযা আমি কমনিরাপ গতি লাভ করিব] 
বামের মৌন-সম্মতি লক্ষা কবিযা লক্ষ্মণ চিতা প্রস্তুত করিলে পর সীতা অধোমুখে 
উপবিষ্ট পতিকে প্রদক্ষিণ কবিযা দেবতা ও ব্রাহ্মণগণকে প্রণামপব্ণক প্রজ্তলিত অগ্নির 
সমীপে গমন কবেন । জোডহাতে তিনি অগ্নিদোবের নিকট প্রাথনা করিতেছেন 
যথা মে হাদযং নিতাং নাপসর্পতি রাঘবাৎ । 
তথা লোকসা সাক্ষী মাং সর্বতঃ পাতু পাবকহ ॥ ইতাদি | ৬।১১৬।২৫-২৮ 
-_ আমাব মন যদি কখনও রাঘব হইতে বিচলিত না হইয়া থাকে, তবে লোক সাক্ষী অগ্রিদে 
আমাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করুন ! আমাব চরিত্র যথাথ বিশুদ্ধ সন্ভেও হাঘব যদি আমাকে 
সন্দেহ করিয়া থাকেন, তবে সকলের পাপ-পুণে।ব সাক্ষী পাবক আমাকে সর্বতোভাবে রক্ষা 
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করুন | আমি কায়মনোবাকোয কখনও যদি রঘুনন্দনকে অতিক্রম না করিয়া থাকি, তবে 
অগ্নিদেব আমাকে রক্ষা করুন | যদি সূর্য, বায়ু, দিক্সমূহ, চন্দ্র, দিন, রাত্রি, প্রাতঃ ও 
সায়ং-_এই উভয় সন্ধ্যাকাল. পৃথিবী ও অন্য দেবতাগণ আমাকে পতিব্রতা বলিয়া জানেন, 
তবে অগ্নিদেবক আমাকে সর্বপ্রকারে রক্ষা করুন। 
এইপ্রকার প্রার্থনা করিয়া অগ্নিকে প্রদক্ষিণপূর্ববক জানকী নিঃশঙ্কচিত্ডে জবলস্ত অগ্নিতে 
ঝাঁপাইয়া পড়েন । উপস্থিত সকলেই হাহাকার করিতে লাগিলেন । ব্রহ্মাদি দেবগণ সেইস্থানে 
সমাগত হইয়া সাধবী জানকীব প্রশংসা কবিতেছিলেন । লোকসাম্ষী অগ্নিদের 
তরুণাদিতাসদৃশী তপ্তকাঞ্চনভষণা বক্তবস্ত্রধারিণী নীলকুঞ্িতকেশী অন্ানমাল্যা ভরণা 
অবিকৃতপ্নপা জানকীকে ক্রোডে লইযা উথিত হইলেন । অগ্নিদেব রামকে বলিতেছেন-_“হে 
রাঘব, আমি আদেশ কবিতেছি-_এই বিশুদ্ধস্বভাবা পুণ।শীলা পতিব্রতা জানকীকে তৃমি 
গ্রহণ কর । ইনি নিরন্তর তোমাব ধানেই মগ্রা রহিয়াছেন ৷ বীষেন্সিণ্ত রাবণ ইহার পাতিব্রতা 
নষ্ট কবিতে পারে নাই' | 
দেবগণের আদেশে পাম সানন্দে মৈথিলীকে গ্রহণ কবিযাছেন । সীতাব এই অগ্নিপরীক্ষাব 
বর্ণনা বামাযণ-পাঠকের রুচিকে পীডা দেখ । সীতার প্রতি বামের উক্তিগুলিও অশোভন 
বলিয়াই অনেকে মনে কবেন । এই প্রকবণটি সম্ভবতঃ মহাকবি কালিদাসেরও ভাল লাগে 
নাই । তিনি রথুবংশে (১২১০৪) শুধু একটি শ্লোকে এই ঘটনাব উল্লেখ কবিয়াছেন, 
কোনরূপ বিস্তৃত বর্ণনা করেন নাই । বাক্ষসীদেব অভিসম্পাতেব ফলে বাম সীতাকে 
অশুভ-্নয়নে দর্শন করিযাছিলেন_-এইকথা বলিয। কৃত্তিবাস রামেব দোষক্ষ*লন 
করিয়াছেন । তলসীদাসও অতি সংক্ষেপে এই বিবরণ প্রকাশ কবিয়াছেন | 
রাম প্র্পকাবোহাণে অযোধ্াযাষ যাত্রা করিতেছেন । লজ্জানম্রবদনা মনস্ষিনী বৈদেহী 
তীহার কোলে বসিয়া আছেন ।”" 
সীতার পতিভক্তিব তুলনা হয় না ! তীহাব সহিষ্ণুতা ও ক্ষমাব পবিচযও রামায়ণে প্রচুব 
পাওয়া যায । কিন্তু সর্বসমক্ষে পতিকৃত এবপ অপমানেব পর তীহার মনে কি কিছুমাত্র 
গ্লানির উদয় হয নাই « স্বচ্ছন্দে রামের ব্রোডে তীহার উপবেশন যেন আমাদিগকে বিস্মিত 
করে। 
বিমানখানি কিক্রিঙ্ধীব সমীপে উপস্থিত হইলে সীতা প্রণয ও অনুনয সহকারে রামকে 
বলিতেছেন-__ 
সুশ্রীবপ্রিয়ভাযাভিস্তাবাপ্রমুখতো নপ । 
অনোষাং বানরেন্দ্রাণাং স্ত্রীভিঃ পবিবৃতা হাহম | 
গন্তমিচ্ছে সহাযোধ্যাং রাজধানীং ত্য়া সহ ॥ ৬।1১২৩1২৫ 
_-হে নৃপ, তারা প্রমুখ সুম্্রীবের প্রিষ ভাযাগণ এবং অন্যানা বান্রশ্রেষ্টেব ভাযগিণে 
শবিবেষ্টিত হইয়া আমি তোমাব সহিত রাজধানী অযোধানগবীতে যাইতে ইচ্ছা করি । 
রাম জানকীর এই অনুরোধ রক্ষা করিয়াছেন । পথিমধ্যে পরবপরিচিত স্থানগুলি 
জানকীকে দেখাইতে দেখাইতে বাম নন্দিগ্রামে উপস্থিত হইলেন | সকলের সহিত যথোচিত 
বাবহাবের পর দশরথভাষগিণ আপন হস্তে সীতাব সবঙ্গি মনোহর বেশভৃষায় সাজাইয়া 
দিলেন 1২ 
রাম ও সীতাকে অযোধায় বত্ুময় পীঠে উপবেশন করাইযা বশিষ্ঠাদি মহর্ষিগণ রামের 
রাজাভিষেক সম্পন্ন কবেন |: 
রাম গ্রীতিবশতঃ জানকীকে চন্দ্রবশ্মিব ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট উত্তম মণিদ্বাবা খচিত উৎকষ্ট 
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একগাছি মুক্তাহার, কখনও মলিন হইবে না__এইরূপ দুইখানি দিবা বস্ত্র এবং অনেক উত্তম 
আভরণ প্রদান করেন। 
জানকী পবনসুতকৃত উপকারসমূহ স্মরণ করিয়া আপন কণ্ঠ হইতে পতিদত্ত হারগাছি 
উন্মোচনপূর্বক পুনঃপুনঃ পতি ও বানরগণের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন । ইঙ্গিত 
রাম পত্রীকে কহিলেন-প্রিয়ে, যাহার উপর তুমি সম্তুষ্ট হইয়াছ, তাহাকেই এই হার প্রদান 
কর?" স্বামীর তাদেশ লাভ করিয়া জানকী হনুমানকে হাবগাছি প্রদান করিয়াছেন ।"* 
পরম আনন্দে কিছুকাল অযোধ্যায় অবস্থান করিয়া সুগ্রীবাদি বানরগণ ও বিভীষণ আপন 
আপন দেশে চলিয়া গিয়াছেন । পুষ্পকবিযানকে বিদায় দিয়া রাম অশোকবনে (অস্তঃপুরস্থ 
প্রমোদোদ্যান ) প্রবেশ কবিয়াছেন ! সেই মনোহর উদানে সীতা সহ রাম নানাপ্রকার 
আমোদ-প্রমোদে সময় অতিবাহিত কবেন । প্রতাহ অপরাছে বিবিধ ভোগবিলাসে এই 
রাজদম্পর্তী অশোকবনে অবস্থান করিয়া পরম আনন্দ উপভোগ করিযা থাকেন । পবা 
দেবার্চনাঘ রত থাকিয়া জানকী সমানভাবে শাশুড়ীদেব সেবা করিতেছেন । এইভাবে 
ভোগবিলাসের সহিত কালযাপন করিতে কবিতে শীতকাল অতীত হইযা গেল । 
সীতার গর্ভলক্ষণ প্রকাশ পাইযাছে দেখিয়া রাম অতুল আনন্দ লাভ করিলেন । "সাধু, 
সাধু' বলিযা তিনি পত্বীকে অভিনন্দিত করিলেন । সম্ভবতঃ কার্তিক কিংবা অগ্রহায়ণ মাসে 
সীতা গভবতী হইয়াছেন । এখন বসন্তকাল সমাগত ! 
বাম সীতাকে জিজ্ঞাসা কবিলেন যে, তিনি গভবতী পত্বীব মনোবাসনা পূর্ণ করিতে 
অভিলাযী । সীতা যেন অকপট আপন বাসনা প্রকাশ করেন । সীতা স্মিতমুখে 
কহিতেছেন- 
তপোবনানি পুণ্যানি দ্রষ্টুমিচ্ছামি বাঘব । 
গঙ্গাতীবোপবিষ্টাণামুষীণাশুগ্রতেজসাম ॥ ইত্যাদি ; ৭18 ২1৩৩,৩৪ 
__হে রঘুনন্দন, গঙ্গাতীরস্থিত উগ্রতেজা খধিগণেব পুণা ভপোবন দর্শন কবিবার নিমিত্ত 
আমার বাসনা হইতেছে । দেব, ফলমুলভোক্তী পুণাত্মা খষিগণেব পাদমুলে অবস্থান 
করিতেও আমার ইচ্ছা হয । তাঁহাদের তপোবনে অন্ততঃ একরাত্রিও বাস কবি_-এই আমার 
বাসনা | 
রাম সন্পেহে কহিলেন যে. পবদিনই তিনি প্রিয়তমাব এই বাসনা পুর্ণ কবিবেন । 
সেইদিনই সুহদ্বর্গেব রা বিশরস্তালাপেব সময় রাম তীহাব পত্রীঘটিত অপবাদের কথা 
শুনিতে পাইলেন | এই অপবাদ ক্ষালনের নিমিত্ত পত্রীকে শুদ্ধচবিতা জানিযাও বিসর্জন 
কবিতে কৃতসম্বল্প হইয়া তিনি লক্ষ্ষণকে আদেশ করিলেন-_ সৌমিত্রে, তুমি আগামা কলা 
প্রভাতে সুমন্ত্রটালিত রথে সীতাকে আরোহণ কবাইয়া বাজোব সীমাব বাহিরে যাইয়া নিবাসন 
দিবে । গঙ্গার অপব পারে তমসা-নদীব তীরে মহাত্মা বাল্লীকির স্বর্গতুলা আশ্রম অবস্থিত | 
সেই বিজন প্রদেশে বৈদেহীকে পবিতাগ করিষা সত্বর প্রত্যাবর্তন করিনে 1 এই বিষয়ে 
আমাকে কোনরূপ অন্য কথা বলিবে না |) 
পবদিন প্রাতঃকালে দীনচিত্ত লক্ষণ বথ সুসজ্জিত করাইযা সীতাব ভবনে প্রবেশ করিয়া 
কহিলেন-__ দেবি, আপনি মহাবাজের নিকট আশ্রম-দর্শনের বাসনা ব্যক্ত করিয়াছিলেন । 
রথ সজ্জিত রহিয়াছে । আমি নুপতির আজ্ঞায় আপনাকে গঙ্গাতীবে লইয়া যাইব ।' 
এবমুক্তা তু বৈদেহী লক্ষ্মণেন মহাত্মনা ৷ 
্রহ্ষমতুলং লেভে গমনঞ্চাপ্যরোচয়ৎ ॥ ইভাদি , ৭1৪৬1৯-১১ 


২৬৯ 


__লক্ষ্মণের বাকা শুনিয়া বৈদেহী অতুল আনন্দ লাভ করিলেন এবং যাত্রার নিমিত্ত প্রস্তুত 
হইলেন । মুনিপত্রীগণকে দান করিবার উদ্দেশো তিনি বনুমূল্য বসনভূষণ সঙ্গে লইয়াছেন । 

সীতাদেবী বথে আরোহণ কবিয়া চলিতে চলিতে লক্ষ্মণকে কহিতেছেন যে, নানাবিধ 
দূলক্ষিণ তিনি অনুভব কবিতেছেন । তাঁহাবা দক্ষিণ নয়ন স্পন্দিত ও শরীর কম্পিত 
হইতেছে | তিনি যেন কি এক অশুভ চিন্তায় পৃথিবাকে শুন্য বোধ করিতেছেন । তিনি 
লঙ্ষমণকে পতি ও শাশুড়ীগণেব কৃশল জিজ্ঞাসা করিলে লক্ষ্মণ মনের ভাব গোপন করিয়া 
সীতাকে সান্তনা দিয়াছেন । সাতা দেবতাব নিকট সকলের কুশল প্রার্থনা করিতে লাগিলেন । 

গোমতী-তীরেব একটি আশ্রমে সেই রাত্রি বাস করিয়া পরদিন প্রাতঃকালে রথে 
আবোহণ করিয়া মধাহস্কালে তাঁহারা গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়াছেন । লক্ষ্মণ আর ধৈর্য ধারণ 
করিতে পারিলেন না, উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিডে লাগিলেন । সীতা ভাবিলেন যে, দুইদিন রামকে 
না দেখার নিমিন্তই সম্ভবতঃ লক্ষ্মণ অধার হইয়া পড়িয়াছেন । তিনি লক্ষ্মণকে প্রবোধ দিতে 
লাগিলেন | 

লক্ষণ নৌকাযোগে সীতা সহ গঙ্গার পবপারে অবতরণ করিয়া কাঁদিতে কীদিতে 
জানকীকে বামের লোকাপবাদ ও তৎকর্তক জানকীর বিসর্জনেব কথা শোনাইয়া 
বলিতেছেন 

পতিধতত্বমাস্থায বামং খুঁত সদা হৃদি | 
শ্রেয়স্তে পবমং দেবি তথা কৃত্বা ভবিষ্যতি ॥ ৭৪৭১৮ 

--দেপি, আপনি পাতিব্রত। পর্ন অবলঙ্গন করিযা হুদযে সর্বদা রামের ধ্যান করুন | তাহাতে 
আপনাব পরম কল্যাণ হইবে । 

লক্ষণের কথা শুনিযাহ বৈদেহী অজ্ঞান লইয়া ভমিতালে লুটাইযা পডিলেন । কিছুক্ষণ 
পর সংজ্ঞা পাভ কিয়া কাঁদিতে কীদিতে তিনি লক্ষ্মণকে কহিতেছেন_- সৌমিত্রে, বিধাতা 
দুঃখ ভোগের নিমিত্ুই আমাকে সৃষ্টি কবিযাছেন । না-জানি কি পাপ কারযাছিলাম, অথবা 
কাহারও পত্রীবিচ্ছেদ ঘটাইয়াছিলাম, সেইজনাই পতিব্রতা জানিযাও নুপতি আমাকে 
পরিত্যাগ করিলেন । লক্ষণ, পর্বে শ্বামীব পদচ্ছাযায আমি স্বেচ্ছায় বনবাসে অভিলাষিণী 
হহযাছিলাম | এখন আশি তাঁহাব বিবহে কিবাপে শিভনে বাস করিব ? মুনিগণ আমাকে 
জিড্ঞাসা কবিলে আমি কি উত্তর দিব * আমাণ গে নুপতিব সন্তান রহিয়াছে । এইজন। 
তীহাব বংশলোপের ভয়ে আহাহতাও করিত পাখি না । পুঃখিনী আমাকে তাগ করিযা 
তুমি রাজাব আদেশ পালন কব । লক্ষণ তমি আমাৰ প্রাতশাধি হহযা শ্বশ্ুদিগকে আমার 
প্রণাম ভানাইবে ও নৃুপতিব চবণযুগলে প্রণত হইযা কুশল জিজ্ঞাসা কবিবে । অন্তঃপুরেব 
সকল পূজনীয়াগণকে আমার প্রণাম নিবেদন কবিবে | মহাবাজকে বলিবে যে. আমাব 
চারত্রের বিশুদ্ধি জানিযাণ লোকাপবাদেব ভয়েই তিনি আমাকে পবিতাগ করিয়াছেন । 
যাহাতে তীহার অপবাদ ঘটে, এবাপ কর্ম আম্রাবও অকতবা । পরস্তু তিনিই আমার একমাত্র 
আশ্রয় । আমি নিজে জন্য অনুশোচনা কবি নাঁ, তীহাব দঃখের কথা ভাবিযাই আমি চিন্তিত 
হইতেছি ' প্রজাবর্গেব প্রতি ধমান্কুল আচরণ করিযা তিনি উত্তম ঝীর্ি লাভ ককন-_ইহাই 
আমার কাম্য । আমাব গভলক্ষন স্পষ্টুবাপে প্রকাশ পাইযাছে, তুমি ইহা দেখিয়া যাও ।' 
(ভবিষাতে সমধিক অপবাদের আশঙ্কায সম্ভবতঃ সীতা লক্ষমণকে সাক্ষী রাখিতেছ্েন 1) 

লক্ষ্মণ উচ্চঃশ্ববে কাঁদিতে কীদিতে পুনরায় নৌকায় আরোহণ করিলেন । সীভাও 
কীদিতে কাঁদিতে পক্ষ্মণকে পুনঃপুনহ দেখিতেছিলেন 17 

সাতাব এই বিসর্জনেব বাপারে একটি কথা বলিবাব আছে । আশ্রম-দর্শনের আকা ওক্ষায় 


*২৭০ 


অতিশয় হযার্থিতা সীতা যাত্রাকালে রামের সহিত দেখা করিযা তীহাব অনুমতি গ্রহণ কবেন 
নাই | ইহা কি তাঁহার কর্তব্যের ত্রুটি নহে ? সীতা রামেব সহিত দেখা করিলে সম্ভবতঃ রাম 
তাঁহার মনোদুঃখ গোপন রাখিতে পারিতেন না৷ রামের তাওকালিক চেহারা দেখিলে 
নিশ্চয়ই সীতা বুঝিতে পারিতেন যে, রাম বিশেষ দুঃখে সন্তপ্ত হইয়া আছেন । তখন কি যে 
হইত- বলা কঠিন 1 সেইসময়ে বামের সহিত সীতার দেখা না-করাও কি নিয়তির চক্রাত্ত 

সীতা বাল্মীকির আশ্রম সমীপে বসিযা কীদিতে থাকিলে মুনিকুমারগণ্‌ বাল্ীকিকে এই 
সংবাদ দেন । মুনিকূমারগণ সীতাকে চিনিতে পারেন নাই । মহষি বাঙ্ীকি তাপোবলে সকল 
বৃত্তান্ত অবগত হইয়া অর্থাহস্তে জানকীর সমীপ্প উপস্থিত হইয! মধুবস্ষরে কহিতেছেন-_ 

সুষা দশবথস্য ত্বং রামস্য মহিযী প্রিয়া । 
জনকস্য সুতা রাজ্ঞঃ স্বাগতং তে পতিব্রতে ॥ 
ইতাদি । ৭18৯।১১-১৬ 

__পতিব্রতে, তুমি দশরথেব পুত্রবধূ, রামের প্রিযতমা মহিষী ও জনকরাজার কন্যা । 
তোমাকে স্বাগত জানাইতেছি । আমি যোগবলে তোমার সকল বৃত্তান্তই অবগত হইয়াছি । 
সীতে, আমি দিবাজ্ঞানে তোমাকে পরম পৃতচবিতা বলিয়া জানি ৷ বৈদেহি, ভুমি অশ্বস্তা হও, 
এক্ষণে আমার আশ্রমে বাস কবিবে । বসে, আমাব আশ্রমের সন্নিকটে ডাপসীগণ তপসা। 
করিতেছেন । তাঁহারা 'তোমাদক আপন কন্যাব ন্যায পাপন কবিবেন | বৎসে. এই অর্থ গ্রহণ 
কব এবং নিশ্চিন্ত ও নিভয হও । নিজেল গৃহে আসিয়াছ মনে করিযা বিষাদ পবিভাগ কব । 

সীতা ভক্তিভরে মহর্ষির চবণযুগলে প্রণাম কবিয়া মহ্র্ষির সহিত তাঁহার আশ্রমে গমন 
কবিলেন । মহর্ষি সীতাকে তাপসাগণের হাতে ঈপিযা দিয়াছেন । সাতা তাপসীগণ € মহর্ষিধ 
সেহযতে কাল অভিবাহিত কবিতেছেন 

শ্রাবণ মাসেব এক মধ্যবাত্রিতে সীতা বাশ্মীকিপ্রদত্ত পর্ণকুটারে দুইটি পত্র প্রসব 
করিয়াছেন । তখনই মুনিকূমাবদের মুখে এই শুভ স্ংবাদ জানিযা মহধি প্রসৃতিব কুটারে 
পদার্পণ কবিলেন । প্রসন্নটিত্ডে কমাবযুগলকে দর্শন করিয়া মহধি তাহাদের কল্যাণের নিমিত্ত 
রাক্ষস ও বালগ্রহ-বিনাশিনী রক্ষার বিধান করেন । 

কতকগুলি সাগ্রকশ লইযা মেইগুলিব মধ্যভাগেন ছেদন করিলে অগ্রভাগকে কিশমুষ্টি' ও 
অধোভাগকে 'লব' বলা হয় । মহর্ষি বাল্মীকি কুশনুগ্টি ও লব লইযা বালকদ্বধয়েব ততনাশিনী 
রক্ষাব নিমিজ্ঞ বালকযুগলকে তাহা প্রদান কবিযাছেন । যে বালক্টি জোষ্ঠ, ডাহাকে কুশদ্বারা 
এবং কনিষ্ঠ বালকটিকে লবদ্বারা মার্জন কবা হইল । এইহেত তাহাদের নাম হইল-কুশ ও 
লব । মহর্ষিই বালকদয়ের নামকরণ কবিয়াছেন 17" 

কুশ ও লব মতর্ষির শিক্ষাদীক্ষায় কৃতবিদা হইয়াছেন । তাঁহাদের বাব বসব বযস 
হইয়াছে । মহর্ষিই তীহাদের ক্ষত্রোচিত সংস্কারও সম্পন্ন কবিয়াছেন । সীতা মহর্মিণ আশ্রমেই 
অবস্থান কবিতেছেন | 

সীতা-বিসর্জনের বাব বসব পবে বাম স্বর্ণময়ী সীতামুতিকে পাশে স্থাপন কবিয়া 
অশ্বমেধ-যজ্জে দীক্ষিত হইয়াছেন । সেই যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইফা মহর্ষি বালীকি তীহার 
শিষ্যযুগল কুশ-লব সহ রামের যজ্ঞমণ্ডগে উপস্থিত হইলেন ! মহর্ষি 'বামায়ণ' বচনা করিয়া 
তালমান সহ রামায়ণগীতি কুশ-লবকে শিখাইযাছেন । গুরুর আদেশে শিষ্য রামের 
যজ্ঞমণ্ডপে মধুরস্ববে রামায়ণ-গান করিতে লাগিলেন । সেই গানের ভিতরেই রাম জানিতে 
পারিলেন যে, কৃূশ ও লব ভীহারাই আত্মজ । 

সীতার নিবসিনেব পর যে রাম দ্বাদশ বসব কাল অসীম ধের্য ধারণ কৰিয়াছেন, 


২৭১ 


পৃত্রযুগলকে দেখার পর সেই রামের ধৈর্যাচ্যুতি ঘটিল । সীতাকে পাইবার নিমিত্ত তিনি 
ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন । সম্ভবতঃ পুত্রজন্মের সংবাদ তিনি পূর্বে পান নাই । অথবা পাইয়া 
থাকিলেও সেই বিষয়ে উদাসীন ছিলেন । রাম মহর্ষির নিকট প্রার্থনা জানাইলেন যে, পরদিন 
প্রাতঃকালে যজ্ঞমণ্ডপে উপস্থিত হইয়া মৈথিলী যদি শপথের দ্বারা তাহাকে কলঙ্কমুক্ত করেন, 
তবে তিনি কৃতার্থ হইবেন । মহর্ষি রামের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া এই বিষয়ে সম্মত 
হইয়াছেন ।7" 
পরদিন প্রাতঃকালে মহর্ষি বাল্মীকি কৌতৃহলী জনতার সাক্ষাতে সীতাকে লইয়া উপস্থিত 
হইলেন | মনে মনে পতির ধ্যান করিতে. করিতে কৃতাঞ্জলি অশ্রুপর্ণবদনা জানকী 
মহর্ষিকে' অনুসরণ করিয়া সভামধ্যে উপস্থিত হইয়াছেন । 
তাং ৃষ্টুবা শ্রাতমায়াস্তীং ব্রা্মণস্যানুগামিনীম্‌ । 
বালীকেঃ পষ্ঠতঃ সীতাং সাধুবাদো মহানভূৎ ॥ 
ইত্যাদি । ৭।৯৬।১২-১৪ 
_-তৎকালে ব্রা্মণেব অনুগামিনী শ্রতিব নায় সীতাকে বাল্ীকির পশ্চাতে আসিতে দেখিয়া 
সভামধ্যে মহান সাধুবাদ উত্থিত হইল । দুঃখে ও শোকে ক্ষব্ধান্তঃকরণ দর্শকমগ্ডলীর মধ্যে 
তুমুল কোলাহল উ্থিত হইল | কেহ বামের, কেহ সীতার, কেহ বা উভয়ের প্রশস্তি গাহিতে 
লাগিলেন-- 
তখন মহর্ষি বাল্মীকি রামকে সম্বোধন কবিয়া বলিতেছেন-__ 
ইয়ং দাশরথে সীতা সুব্রতা ধর্মচারিণী | 
অপবাদাৎ পরিতাক্তা মমাশ্রমসমীপতঃ ॥ 
ইত্যাদি | ৭1৯৬।১৬-২৪ 
-_দশরথনন্দন, সীতা পতিব্রতা ও ধর্মচারিণী হইলেও তুমি লোকাবাদের ভয়ে ইহাকে 
আমার আশ্রম সমীপে পরিত্যাগ করিয়াছিলে | হে মহামতে, তুমি ইহাকে অনুমতি দাও, ইনি 
তোমার অপবাদ দূর করিবেন । জানকীর গর্ভজাত এই কুমারযুগল তোমারই পুত্র ইহা 
আমি সত) কবিয়া বলিতেছি । আমি প্রচেতার (বরুণের) দশম পুত্র, জীবনে কখনও মিথ্যা 
কথা বলি নাই । জানকী যদি দুশ্চরিত্রা হন, তবে আমি যেন আমাব তপস্যার ফলভাগী না 
হই । জানকী যদি পতিব্রতা হন, তবে আমি অনুষ্ঠিত পুণ্যকর্মের ফল লাভ করিব । আমি 
পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও মনোরাপ ষষ্ট ইন্দ্রিয় দ্বারা উত্তমরূপে বিচারপূর্বক জানকীর চরিত্রকে বিশুদ্ধ 
জানিয়াই ইহাকে পালন কবিয়াছি । আমি দিব। পৃষ্টির গ্রভাবে জানকীকে বিশুদ্ধচরিতা বলিয়া 
জানি । অন্যথা ইনি আমার পবিএ আশ্রমে স্থান পাইতেন না । লোকাপবাদে উদ্দিপ্ন হইয়াই 
তুমি এই পতিপ্রাণাকে পরিত্যাগ করিয়াছ। 
কৃতাঞ্জলি রাম সবিনয়ে মহ্ধির কথাগুলি স্বীকার করিয়া কহিলেন, 'হে ব্রন্ধর্ষে, যদিও 
আমি প্রিয়তমাকে পতিত্রতা বলিয়াই জানি, তথাপি এই জনতাব সম্মুখে ইহার বিশুদ্ধি 
সপ্রমাণ হইলে আমি সমধিক আনন্দ লাভ করিব ।' 
অনস্তর গৈরিকবস্ত্রধাবিণী সীতা অধোমুখে ভূতলে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া জোডহাতে 
বলিতে লাগিলেন-__- 
যথাহং রাঘবাদনাং মনসাপি ন চিন্তয়ে । 
তথা মে মাধবী দেবী বিববং দাতুমহতি ॥ 
ইতাদি । ৭।৯৭।১৪-১৬ 
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__আমি রাঘব ব্যতীত অপর কাহাকেও কখন স্পর্শ করা দূরে থাকুক, মনেও ভাবি নাই । 
যদি ইহা সত্য হয়, তবে পৃথিবী-দেবা আমাকে স্বীয় গর্ভে স্থান দান করুন । যদি আমি 
কায়মনোবাক্যে সতত শুধু রামেরই অর্চনা করিয়া থাকি, তবে ভগবতী বসুন্ধরা আমাকে স্বীয় 
গর্ভে স্থান দিন্‌। আমি রাম ভিন্ন অপর কাহাকেও জানি না__ইহা যদি সতা হয়, তবে 
মাধবী-দেবী আমাকে আপন ক্রোড়ে গ্রহণ করুন । 

বৈদেহী এইরূপ শপথ করিতে থাকিলে এক অদ্ভুত বাংপার সংঘটিত হইল । ভূতল 
হইতে এক দিবা সিংহাসন সহ ধরণী-দেবী আবিভভূত হইয়া জানকীকে আলিঙ্গনপূর্বক সেই 
সিংহাসনে বসাইলেন । স্বর্গ হইতে অবিরলধারায় পুষ্প বর্ষিত হইতেছিল । দেবগণের 
সাধুবাদে আকাশ মুখরিত । যজ্ঞমণ্ডপস্থ মহর্ষিগণ, নুপতিগণ ও অপর জনসমূহ বিস্ময়ে 
হতবাক | ধরণী-দেবী তীহার পৃতচরিতা সাধবী দুহিতাকে আপন গে স্থান দিয়া তীহার 
সকল যন্ত্রণার অবসান ঘটাইলেন । 

সীতাপ্রবেশনং দুষ্ট তেষামাসীৎ সমাগমঃ | 
তন্মুহতমিবাতার্থ, সমং সম্মোহতং জগৎ ॥ ৭।৯৭।২৬ 

--সীতার সেই পাতাল্প্রবেশ দেখিয়া সেইস্থানে সমাগত সকলই হর্ষ ও শোকে মগ্ন 
হইলেন ৷ মুহুর্তকালেব জনা সমগ্র জগৎ যেন মোহাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল ৷ 

সীতার অন্তরধানেব প্রকরণটি শোকাবহ হইলেও ইহাতে সাধবীব যে তেজন্বিতা প্রকাশ 
পাইয়াছে, তাহা অতুলনীয় । লোকনিন্দার ভয়ে ও তৎকালীন আদর্শ অনুসারে  প্রজারঞ্জক 
রাজার করতবোর খাতিরে বাম আপন হাৎপিণ্ড উৎপাটনের নায় অতি দুঃখে পত্বীকে বিসজন 
করিয়াছিলেন | পতিত্রতা পত্বীও শ্গামীর কলঙ্ক-মোচনের নিমিত্ত নিবিচারে সেই দণ্ুডকে 
শিরোধাধ করিয়াছেন । তিনি স্বামীর এই নির্মম আচরণেব বিরুদ্ধে একটি কথাও বলেন 
নাই | বার বৎসর পরে স্বামীর অভিপ্রায় অনুসারে সর্বসমক্ষে তিনি পুনরায় শপথ করিলেন, 
কিন্তু এবার আর সহ্য করিতে পারিলেন না । একান্ত পতিপ্রাণা হইলেও এই মর্তালোকে 
থাকিযা পতির সহিত পুনর্মিলনের বাসন! আর তীহার নাই | যে রাজোর প্রজাবর্গ তাঁহার 
চরিত্রে কলঙ্ক লেপন কবে, সেই রাজোব বাজমহিষীরূপে প্রজাবর্গের সুখদুঃখের অংশ শ্রহণ 
করিতে সম্ভবতঃ তিনি ঘুণা বোধ করিয়াছেন । স্বামীকে তিনি অপবাদ হইতে মুক্ত করিলেন, 
তাঁহারই দুইটি পুত্রকে বার ব€সর পালন করিয়া তিন রাখিয়া যাইতেছেন । পরম দুঃখে 
থাকিযাও তিনি ' আপন কতব্য পালন করিয়াছেন, আর এই প্রজারঞ্জক স্বামীর কাছে থাকিবার 
প্রয়োজন আছে বলিয়া সম্ভবতঃ তিনি মনে করেন নাই | হয়তো এইসকল চিন্তা করিয়াই 
অভিমানিনী জানকী চিরবিদায় গ্রহণ করিযা আপনার বিশুি সপ্রমাণ করিয়াছেন । 

সীতার চরিত্রে কোমলতা, পতিপ্রাণতা, সহিষ্তা ও তেজন্িতার বিস্ময়কর সমন্বয় 
দেখিতে পাওয়া যায় । দুই একটি স্থলে কঠোর দুঃখ ও উদ্বেগে তাঁহার মুখে দুই একটি 
অশোভন উক্তি শোনা গেলেও সেইগুলির দ্বারা ভীঁগাকে বিচার কনা উচিত হইবে না। 
ধরিয়া লইতে হইবে যে. তখন উন্মাদিনীর ন্যায় তিনি অস্বতস্ত্রা ছিলেন । 

পতির সহিত বনগমনের ব্যাপারে জানকীর কথাবাতযি চবাত্রর যে দুতা প্রকাশ 
পাইয়াছে, তাহা লক্ষা করিবার মত | সেইসময় স্বামীর নিদেশে মুহুর্তমধ্যে তিনি নিজের 
সকল ধনরতু দান করিয়া স্বামীর পার্থে আসিয়া দাঁড়াইযাছেন | 

অরণাবাসের সময় স্বামীর সহিত তৃণশয্যায় শয়ন করিয়া এবং অরণ্য, পর্বত, নদী ও 
নিঝরাদির প্রাকৃতিক শোভা দর্শন করিয়া মধুবভাষিণী জানকী অযোধ্যার সুখকে তুচ্ছ বলিয়া 
মননে করিয়াছেন । বনলক্ষ্মীর ন্যায় সাজসজ্জা কবিয়া এই স্বামিসঙ্গিনী রানের চিন্তে হ্র্য 
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উৎপাদন করিতেন । কখনও তাঁহাকে বিষণ্ন দেখা যায় নাই । কাহারও নিকট স্বামীর 
গুণক্ীীর্তন করিবার সময় তিনি পঞ্চমুখ হইয়া উঠেন । 

পরিব্রাজকরূপী রাবণের কু-প্রস্তাব শুনিয়াই জানকী ফ্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়াছেন | তাঁহার 
রসনা হইতে যে-সকল তেজোময়ী ভাষা বিচ্ছুরিত হইয়াছে, রাবণ তাঁহার জীবনে কোন 
বীরপুরুষের মুখেও এন্ধপ অপমানকর ভুবসনাবাক্য শোনেন নাই । 

রাবণের মনোহর অশোকবন সতী জানকীর শোকাশ্রু দ্বারা ক্রিন্ন হইতেছে__এই দৃশ্যের 
সঙ্গে সঙ্গে আমরা ইহাও দেখিতে পাই যে, অনশনক্রিষ্টা একবেণীধবা শুক্রপক্ষের 
প্রতিপচ্চন্দ্রসদৃশী জানকীর তোজোদীপ্ত বচনে মহাপরাক্রান্ত রাক্ষসরাজের সমস্ত প্রচণ্ডতা ও 
লাম্পট্য পুনঃপনঃ প্রতিহত হইতেছে । পতির ধ্যানে নিমগ্না সতী বিরূপা রাক্ষসীগণেব 
ভমশ্রদশনেন ভীতা নেন । বিদ্যুতের ন্যায় তেজস্বিতা যেন তীহার দেহে ও চিত্তে পরিব্যাপ্ত 
রহিয়াছে । 

অসীম দুঃখ সহ্য কবিতে না পারিয়! কাঁদিতে কাঁদিতে বৈদেহী কখনও ভূতলে লুটাইয়া 
পড়েন, কখনও বা আশায় বুক বাঁধিয়া স্বস্থ হইতে প্রয়াস পান | হনুমানের সহিত 
কথোপকথনেও জানকীর তীক্ষ বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। 

অগ্নি-পবীক্ষার পূর্বে তীহাব স্বামীর অশোভন কথাগুলি যে প্রাকতজনোচিত, স্পষ্ট ভাষায় 
সর্বসমক্ষে তাহা বলিতেও সাধবী জানকীব কণ্ঠ কম্পিত হয নাই । জ্বলস্ত চিতা প্রস্তুত 
করাইয়া তাহাতে ঝাঁপ দিতেও তিনি ভীতা নহেন । 

লক্ষণের মুখে স্বামিকর্তৃক নিবসিনের দুঃসহ সংবাদ শুনিয়া পতিব্রতা জানকী পতির 
উপর কোন দোষারোপ কবেন নাই, আপন অদৃষ্টেব কথাই বলিযাছেন । কিন্তু যজ্ঞমণ্ডপে 
*নরায় তাঁহার বিশুদ্ধি পবীক্ষার সময় আব তিনি স্বামীর নিকটও আত্মসম্মান বিসর্জন দিতে 
পারিলেন না৷ সর্বংসহা ধরণীতনয়া ধরণীর গর্ভে প্রবেশ করিযা পতিব হৃদযে তথা 
চিরকালের জনহাদয়ে আপনার অসন্নলান সিংহাসন স্থাপন করিয়াছেন । 
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বাবণ $ক দীতাহরণ এবং লঙ্কার অশোকবনে বন্দিনী সীতাব অবস্থানের সময সম্পর্কে 
এই প্রবন্ধে আঃ/লাচনা করবা যাইতেছে । 
মহামুনি বিশ্বামিত্র রাক্ষসবধের নিমিত্ত মহারাজ দশরথের নিকট হইতে রাম-লক্ষ্মণকে 
যখন লইযা যান, তখন দশরথ বিশ্বামিত্রকে বলিয়াছেন-_ 
উনযোডশবষো মে বামো রাজীবলোচনঃ | 
ন যুদ্ধযোগ্যতামস্য পশ্যামি সহ রাক্ষসৈ? ॥ ১।২০।২ 
_-আমাব কমললোচন বামের বয়স মাত্র পনরো বসব । রাক্ষসগণের সহিত যুদ্ধ কবিবার 
মত যোগ্যতা তাহাব আছে বলিয়া মনে হয় না। 
মারীচের উক্তি হইতে জানা যায় যে, তখনও রামের বয়স বাব বসব পুণ হয় নাই । 
উনদ্বাদশবষেহিয়মকতাস্ত্রশ্চ রাঘবঃ | ৩1৩৮৬ 
'উনদ্বাদশবর্ধ পাঠটিই সমীচীন বোধ কবি । পরে এই বিষয়ে বিচার কবা যাইবে । 
বিশ্বামিত্রেব আশ্রমে রাম ও লক্ষণের কিছুকাল কাটিয়াছে । বামের বয়স বাব বৎসর পূর্ণ 
হইয়া তেব চলিতেছে । এই সমযই ছয় বৎসর-বয়স্কা সীতাব সহিত তীহার পবিণয় সম্পন্ন 
হয় । 
জনস্থানের পঞ্চবটাবনে কুটীরবাসিনী সীতা সন্নযাসিবেশধারী রাবণেব নিকট আত্মপরিচয 
দিতে যাইয়। বলিতেছেন যে, বিবাহের পর তিনি-- 
উধিতা দ্বাদশ সমা ইক্ষাকৃণাং নিবেশনে । 
ভুঞ্লানা মানুষান্‌ ভে'গান সর্বকামসমদ্ধিনী & 
ইতাদি । ৩1৪৭।৪-৬ 
_-মানুষভোগা বস্তুসমুদয় ভোগ করিয়া পূর্ণমনোবথ হইয়া বাব বংসর কাল ইক্ষবাকুবংশীয়- 
গণের গৃহে বাস করিয়াছেন । ত্রয়োদশ বর্ষে রাজা দশরথ মন্ত্রিবর্গের সহিত মিলিত হইয়া 
রামকে রাজ্যাভিষিক্ত কবিবার অযোজন করেন | কৈকেয়ীব বব-প্রার্থনায় রামকে বনবাসী 
তি হইয়াছে । 
সেইসময়ে বাম ও সীতার বযলসেব কথাও সীতার মুখেই শোনা যাইতেছে-_- 
মম ভরতাঁ মহাতেজা বয়সা পঞ্চবিংশকঃ | 
অষ্টাদশ হি বষাঁণি মম জন্মনি গণাতে 0 ৩1৪৭1১০ 
_ তখন আমার স্বামী মহাতেজস্বী রামের বয়স পচিশ বসব এবং আমার ব্য়স আঠার 
বৎসর । 
সীতাব এই উক্তি হইতেই জানা যাইতেছে--বিবাহকালে তাঁহার ব্যস ছিল 
(১৮--১২-৬) ছয় বৎসর এবং ব্লামের বয়স ছিল (২৫-১২-১৩) তের বৎসব। অতএব 


সীতার এই কথার সহিত সামঞ্জসা বক্ষা কারবাব নিমিত্ত পৃবেদ্ধিত “উনদ্বাদশ্বর্ধ' শব্দটিই 


২৭৬ 


সমীচীন বোধ হয়, “উনযোড়শবর্ষ' পাঠটি চিন্তনীয় । 
রামের অভিষেকের দিন স্থির হয়_ চৈত্র মাসের পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত শুভ লগ্নে । দশরথ 
পুরোহিত ও অমাত্যবগকে বলিতেছেন__ 
চৈত্রঃ শ্রীমানযং মাসঃ পুণ্যঃ পুষ্পিতকাননঃ | 
যৌবরাজ্যায় রামসা সর্বমেবোপকল্পাতাম্‌ 1 ২৩।৪ 
--অতি শোভাময় শুভ চৈত্রমাস উপস্থিত | এই সময় কাননসমূহ প্রশ্পরাজিতে সমুদ্ধ ৷ এই 
মাসেই আপনারা রামের অভিষেকেব প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করুন । 
দশরথ বামকেও বলিয়াছেন-__ 
তম্মাত্বং পুধ্যযোগেন যৌবরাজামবাপ্রহি | ২৩1৪১ 
_-যেহেতু তৃমি আমার উপযুক্ত পুত্র, সেইহেতু পৃষ্যানক্ষত্রযুক্ত শুভ লগ্নে যুবরাজপদ লাভ 
কবর । 
চান্দ্র চৈত্রমাসের্‌ পূর্ণিমা-তিথিতে চিত্রা-নক্ষত্রেব যোগ হয় । চিত্রা হইতেছে__ চতুদিশ 
নক্ষত্র, আর পুষ্যা হইতেছে-_অষ্টম নক্ষত্র । সাধারণতঃ চৈত্রের শুক্লা পঞ্চমী হইতে নবমীর 
মধো বামন্তীপূজাব সময পুষ্যা-ক্ষত্রের যোগ হয় । 
চৈত্রের শুক্লা নবমীতে রামের আবিভবি । অতএব গচিশ বংসর বয়স পণ হইবার তিন 
দিন পূর্বেই পঞ্চমী কিংবা ষষ্ঠী তিথিতে তিনি অষ্টাদশ্বর্ষীয়! পত্ধী সহ অবণাযাত্রা 
করিয়াছেন । 
অরণাবাসের তেরবৎসর পর্ণ হইবার কিছুকাল পূর্বে সম্ভবতঃ মাঘ মাসের শেষভাগ 
৮৯ ফান্নুনেব প্রথম ভাগে সীতা বাবণ কর্তৃক অপহাতা হইয়াছেন | এই অনুমানের হেতু 
বাহয়াছে ! 
অরণাবাসের ত্রয়োদশ বর্ষে হেমস্তকালে, সম্ভবতঃ অগ্রহায়ণ মাসে শসাশালিনী পৃথিবী 
এবং তুষারমলিনা কৌমুদী রামসীতার পরম শ্রীতি উৎপাদন কবিতেছে ৷ লক্ষণ 


রবিসংক্রান্তুসৌভাগাত্তৃষারারণমগ্লঃ | 
নিঃশ্বাসান্ধ ইবাদশশ্চন্দ্রমা ন প্রকাশতে ॥ ৩।১৭1১৩ 
_ সম্প্রতি সূর্য চন্দ্রের সুখসেব্যতারূপ সৌভাগ্য এপহরণ করিয়াছেন । চন্দ্রমণ্ডল হিমযুক্ত 
ধূনরবর্ণ হওয়ায় নিঃশ্বাস দ্বাবা মালিন্যপ্রাপ্ত দর্পণের ন্যায় যেন প্রকাশিত হইতেছে না। 
এই খতুবর্ণনার ভিত্তরে যদিও শীতের প্রচণ্ডততা ও পৌষরজনীর বর্ণনা বহিয়াছে, তথাপি 
নবাগ্রয়ণপূজাভিরভাঁচা পিতৃদেবতাঃ । 
কৃতাগ্রয়ণকাঃ কালে সন্তো বিগতকল্মষাঃ ॥ ৩1১৬৬ 
-_এইমাসে মানবগণ নবশস্য দ্বারা দেবতা ও পিতগণের পুজা করিয়া নবশস্যনিমিত্তক 
যাগের দ্বারা পাপশুন্য হইয়া থাকেন । 
এই বর্ণনা হইতে জানা যাইতেছে. তখন অগ্রহায়ণ মাস চলিতেছিল । যেহেতু পৌষমাসে 
নবান্নকৃতা স্মৃতিশাস্ত্রে নিষিদ্ধ । 
এই অগ্রহায়ণ মাসেই দুঃন্বপ্ররূপিনী শর্পণখা পঞ্চবটীতে আসিয়াছিল । রামকে পতিরূপে 
লাভ কবিবার নিমিত্ত এই বিধবা রাক্ষসী সীতাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইলে রামেব নিদেশে 
লক্ষ্মণ তাহার নাক ও কান কাটিয়া ফেলেন । শূর্পণখার মাসতুতো ভাই খর ও দূষণ ভগিনীর 
এই দুর্গতি দেখিয়া স্থির থাকিতে পারে নাই 1 চৌদ্দ হাজার রাক্ষসসৈন্য লইয়া তাহারা রাম 
ও লক্ষ্মণকে আক্রমণ করিয়াছিল । সকলেই রামের হাতে প্রাণ দিয়াছে । 


৭৭ 


জনস্থানের চৌদ্দ হাজার রাক্ষসসৈন্য ও খর-দূষণাদির নিধনসংবাদ লঙ্কায় রাবণের 
কর্ণগোচর হইতে অধিক বিলম্ব হয় নাই 1 তিনি অবিলম্বে সমুদ্রের উত্তরতী?র তাড়কার পুত্র 
মারীচের আশ্রমে যাইয়া তাঁহার নিকট সীতাহরণের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন । মারীচ রামের 
অলৌকিক শৌর্যবীর্ষের উল্লেখ করিয়া এই প্রকার কুলক্ষয়কর অভিসন্ধি ত্যাগের অনুরোধ 
করিলে পর রাবণ লঙ্কায় ফিরিয়া যান | বিরূপিতা শুর্পণখার আর্তনাদ, ভরসনা ও 
প্রলোভনবাক্যে অপমানিত ও উত্তেজিত শুরমানী রাবণ পুনরায় মারীচের সমীপে উপস্থিত 
হইয়া তাঁহার দুষ্ট অভিসন্ধি পূরণের নিমিত্ত মারীচের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন । এবার 
অভিমানী রাবণ মারীচের কোন কথাই শুনিলেন না । অনন্যোপায় মারীচকে সোনার হরিণ 
সাজিতে হইল । মাঘ মাসের শেষ ভাগে অথবা ফাল্পুনের প্রথম ভাগে এক অশুভ মুহুর্তে 
বামপত্ী জানকী অপহৃতা হইলেন । 
রাবণ তীহাকে লঙ্কায় লইয়া যাইয়া বাজপ্রসাদ হইতে পূরে অশোকবন-নামক একটি 
মনোহর উদ্যানে রাখিযা দিলেন । নানাবিধ অনুনয়-বিনয় ও ভয় প্রদর্শনেও সীতা তীহার 
বশ্যতা স্নাকার না করায ক্রুদ্ধ রাবণ সীতাকে কহিতেছেন__ 
শণু মৈথিলি মদবাক্যং মাসান দ্বাদশ ভামিনি । 
কালেনানেন নাভোষি যদি মাং চারুহাসিনি । 
ততস্বাং প্রাতবাশার্থং সুদাশ্ছেৎসান্তি লেশশঃ [  ৩1৫৬।২৫ 
হে চারুহাসিনি মিথিলারাজনন্দিনি, তুমি আমার বাক্য শ্রবণ কব | হে ভামিনি, তোমাকে 
বাব-মাস সময দিতেছি । তুমি যদি এই সময়ের মধ্যে আমার অনুগতা না হও, তবে 
পাচকগণ আমার প্রাতরাশের নিমিত্ত তোমাকে টুকরা টুকরা কবিয়া কাটিয়া ফেলিবে। 
বিকটাকৃতি রাক্ষসী চেড়ীগণ এই দেবপ্রতিমার পাহারায় নিযুক্ত হইল । 
এইদিকে সীতাব অন্বেষণে ভ্রমণশীল উন্মত্তপ্রায় রাম ও লক্ষণের মুমূর্ষু জটাযুর 
সাক্ষাৎলাভ, রাবণ কর্তৃক সীতাহরণের বৃত্তান্ত শ্রবণ, রাক্ষস কবন্ধকে বধ করিয়া তাহাব 
শাপমোচন, শাপমুক্ত কবন্ধের পরামর্শে সুস্ত্রীবের অনুসন্ধান ও পম্পা-সরোবরের তীরে 
মতঙ্গবনাশ্রমে শ্রমণী শবরীকে তাঁহার তপস্যার ফলপ্রদান প্রভৃতিতে কিঞ্চিদধিক একমাস 
কাল অতিবাহিত হইয়াছে । যেহেতু এইসকল ঘটনার পরেই পম্পা-সবোবরের শোভা 
দর্শনের সময় রাম লক্ষ্মণকে বলিতেছেন-__ 
সন্তাপয়তি সৌমিত্রে ক্রবশ্চৈত্রবনানিলঃ | ৪81১1৩৬ 
--হে সৌমিত্রে, চৈত্র মাসের আবণা বায়ু যেন ক্রুব হইযা আমাকে সমধিক সম্তাপিত 
করিতেছে । 
তখন চৈত্র মাস । সেই চৈত্র মাসেই সুশ্রীবের সহিত রামের মিত্রতাস্থাপন ও বালিবধের 
প্রতিজ্ঞা । বালী ও সুগ্রীবের চেহারা ঠিক একই রকমের বলিয়া যুদ্ধকালে সুগ্ত্রীবকে চিনিবার 
নিমিত্ত রাম তাঁহার কণ্ঠে পুষ্পিত গজপুষ্পী-লতার মালা পরাইযা দেন। 
আষাঢ় মাসের শেষভাপে রাম বালীকে বধ করেন । বালীর অস্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার পরে রাম 
সুশ্রীবকে বলিতৈছেন-- 
পুবেহিয়ং বার্ধিকো মাসঃ শ্রাবণঃ সলিলাগমঃ | 
প্রবৃস্তাঃ সৌমা চত্বারো মাসা বার্ষিকসংজ্ঞিতাঃ ॥ ইত্যাদি | ৪1২৬1১৪, ১৫ 
কার্তিকে সমনুপ্রাপ্তে ত্বং রাবণবধে যত | ৪81২৬।১৭ 
--হে সৌম্য, চারিমাস বারিবর্ষণের কাল বা বলিয়া কথিত ৷ তাহার প্রথম মাস শ্রাবণ 
আরগ্ত হইয়াছে । এখন আমাদের সীতা উদ্ধারের উদ্যোগের সময় নহে । বর্যা অতিক্তাস্ত 
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হইলে কার্তিক মাসে তুমি রাবণবধের নিমিত্ত উদ্যোগী হইবে । 
রাম ও লক্ষ্মণ মাল্যবান্‌- (প্রশ্রবণ) পর্বতের গুহায় বষকাল যাপন করিয়াছেন । 
কিক্ষিদ্ধা-কাণ্ডের অষ্টাবিংশ সর্গে মহর্ষি বাল্মীকি রামের মুখ দিয়া বর্ষার যে রুদ্রগন্ভীর রূপ 
বণনা করিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই ৷ শোকাতুর বিরহী বম যেন অতি কষ্টে ববকাল 
অতিবাহিত করিলেন । 
এবার জ্যোতস্নানূলেপনা শারদী রজনীর আবিভাঁবে রাম সীতাকে স্মরণ কবিয়া সমধিক 
ব্যথিত হইতেছেন । লক্ষণের সুমধুর সাস্বনাবাণীতেও তাঁহার অশাস্ত চিত্ত যেন শাস্তি 
পাইতেছে না । 
গ্রাম্যসুখে মত্ত সুগ্রীবকে নিশ্চেষ্ট দেখিয়া তিনি লক্ষ্মণকে সুশ্রীবের নিকট পাঠাইয়াছেন । 
তখন সৌর কার্তিক আরম্ভ হইয়াছে এবং আশ্ষিনের শুক্র পক্ষ চলিতেছে । ক্রুদ্ধ লক্ষণের 
বচনে ও হনুমানের হিত-পরামর্শে প্রকৃতিস্থ হইয়া সুগ্রীব সীতার অন্বেষণের নিমিত্ত সকল 
দেশের বানরগণকে কিক্িন্ধায় আহান করেন । দশদিনের ভিতরেই সকল বানর কিক্ছিন্ধায় 
সমবেত হইয়াছেন । সুশ্রীব তাহাদিগকে বিভিন্ন দলে ভাগ করিয়া সীতার অন্বেষণে চতুদিকে 
পাঠাইয়াছেন । সমবেত বানরগণকে সম্বোধন করিয়া সুশ্রীব বলিয়াছেন__ 
উর্ধবং মাসান্ন বস্তব্যং বসন বধ্যো ভবেন্মম ৷ 
সিদ্ধার্থ? সন্নিবর্তধবমধিগম্য চ মৈথিলীম ॥ 818০1৭০ 
__-একমাসেব মধোই তোমরা সীতার বৃত্তান্ত অবগত ও কৃতকার্য হইয়া ফিরিয়া আসিবে | 
ইহার মধ্যে ফিরিয়া না আসিলে তোমাদের প্রাণদণ্ড হইবে । 
দক্ষিণাভিমুখে যাঁহাদিগকে পাঠানো হইল, তাহাদের মধ্যে হনুমান অনাতম | সুশ্রীব ও 
রাম উভয়েই হনুমানের শক্তি-সামর্থা ও কর্মকুশলতা সম্পর্কে বিশেষ আস্থাবান । সীতার 
অভিজ্ঞানের নিমিত্ত রাম স্বনামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়কটি হনুমানের হাতে দিয়াছেন । 
অন্যন্য দিকে প্রস্থিত বানবগণ অকৃতকার্য হইয়া কিক্বিদ্ধায় ফিরিয়াছেন, কিন্তু নানাস্থানে 
সীতার অন্বেষণ করিতে করিতে দক্ষিণদিকে প্রস্থিত বানরগণের একমাস কাল অত্তীত হইল । 
অঙ্গদ বলিতেছেন-_ 
বয়মাশ্বযুজে মাসি কালসংখ্যা বাবস্তিতাঃ | 
প্রস্থিতাঃ সোহপি চাতীতঃ কিমত: কার্যমুত্তরম্‌ ॥ ইত্যাদি । ৪1৫৩।৯, ১০ 
__ একমাস সময়ের নিদেশ দিয়া কপিরাজ আমাদিগকে আশ্ষিনমাসে পাঠাইযাছিলেন । সেই 
আশ্বিন তো অতীত হইল । এখন আমাদের কর্তবা কি ? তীক্ষচরিত্র সুশ্রীব আমাদিগকে 
ক্ষমা করিবেন না। 
আশ্বিনের কৃষ্ণপক্ষের শেষভাগে বানরগণ সীতাব অন্বেষণে যাত্রা করিয়াছিলেন বলিয়া 
অনুমতি হয় । চান্দ্র কার্তকের কষ্ণপক্ষও অতীত হইয়াছে । চান্দ্র অগ্রহায়ণের শুক্র পক্ষের 
মধ্যভাগে (সম্ভবতঃ দশমী বা একাদশীতে) সম্পাতির সহিত অঙ্গদ, হনুমান প্রমুখ 
বানরগণের সাক্ষাৎকার ঘটে । সম্পাতির মুখে বানরগণ লঙ্কাপুরীতে অবরুদ্ধা সীতার সংবাদ 
জানিয়াছেন ৷ গরুডের ন্যায় সম্পাতিরও বনু দূর পর্যস্ত দেখিবার শক্তি ছিল । এইহেতু 
সমুদ্রের উত্তরতীরে থাকিয়াও তিনি দক্ষিণতীরস্থ লঙ্কাপুরীর প্রত্যেকটি বস্তু দেখিতে 
পাইতেছিলেন ৷ সম্পাতি বলিয়াছেন-__ 
ইহন্থোহহং প্রপশ্যামি রাবণং জানকীং তথা । ৪1৫৮1৩১ 
- আমি এইস্থানে থাকিয়াই রাবণ ও জানকীকে ভালরূপে দেখিতে পাইতেছি । 
এবার বানরগণ পরম উৎসাহে উল্লসিত | হনুমান মহেন্দ্রপর্বত হইতে লঙ্কায় যাত্রা 
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করিয়াছেন । সেই দিন চান্দ্র অগ্রহায়ণের শুক্লা একাদশী কিংবা দ্বাদশীতিথি । সেই দিনেই 
অপরাহ্ুকালে সাগরের দক্ষিণতীরে অবতরণ করিয়া হনুমান লঙ্কাপুরী দেখিতে পাইয়াছেন । 
সূযাস্তের পর তিনি লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করেন | সেই রাত্রিতেই হনুমান আকাশমধ্যগত 
জ্যোন্নাবিকীরণকারী চন্দ্রকে যেন গোষ্ঠে বিচরণশীল মদমত্ত বৃঘভের ন্যায় . দেখিতে 
পাইরাছেন | সুন্দরকাণ্ডের পঞ্চম সর্গের চন্দ্রোদয়বর্ণনা অতি মনোরম । 
এই বর্ণনা হইতই অনুমান করা যায় যে, তখন শুক্রপক্ষের শেষ ভাগ চলিতেছিল । সেই 
রাত্রিতে বনুস্থানে অন্বেষণের পর রাত্রির শেষাংশে হনুমান অশোকবনে শুক্লা প্রতিপদের 
চন্দ্রকলাসদ্বশী উপবাসকৃশা জানকীর দর্শন লাভে কৃতার্থ হইয়াছেন । 
পরদিন সীতার সমীপে সমাগত কামোন্ত্ত রাবণের মুখে হনুমান্ও শুনিলেন যে, রাবণ 
সীতাকে যে সময দিয়াছিলেন, তাহার দুই মাস কাল বাকী রহিয়াছে । এই দুই মাসের মধ্যে 
সীতা তাঁহার বশীভূতা না হইলে সীতাকে কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করা হইবে । 
রাক্ষপদের দ্বারা ভৎসিতা সীতার বিলাপেও হনুমান শুনিয়াছেন-- 
দুঃখং বতেদং ননু দুঃখিতায়া 
মাসৌ চিরাযাভিগমিব্যতো দ্বৌ। ইতাদি | ৫1২৮৭ 
দুঃখিতা আমার আবাব এই দুঃখ যে, মৃত্ার অবধিভূত দুইমাস শীঘ্র5 অতীত হইবে । 
তখন কাবাবরুদ্ধ বধ্য তক্করের ন্যায় আমাকে হত্যা করা হইবে । 
ইহার পরাদন শুক্লা ত্রয়োদশী বা চতর্শীতে হনুমান গোপনে সীতার সহিত দেখা 
করিয়াছেন এবং তীহাদের উভয়ের মধ্যে কথাবার্তা হইয়াছে । সীতার মুখেও হনুমান্‌ 
একাধিকবার শুনিয়াছেন যে আর দুই মাসের মধ্যে রাম তীহাকে উদ্ধার না করিলে তিনি 
আত্মহত্যা করিয়া নিষ্কৃতি লাভ করিবেন__ 
উর্ধনং দ্বাভ্যান্তু মাসাভাং ততস্ত্যক্ষ্যামি জীবিতম্‌ | ৫1৩৩।৩১ 
বর্ততে দশমো মাসো দ্বৌ তু শেষৌ প্রবঙ্গম। ৫1৩৭।৮ 
সেই ত্রয়োদশী বা! চর্ভুদশীতেই হনুমান অশোকবনকে ভঙ্গ করেন এবং পরদিন অনেক 
বীর রাক্ষসকে বধ করিয়া লঙ্কাপুরী দগ্ধ করেন। 
টান্দ্র অগ্রহায়ণের শুক্র পক্ষ শেষ হইয়াছে । পরদিন সীতার নিকট হইতে বিদায় লইয়া 
লামদূত হনুমান লঙ্কা হইতে যাত্রা করিয়াছেন । 
অতএব বোঝা যাইতেছে যে. হনুমানের এত দৌত্য কর্ম সৌর অগ্রহায়ণেই ঘটিয়াছে । 
হনুমান্‌ লঙ্কা হইতে যাত্রা করিয়া মেই দিনই মহেন্দ্র পর্বত অবতরণ করিয়াছেন এবং 
সম্ভবতঃ দুইদিনের মধ্যেই সুশ্রীব ও রামের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন । রামেব নিকট সীতার 
জীবনধারণের ম্যাদ সন্বক্ধে হনুমান সীতার উক্তি রামকে শ্রোনাইতেছেন-- 
জীবিতং ধারয়িষামি মাসং দশরথাত্মজ | 
উর্ধবং মাসান্ন জীবেয়ং বক্ষসাং বশমাগতা 1 ৫1৬৫1২৫ 
--হে দশরথাত্বাজ,. আর এক মাস কাল জীবন ধারণ করিব । একমাস অতীত হইলে 
বাক্ষসগণের বশীভূতা হইয়া জীবন ধারণ করিতে পারিব না। 
যদিও রাবণের নিদিষ্ট সময়ের 'পীনে দুইমাস বাকী রহিয়াছে, তথাপি সীতা বলিতেছেন 
যে, একমাস বাকী আছে । ইহার তাৎপয এই যে. দশম মাসের পর একাদশ মাস পর্যস্ত 
জীবন ধারণ করিব এবং দ্বাদশ মাস পুর্ণ হইবার পুবেই আত্মহতা করিব । অথবা 'রামকে 
ত্রাম্বিতঞ্্কুরিবার উদ্দেশ্যেও দুখিনী সীতার এই উক্তি অসম্ভব নহে। 
হমুমানের মুখে সকল বৃত্তাপ্ত অবগত হইয়াই রাম সুশ্রীবকে বলিতেছেন-_'এখনই আমরা 


২৮০ 





যুদ্ধ যাত্রা করিব। এখন দিবসের দ্িপ্রহরে “অভিজিৎ'-মুহূর্ত | কিক্বিদ্ধা হইতে লঙ্কা 
অগ্নিকোণে অবস্থিত । এই বিজয় মুহ্ুতে অভিযান মঙ্গলজনক হইবে । 
উত্তরাফান্গুনী হ্যদ্য শ্বস্ত হস্তেন যোক্ষ্যতে । ৬1৪।৫ 
উন পারা কপার রাজি গা ভার্ন জানা বাটাি 
রব । 
অগ্রহায়ণের পূর্ণিমা তিথিতে মুগশিরা-নক্ষত্রের যোগ হয় । মুগশিরা হইতেছে পঞ্চম 
নক্ষত্র, আর উত্তরফন্ধুনী দ্বাদশ নক্ষত্র । অর্থাৎ পূর্ণিমার পর কৃষ্ণা সপ্তমী বা অষ্টমী তিথি 
চলিতেছে । 
এইস্থলে আরও একটি কথা অনুধাবনযোগ্য | কর্কটরাশি ও পুনর্বসুনক্ষত্রে মর্তালোকে 
রামের আবিভাব । অতএব উত্তরফন্ধুনী-নক্ষত্র তাঁহার সাধকতাবা, আর হস্তানক্ষত্র 
বধতারা | এই কারণেই সম্ভবতঃ কুষ্ণপক্ষে যাত্রাকালে তিনি তারাশুদ্ধি লক্ষ্য করিতেছেন । 
আরও অনুমান করা যায় যে. সেইক্ষণে চন্দ্র ছিলেন কন্যারাশিতে । এক-একটি রাশির ঘটক 
সোয়াদুই নক্ষত্র । অশ্লেষানক্ষত্রেই কর্কটস্থ চন্দ্রের স্থিতিকাল সমাপ্ত হইয়াছে । মঘা, 
পূর্বফল্ুনী ও উত্তরফন্পুনী একপাদেব সমাপ্তিতে চন্দ্র ' সিংহরাশিকেও অতিক্রম 
করিয়াছেন | তখন চন্দ্র সম্ভবতঃ ছিলেন কন্যারাশিতে । কন্যা হইতেছে বামচন্দ্রের জন্মবাশি 
হইতে তৃতীয় রাশি । জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে তৃতীয় চন্দ্রে যাত্রা শুভপ্রদ | 
কিক্িন্ধা হইতে যাত্রা করিয়া সৈনাগণ-সহ রামের সমুদ্রতীবে গমন, সেতৃবন্ধনের উদ্যোগ 
প্রভৃতিতেও কিছু সময় লাগিয়াছে । বিশ্বকমরি তনয় কপিপ্রবর নলেব অধাক্ষতায় মাত্র পাঁচ 
দিনে সমুদ্রের উপর সেতু নির্মিত হইল । 
চান্দ্র পৌষের শুক্লপক্ষ চলিতেছে । রামের লকঙ্কাপ্রবেশ, সৈনাস্থাপন প্রভৃতিতেও কিছুকাল 
অতিবাহিত হইয়াছে । সম্ভবতঃ চান্দ্র পৌষের শুক্লপক্ষের শেষভাগে লঙ্কায় মহাযুদ্ধ আর্ত 
হইয়াছিল | রামায়ণ-পাঠে অনুমিত হয় যে, সতেরো আঠার দিন ব্যাপিয়া যুদ্ধ চলিয়াছে। 
পৌষের অমাবস্যা তিথিতে অর্থাৎ সৌর মাঘেব মধ্যভাগ কিংবা শেষভাগে হতবান্ধব 
রাবণ স্বয়ং যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন । রাবণের অন্যতম অমাত্য সুপার্থ রাবণকে বলিয়াছেন 
অভ্যুতানং ত্বমদ্যৈব কৃষ্ণপক্ষচতুর্দশী । 
কৃত্বা নিযহ্যিমাবাস্যাং বিজয়ায় ধলর্বৃতঃ ॥ ৬।৯২1৬৭ 
_প্লাক্ষসরাজ, ভাজ কৃষ্ণপক্ষের চতুদশী তিথি । আজই যুদ্ধের আয়োজন করিয়া আগামী 
কল্য অমাবস্যায সৈন্যপরিবৃত হইয়া আপনি বিজয়ার্থ যুদ্ধে যাত্রা করিবেন । 
এই পৌবী অমাবস্যাতেই রামের ব্রক্গান্ত্রে বাবণের ভবলীলা সাঙ্গ হইল । 
বাবণবধের সময় রামের বয়স ছিল আটত্রিশ বংসর দশমাস, 'আর সীতার বয়স বত্রিশ 
বসব । আলোচনায় বোঝা যায়, সীতা কিঞ্চিদধিক এগারমাস কাল লঙ্কায় বন্দিনী ছিলেন । 
এখনও রামের অরণ্যবাসের চৌদ্দ বসরের মধ্যে সোয়া দুইমাস কাল বাকী রহিয়াছে । 
রামের পাদুকাগ্রহণের সময়ই ভরত বলিয়াছেন-__ 
চতুরদশে হি সম্পূর্ণে বর্ষেহহনি রঘৃত্তম | 
ন দ্রক্ষ্যামি যদি ত্াস্তু প্রবেক্ষ্যামি হুতাশনম্‌ 1 ২১১২।২৫ 
_হে রঘৃত্তম, চৌদ্দবসব পূর্ণ হইলে পর সেইদিন আপনার দর্শন না পাইলে আমি অগ্নিতে 
প্রবেশ করিব । 
অতএব চৈত্রের শুক্রপক্ষেব পঞ্চমীর পরেই রামকে নন্দিগ্রামে উপস্থিত হইতে হইবে । 
রাবণবধের পর বিভীষণের রাজ্যাভিষেক, সীতার অগ্নিপরীক্ষা প্রভৃতিতে আরও কিছুকাল 


৮১ 


অতিক্রান্ত হইয়াছে । অতঃপর পুষ্পকবিমানে আরোহণ করিয়া বিভীষণাদি সহ রাম, লক্ষ্মণ ও 
সীতার অযোধ্যাযাত্রা, পথিমধ্যে কিছুক্ষণের জন্য কিক্বিম্ধায় অবতরণ ইত্যাদি । 
পূর্ণে চতুর্দশে বর্ষে পঞ্চম্যাং লক্ষ্মণাগ্রজঃ | 
ভরদ্বাজাশ্রমং প্রাপ্য ববন্দে নিয়তো মুনিম ॥ ৬।১২৪।১ 
_-চৌদ্দ বৎসর পর্ণ হইলে পর পঞ্চমী-তিথিতে রাম ভরদ্বাজের আশ্রমে উপস্থিত হইয়া 
সংযতচিত্তে মুনিকে প্রণাম করিলেন । 
সেখান হইতে রাম হনুমান্‌কে নন্দিগ্রামে পাঠাইয়াছেন । হনুমান ভরতকে বলিতেছেন__ 
অবিদ্ং পুষ্যযোগেন শ্বো বামং দরষ্্মহসি | ৬।১২৬1৫৪ 
-আপনি আগামী কলা পুষ্যানক্ষত্রযোগে নির্বিঘ্বে রামকে দেখিতে পাইবেন । 
চৌদ্দবওসর পূর্বে চৈত্রের শুক্লপক্ষে বসস্তকালীন দুগপিজার সময় পঞ্চমীতিথিতে 
পৃষ্যানক্ষত্র যোগে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা অরণ্যে যাত্রা করিয়াছিলেন । চৌদ্দ বৎসর পরে 
চেত্রের শুক্লামষ্ঠীতিথিতে পুষ্যানক্ষব্রেব যোগে পুনরায় অযোধ্যায় প্রত্যাবতন করিলেন । 
ইহার তিন দিন পব শুক্লা নবমীতেই বামের বয়স উনচল্লিশ বৎসর পূর্ণ হইযাছে। 


২৮২, 


তারা 


বানরবৈদ্য সুষেণের কন্যার নাম ছিল-_তারা ।- কিকিদ্ধাধিপতি বানবরাজ বালীর সহিত 
তারাব বিবাহ হয় | তাবা অতিশয় সুন্দরী রমণী |: 
তারা বিশেষ বুদ্িমতী ছিলেন । আসন্নমৃত্যু বালী সুশ্রীবকে বলিতেছেন 
সুষেণদুহিতা চেয়মর্থসূক্ষ্রবিনিশ্চযে | 
ওৎপাতিকে চ বিবিধে সর্বতঃ পরিনিষ্টিতা ॥ ইত্যাদি । ৪1২২।১৩, ১৪ 
__ভ্রাতঃ, এই সুষেণদৃহিতা কার্ষেব সুশ্ষ্সতা স্কিব করতে বিশেষ পটু । অথাঁৎ কার্ষের ফলাফল 
নিশ্চয়ে তীহার বিশেষ দক্ষতা রহিয়াছে । উৎপাতজনক বিবিধ বিষয় নির্ণয় করিতেও ইনি 
বিশেষ নিপুণা । ইনি যাহা ভাল ধলিবেন, তাহা অসন্দিগ্ধচিন্তে সম্পাদন কবিবে | তারার 
অভিমত সিদ্ধান্তের কখনও অন্যথা হয় না। 
অসুর মায়াবীব সহিত যুদ্ধরত বালী যখন এক বৎসরের অধিক কাল গর্ত হইতে উত্থিত 
হইলেন না, তখন সুস্্রীব অগ্রজকে নিহত মনে করিয়া কিক্বিদ্ধায় ফিরিয়া আসিয়াছেন । 
কিক্িন্ধার সিংহাসনে আরোহণ করিয়া সুস্্রীব ভ্রাতজাযা তারাকেও ভাযবিপে গ্রহণ 
করিয়াছিলেন । তারা সুগ্ীবকে কোন বাধা দেন নাই । তারার গভজাত বালীর একমাত্র পুত্র 
মহাবীর অঙ্গদও তখন শিশু নহেন । তারা নির্লজ্জার ন্যাঘ সুশ্রীবকে পতিরূপে স্বাকার 
করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন নাই । 
কিছুকাল পরে অসুরকে বধ করিধা বালী কিক্কিঙ্কায প্রত্যাবর্তন কবিয়াছেন | ক্রোধে তিনি 
সুগ্রীবকে নিবসিন দণ্ড দিয়াছেন ৷ এবাব তারা পুনবায় তীহার স্বামী বালীকেই ভজনা 
কবিতেছেন । সুশ্ত্রীবের দুর্গতিব জন্য তারার «৭টি দীর্ঘনিঃশ্বাসও শোনা যায় না। 
রামের বলে বলীয়ান সুশ্রীব কিক্ষিন্ধার দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া ভীষণ গঞ্জন করিতে 
থাকিলে বালী ভ্রাতার দর্প চর্ণ কবিবার উদ্দেশো বহির্গত হইতৈছেন । তাবা ন্নেহবশতঃ ভীতা 
ও ব্যাকুলা হইযা সপ্রণযে বালীকে আলিঙ্গনপূর্বক কহিতেছেন_ 
সাধু ক্রোধমিমং বীর নদীবেগমিবাগতম । 
শয়নাদুথিতঃ কালাং তাজ তৃক্তামিব শ্রজম ॥ ইত্যাদি । ৪1১৫1৭-৩০ 
-_হে বীর, যেরপ প্রভাতে শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া উপভূক্ত মালা পরিত্যাগ করিয়া থাক, 
সেইরূপ নদীর বেগের ন্যায় সমাগত এই ক্রোধ সম্যক পরিতাগ কর । সহসা তোমার 
বহির্গমন উচিত নহে । কিছুদিন পূর্বে সুগ্রীব তোমার নিকট পরাজিত হইয়া পলায়ন 
করিয়াছিলেন । তথাপি পুনরায় তোমাকে যুদ্ধেব আহ্বান করায় আমার ভয় হইতেছে । 
বুদ্ধিমান্‌ সুস্রীব সহায়শূন্য হইয়া তোমাকে আহ্বান করেন নাই । আমি অঙ্গদের মুখে শুনিয়াছি 
যে, খষামূুকে সমাগত অযোধ্যার রাজকুমার রাম ও লশ্্ণের সহিত সুস্্রীব মিত্রতা স্থাপন 
করিয়াছেন । সেই দুইজন রাজকুমার যুদ্ধে অজেয় । তাঁহাদের সহিত তোমার বিরোধ করা 
সঙ্গত নহে । তোমার নিজের মঙ্গলের নিমিত্তই সুশ্ত্রীবকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করা উচিত 
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বলিয়া মনে করিতেছি । সুশ্রীবের সহিত শত্রুতা করিলে তোমার মঙ্গল হইবে না । আমি 
তোমার হিতকারিণীরূপে প্রণয়বশতঃ প্রার্থন্ম করিতেছি-__রাম ও সুশ্রীবের সহিত বিরোধ 
পরিত্যাগ কর। 
কালের বশীভূত বালী তারার কথা গ্রাহ্য না করায় রামের শরে নিহত হইয়াছেন । মৃত্যুর 
পূর্বে বালী নিজেও রামকে বলিয়াছেন__ 
তারয়া বাক্যমুক্তোহহং সত্যং সর্বজ্ঞয়া হিতম্‌ । 
তদতিক্রম্য মোহেন কালস্য বশমাগতঃ ॥ ৪1১৭1২১ 
--সর্বজ্বা তারা আমাকে যে-সকল হিতকর বাক্য বলিয়াছিলেন, তাহা সত্য । আমি তঁহার 
বাক্য অতিক্রম করিয়াই প্রাণ হারাইলাম | 
মুমূর্ষু বালীকে অঙ্গদের নিমিত্ত চিস্তিত দেখা যায়, কিন্তু তারার বিষয়ে তিলি চিত্তিত 
নহেন | তারা যে পরে কি করিবেন, বালী মনে মনে তাহা বুঝিতেছিলেন । 
বালীর মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া তারা কাঁদিতে কাঁদিতে বক্ষে ও মস্তকে করাঘাত করিতে 
লাগিলেন | দ্ুতবেগে ধাবিত হইয়া তিনি মৃত স্বামীর পাদমূলে উপস্থিত হইয়াছেন । স্বামীর 
শবদেহ দেখিয়াই ব্যঘিতা তারা ভূমিতলে পড়িয়া গেলেন ! 
অতঃপর সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া তারা করুণ সুরে বিলাপ করিতেছেন । তিনি প্রায়োপবেশনে 
প্রাণত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করেন । হনুমান্‌ তীহাকে নানাবিধ সময়োচিত বাক্যে সাস্তবনা দিতে 
চেষ্টা করিয়াছেন । বিলাপরতা তারা রামকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন-_ 
যেনৈব বাণেন হতঃ প্রিয়ো মে 
তেনৈব বাণেন হি মাং জহীতি | ইত্যাদি । ৪1২৪।৩৩-৪০ 
__তুমি যে বাণের দ্বারা আমার প্রিয় বালীকে বধ করিয়াছ, সেই বাণে আমাকেও বধ কর । 
তিনি পরলোকেও আমাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিবেন না । আমাকে বধ করিলে তোমার 
স্ত্রীত্যার পাপ হইবে না 1 আমার আত্মা বালীরই আত্মা, পত্রী পতিরই অভিন্ন রূপ | তুমি 
আমাকে আমার স্বামীর নিকট দান কর । ইহাতে তোমার পুণ্য হইবে । 
রাম নিয়তির অলঙ্ঘ্য বিধানের কথা বলিয়া তারাকে সাস্ববনা দিতে চেষ্টা 
করিয়াছেন । তিনি তারাকে আরও বলিয়াছেন-_ 
প্রীতিং পরাং প্রাক্সাসি তাং তেব 
পুত্রশ্চ তে প্রান্স্তি যৌবরাজ্যম্‌ ॥ 91২৪1৪৩ 
__তুমি পুনরায় (সুশ্তরীব হইতে) সেইপ্রকার উত্তস্‌ প্রীতি লাভ করিবে । তোমার পুত্রও 
(অঙ্গদ) যৌবরাজ্য লাভ করিবেন । 
রামের এই উক্তি শুনিয়া মনে হইতেছে, বিধবা তারা যে বালীকে তুলিয়া পুনরায় 
সুগ্রীবের অনুগতা হইয়া সধবা হইবেন__তারার পূর্ব আচরণ শুনিয়াই রাম তাহা অনুমান 


| 
এটির ির নিল বান নার রানির রা? 
গীয়াছেন 1: 

রামের অনুমান মিথ্যা হয় নাই । যে রমণী পতির মুহ্যুতে করুণ বিলাপ করিয়া 
সহমরণের বাসনা ব্যক্ত করিয়াছেন. দুই মাস কাল মধ্যেই তিনি স্বামীর প্রণয় তুলিয়া 
দেবরকে পতিরূপে স্বীকার করিলেন । বষাঁকালে বালী নিহত হইয়াছেন | আমরা পরম 
বিস্ময়ে লক্ষ্য করিতছি যে, শরকালেই কামোন্নাত্তা তারা সুশ্্রীবের প্রণয়িণী হইয়! বালীকে 
ভুলিয়া গিয়াছেন । 
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সুস্ত্রীব অগ্সরাদের সহিত ক্রীড়াবত দেবরাজের ন্যায় মনোভিলফিতা তারার সহিত 
নিশ্চিন্তচিত্তে অহোরাত্র বিহার করিতেছেন |" 

রামের প্রেরিত ক্রুদ্ধ লক্ষণ যখন সুশ্ীবকে কর্তব্যে উদ্বুদ্ধ করিবার নিমিত্ত সুশ্ত্রীবের 
অন্তঃপরের দ্বারদেশে উপস্থিত হুইয়াছেন,তখন ভীত সুগ্রীব লক্ষ্রণকে শাস্ত করিবার নিমিত্ত 


তারাকে | 
সা প্রস্থলন্তী মদবিহৃলাক্ষী 
প্রলম্বকাক্কীগুণহেমসূত্রা | 
সলক্ষণা লক্ষ্মণসনিধানং 
জগাম তারা নমিতাঙ্গযষ্টিঃ ॥ ৪1৩৩।৩৮ 
যাহার অঙ্গযষ্টি স্বভাব্তঃ সঙ্কোচ ও বিনয়ে অবনত, মদাপানজনিত অলসতায় যাহার 
নয়নযুগল বিহুল €ুলুছ্ুলু) এবং পদক্ষেপ স্থলিত, যাহার কটিদেশে সুবর্ণকাধ্ধ্রী লম্বমানা, 
সেই শুভলক্ষণা তারা লক্ষণের সমীপে গমন করিলেন । 
মদ্যপানে অস্বতন্ত্রা তারাব লজ্জা অপগত হইয়াছে । তিনি ক্রুদ্ধ লক্ষমণের মুখে তীহার 
আগমনেক উদ্দেশ্য শুনিয়া লক্ষ্মণকে কহিতেছেন_ 
ন কামতন্ত্রে তব বুদ্ধিরস্তি 
তং বৈ যথা মন্যবশং প্রপন্নঃ | 
ন দেশকালৌ হি যথার্থধর্মা- 
ববেক্ষতে কামবতির্মনুষ্যঃ ॥ ইত্যাদি | 81৩৩।৫৫-৫৭ 
__-হে কুমার, আপনি কামতম্্ব অবগত নহেন | এইজনাই সুগ্রীবের উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছেন । 
কামাসক্ত মানুষ দেশ, কাল, ধর্ম ও অর্থ বিষয়ে বিচার করিতে সমর্থ হয় না ! তপোনিষ্ঠ 
মহর্ষিগণও যখন কামে অভিভূত হইয়া থাকেন, তখন চঞ্চল বানরজাতির কথা আর কি 
বলিব ? হে বীর, কামাবেশে নিযত আমার নিকট অবস্থিত নির্লজ্জ বানবরাজ সুশ্রীবকে 
আপন শভ্রাতা মনে করিযা ক্ষমা ককন। 
মন্ততাহেতু চঞ্চলনয়না বানব্ররাজভার্যা তাবা নানাবিধ অর্থযুক্ত বচনে মহাবীর লক্ষ্ষণকে 
শান্ত করিযা অন্তঃপবে সুশ্রীবে সমীপে লইয়া গিয়াছেন । 
এই শ্রকরণে অপূর্ব হাস্যরসের মাধ্যমে মধর্ধ বাল্মীকি তারার চরিত্রটি পরিশ্ুট 
করিযাছেন । তারা যে চিরদিনই সুম্ত্রীবের প্রতিও মনে মনে আসক্তি পোষণ করিতেন, তাহা 
বুঝিতে আমাদের আর বাকী থাকে না । বানরাদের সমাজেও এইপ্রকার ব্যভিচার যে নিন্দনীয় 
ছিল না, তাহা নহে । অঙ্গদের কথার ভিতরে এই আচরণের নিন্দাবাদ শুনিতে পাওয়া যায় । 
সুশ্রীবেব সহিত কথাবাতরি সময়েও লক্ষ্পণের ক্রোধ প্রকাশ পাইলে তারাধিপনিভাননা 
তাবা লক্ষ্মণকে কহিতেছেন-_'হে বীর, সুশ্রীব রামকৃত উপকার বিম্মাত হন নাই । রামের 
প্রসাদেই তিনি কীত্তি, কপিরাজ্য, রুমা ও আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন । দুঃখাভোগের পর 
এইপ্রকার উত্তম সুখে নিমগ্ন হইয়া সুশ্রীব মহামুনি বিশ্বামিত্রের ন্যায় এমনই কামাসক্ত 
হইয়াছেন যে, সীতার অন্বেষণের কাল সমাগত হইলেও বুঝিতে পারিতেছেন না । 
কামভোগে অতৃপ্ত সুশ্রীবকে বামের ক্ষমা করা উচিত | সুসত্রীব রামের হিতার্থে সমগ্র 
কপিবাজা, অঙ্গদ, রুমা ও আমাকেও পবিত্যাগ করিতে পশ্চাৎপদ নহেন | 
সুন্দরী তারার এই উক্তি হইতেও বোঝা যাইতেছে যে, স্বামীকে হারাইয়া তিনি কিছুমাত্র 
দুঃখিতা নহেন । পতিহস্তা রামের উপরও তাঁহার কোনরূপ ঘৃণা নাই । সুশ্রীবের উপর তাঁহার 
নিজের প্রবল আসক্তি না থাকিলে তিনি নিশ্চয়ই এরূপ নির্লজ্জা ও ধৃষ্টা হইতেন না। 


৮৫ 


প্রথর বুদ্ধি ও শাস্ত্রজ্ঞান সত্বেও এই রমণীর ইন্দ্রিয়সংযমের অভাব ও নিলজ্জতা দেখিয়া 
আমাদের দুঃখ হয়, হাসিও পায় । 
ভারতীয় হিন্দুর প্রাতঃস্মরণীয়া পাঁচজন নারীর মধ্যে ইহার নামও কীর্তিত হইয়াছে__ 
অহল্যা দ্রৌপদী কুস্তী তারা মন্দোদরী তথা । 
পঞ্চ কন্যাঃ স্মরেনিত্যং মহাপাতকনাশনম্‌ ॥ 
বালীর মৃতার পর শোকসন্তপ্তা তারা রামেব মুখে অনেক তত্বকথা শুনিতে 
পাইয়াছিলেন ।* প্রাচীনগণ বলেন যে, এই সৌভাগ্যের জন্যই তিনি প্রাতঃস্মরণীয়৷ হইয়া 
পূজিতা হইতেছেন । 
রামের অযোধ্যা- প্রত্যাবর্তনের সময় তারা প্রভৃতি সুশ্রীব-ভাযগিণও সীতার সহিত 
অযোধ্যায় গিয়াছিলেন । কৌসল্যাপ্রমুখ রাণীদের দ্বারা বিশেষভাবে সৎকৃতা হইয়া তীহারা 
সুগ্রীবের সহিত কিক্ধিন্ধায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন । অতঃপর তারার সম্পর্কে আর কিছুই 
জানা যায় না। একমাত্র বালিপুত্র অঙ্গদ ব্যতীত তারার আর কোন সন্তান ছিল না। 


কি 


১ ন২১১৩ , 818২1২ 
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স্্৮্৬ 


মন্দোদরী 


হেমানাম্ী অগ্সরাব গর্ভে ময়-দানব হইতে মন্দোদরীর জন্ম হয় । মন্দোদবীর দুইজন 
ভ্রাতা ছিলেন । তাহাদের নাম মায়াবী ও দুন্দুভি | 
রাবণ একদা মুগয়া করিতে বনে গিয়াছেন । সেই বনে একটি কনার সহিত ভ্রমণরত 
একজন পুরুষকে দেখিয়া জিজ্ঞাসায় তিনি জানিতে পারিলেন যে, সেই পুরুষটি 
হইতৈছেন__দানববংশীয় ময় । তাঁহার পত্বী হেমা দেবগণেব কার্যসাধনেব নিমিত্ত চৌদ্দ 
বৎসর যাব স্বর্গে অবস্থান করিতেছেন । মনোদু£খে ময়-দীনব তীহার কনা মন্দোদবীকে 
সঙ্গে লইযা অরণো ভ্রমণ করিতেছেন । তিনি কন্যাটিব উপযুক্ত পতির সন্ধান করিতেছেন । 
ময়েব জিজ্ঞাসায় রাবণ তাহার নংশপবিচয় দিলে পর-- 
মহর্ষেস্তনয়ং জ্াত্বা মযো দানবপুঙ্গবঃ | 
দাতং দুহিতরং ত্মৈ রোচয়ামাস তত্র বৈ ।॥ ইত্যাদি । ৭1১২1১৬-১৯ 
_দানব ময় বাবণকে মহর্ষির পুত্র বলিযা জানিতে পাবিয়া আনন্দিত হইলেন । তিনি 
রাবণেব হাতে স্বীয় কন্যাকে দান কবিবাব ইচ্ছা প্রকাশ করিলে রাবণ সানন্দে সম্মত 
হইযাছেন । অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া বাবণ মন্দোদরীর পাণিগ্রহণ কবিলেন । 
ময যৌতুকরূপে একটি অমোঘ শস্তি জামাতাকে দান কবিযাছেন । লঙ্কেশ্বব পত্বীকে 
লইয়া লঙ্কা চলিয়া গেলেন । 
অপ্সরাকন্যা মন্দোদরীর রূপলাবণ্য অনন্যসাধাবণ । হনুমান বাত্রিকালে সাতার মন্বেষণের 
সময় রাবণভবনে শয়ানা মন্দোদবীকে দেখিতে পাইয়াছিলেন । 
বিভূষয়স্তীমিব চ স্বশ্রিয়া ভবনোত্তমঘ । 
ইতাদি । ৫1১০1৫১-৫৩ 
_-আপন দেহলাবণ্যে মন্দোদরী যেন উত্তম ভবনটিকে অলঙ্কৃত করিযা বাখিয়াছেন । 
সবর্ণবর্ণা গৌবাঙ্গী, অস্তঃপুরেব অধিশ্ববীরূপা চারুরূপিণী সবভিবণভূষিতা বপযৌবনসম্পন্না 
মন্দোদরীকে দেখিতে পাইযা কপিবর সীতা বলিয়া অনুমান করিযাছিলেন । 
বাবণ সীতাকে হরণ করায় মন্দোদবীও ব্যথিত হইয়াছেন । স্বামীব এই দুঙ্কর্ম তিনি 
সমর্থন করেন নাই । জানকীকে রামেব হাতে ফিবাইযা দিবাব নিমিনড তিনিও বাবণকে 
অনুরোধ করিয়াছেন |; 
বাবণের মৃতুর পর মন্দোদরীব বিলাপে তীহাব মুখে অনেক ধর্মসঙ্গত কথা শোনা যায়_ 
ক্রিযতামবিরোধশ্চ রাঘবোণিতি যন্ময়া । 
উচামানো ন গৃহ্নাসি তস্যেষং ব্যুষ্টিবাগতা ॥ 
ইত্যাদি । ৬/১১১/১৮--৮৭ 
_ প্রভো, রামের সহিত সন্ধি স্থাপনের কথা তোমাকে বার বার বলিয়াছি, কিন্তু ভুমি তাহা 
শোন নাই । আজ তাহারই ফল ফলিয়াছে । মনে হইতেছে- বশ্বর্য, জনগণ এবং নিজেকে 


২৮৭ 


বিনাশের নিমিত্তই তুমি অকস্মাৎ বৈদেহীকে হরণ করিয়াছিলে । হা দুর্মতে, সাধবী সীতার 
তপস্যানলেই তুমি দগ্ধ হইলে । “খাপের ফল ফলিতেও কিছু সময় লাগে । এইজন্যই তুমি 
সীতাকে হরণ করিবার সময়েই দগ্ধ হও নাই । সাধুকম্া বিভীষণ তাঁহার পণ্যের ফল প্রাপ্ত 
হইয়াছেন । হে বীর, তোমার দু্কর্মই আমার এই নিদাকুণ বৈধব্যের কারণ । হা রাজন্‌, তুমি 
অনেক পতিব্রতাকে বিধবা করিয়াছিলে ৷ তাঁহাদের অভিসম্পাতের ফলেই আমার এহেন 
দশা ঘটিল । হে বীর, তোমার ন্যায় শুরমানী পুরুষের কন নারীহরণে প্রবৃত্তি হইয়াছিল ? হে 
প্রভো, যথার্থ সুহৃৎ বিভীষণ প্রমুখ ব্যক্তিদের হিতবচন অগ্রাহ্য করিয়া রাক্ষসকুলকে তুমি 
অনাথ করিলে । হায়, আমার হৃদয় নিতান্ত বজ্বকঠোর বলিয়াই এরূপ বিপত্তিতেও বিদীর্ণ 
হইতেছে না। 

দীনভাবে বিলাপ করিতে করিতে অজ্ঞান হইয়া মন্দোদরী রাবণের বক্ষে পতিত হইলেন | 
সপত্বীগণের শুশ্রষায় সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া তিনি উচ্চৈঃন্বরে রোদন করিতে লাগিলেন । পরে 
মন্দোদরীর কি গতি হইয়াছিল, মহর্ষি বাল্মীকি তাহার কোন উল্লেখ করেন নাই । মন্দোদরী 
রামকে সাক্ষাৎ বিষুণ বলিয়া জানিয়াছিলেন ৷ সম্ভবতঃ এইজনাই তিনিও হিন্দুগণের 
প্রাতঃস্মরণীয়া ।+ 
১ ভাঙতত। ২১ 
২ ৬।১১১।১১-১৪ 


টাটা 


সরমা 
সরমা হইতেছেন--_গন্ধরবরাজ মহাত্মা শৈলষেব কন্যা । সবমাব জন্মসময়ে বধকালের 
আগমনে মানস-সরোববেব জলবাশি বদ্ধিত হইতেছিল | সেই সরোবরের তীবে সরমাব জন্ম 
হয় । সবমার জননী সদ্যোজ্গাতা কন্যাব প্রতি স্েহনশতচ কাঁদিতে কাঁদিতে সবোববকে 
বলিলেন__ 
সরো মা বদ্ধন্বেতি ততঃ সা সবমাভব্ত । ৭1১ ২২৭ 
হে সরোবর, তুমি বদ্ধিত হহও না । সেইজন্য কনাটিব নাম হইল---সরমা' ৷ 
বাবণ সবমার সহিত তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিভীষণের বিবাহ দিয়াছেন । সবমা ধর্মনিষ্টা 
ছিলেন ।- 
সরমার পুত্রকন্যাদের মধে শুধু তাঁহর জোষ্টা কন্যা কলার নাম জানা যায 1 অন্যদের 
কোনরূপ পরিচয় লামায়ণে প্রদত্ত হয় নাই 1; 
সা হি তত্র কতা মিত্রং সীতযা বক্ষামাণয়া | 
রক্ষস্ত্রী বাবণাদিষ্টা সনুক্রোশা দৃঢব্রতা ॥ ৬।৩৩!ত 
_-দঢব্রতা ও দয়াবতা সরমা আশোকননে সীতাব বক্ষাকার্ধে বাবাণর আদেশে নিযুক্তা 
হইয়াছিলেন । সীতাব সহিত তীহাব সখ্য জন্মিযাঞ্িল | 
বিভীষণ লক্কাপুরী পরিত্যাগ করিয! রামের আশ্রষ গ্রহণের সময় তাহাব পইী। ও 
পত্রকন্যাদিগকে লঙ্কাতেই রাখিযা যান । আমাদের ননে হয-_জানকীকে সাস্ত্রনা দিয়া তাহার 
£ঃখভার লঘু করিবাব উদ্দেশোই সম্ভবতঃ বিভীষণ পন্ত্রীকে লঙ্কাঘ বাখিয়া গিয়াছেন | 
রাবণের ওঁদার্যও কম ছিল না । তিনিও শত্রু বিভ১'ণব পবিবারপরিভ্গনেন উপশ কোনবপ 
অত্যাচার করেন নাই | বিভীষণও হযতো সেইবপ ভবসাই করিয়াছেন । স্বামীর শত্রব 
(রাবণের) আশ্রয়ে অবস্থান কবিতি সরমাও ভয পান নাই | ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, 
সবমার মনের তেজও অল্প নণহ | 
যুদ্ধারন্তের পূর্বে সন্বস্ত লাবণ সীতাকে রামেব মায়ামুণ্ত প্রদর্শন কনিযা বশীভূতা করিতে 
চেষ্টা করিয়াছেন ৷ রাম যথার্থই নিহত হইয়াছেন মনে কবিয়া সীতা ব্যাকলভাবে ক্রন্দন ও 
বিলাপ করিতেছিলেন | রাবণ অশোকবন হইতে চলিয়া যাইবামাত্র দয়াবতী সবমা সীতার 
সমীপে উপস্থিত হইয়াছেন । এইস্থানেই সরমাৰ সহিত আমাদেন প্রথন সাক্ষাৎকার ঘটে । 
সরমা মুদুমধুব সুরে সীতাকে বলিতেছেন 
সমাশ্থসিহি বৈদেহি মা ভূৎ তে মনসো বাপা। 
উক্তা যদ বাবণেন তং প্রত্াক্তশ্চ স্বয়ং তয়া। 
সশখীল্সেহেন তর্দ ভীক ময়া সর্বং প্রতিশ্রভম ॥ ইত্যাদি | ৬1৩৩।৫-৩৮ 
_ বৈদেহি, তুমি আশ্বস্তা হও ও মনের ব্যথা দূব কর । হে ভ্রীক, রাবণ তোমাকে খাহা 
বলিয়াছেন এবং তুমি বাবণকে যে-সকল প্রত্যুন্তব দিয়া, আমি সখীন্ষেহে বাবণের ভয় 


ঠা ১ 


পরিত্যাগপূর্বক নির্জন বনে লুকাইয়া থাকিয়া -সমস্তুই শুনিয়াছি । তোমাকে রক্ষা করিবার 
নিমিত্ত রাবণ আমাকে নিয়োগ করিয়াছেন । অতএব তোমার জন্য যে-সকল কাজ করিয়া 
থাকি, তাহাতে রাবণ হইতে আমার কোন ভয় নাই । আমি রাবণের পশ্চাতে গমন করিয়া 
সকল ঘটনা জানিয়া আসিয়াছি । মহাবীর রাম ও লক্ষ্মণ কুশলেই আছেন । মায়াবী রাবণ 
মায়া প্রকাশ করিয়াছেন । সখি, তোমাকে অতি প্রিয় সংবাদ দিতেছি, শোন-__ রাম সসৈন্যে 
সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া লঙ্কার সমীপে উপস্থিত হইয়াছেন । রাবণ সম্প্রতি সচিবগণের সহিত 
মন্্রণা করিতেছেন । 
মধুরভাষিণী সরমা রাক্ষসসৈন্র বহির্গমনের তুর্যনিনাদ সীতাকে শোনাইয়া 
বলিতেছেন-_সখি, তোমার কল্যাণ ও রাক্ষসগণের বিনাশ আসন্ন । শীঘ্রই তোমাকে মহাত্মা 
রামব সহিদ মিলিত হইতে দেখিব । দেবি, শীঘ্রই রাম তোমার এই একমাত্র বেণী মোচন 
করিবেন । তুমি সূর্যদেবের শরণাগতা হও | তিনিই প্রাণিবর্গের সুখদুঃখের বিধান করেন । 
দাবানলদগ্ধ ধবণী (যমন বারিবর্ষণে শীতল হইয়া থাকে, রাবণমায়ামোহিতা জানকীর 
শোকসন্তপ্ত অন্তঃকবণও সেইরূপ সরমার স্সিগ্ধ ভাষণে শীতল হইল । 
সরমা ম্মিতহাসো জানকীকে বলিতেছেন-_ 
উৎসহেয়মহং গত্বা ত্দ্বাক্যমসিতেক্ষণে | 
শিবেদ্য কুশলং রামে প্রতিচ্ছন্না নিবর্তিতৃম ॥ 
ইত্যাদি । ৬1৩৪৩, ৪ 
--অসিতলোচনে, আমি প্রচ্ছন্নভাবে বামের সমীপে যাইয়া তোমার কুশলবাতাঁ তাঁহাকে 
নিবেদন করিয়া পুনরায় অদৃশ্যভাবেই ফিরিয়া আসিতে ইচ্ছা করি । আমি আকাশপথে 
য্ই্বাৰ সময় পবন অথবা গরুডও আমার গতি নিরূপণ কবিতে পারেন না। 
সীতা মধুরত্বরে বলিলেন-_'সখি, তোমার সামর্থ আমি জানি । যদি একান্তই আমার 
প্রিয় কার্য সাধন কবিতে চাও, তবে সম্প্রতি বাবণ কি করিতেছেন, তাহা জানিয়া আসিবে ।' 
সরমা আপন বস্ত্রাঞ্চলে জানকীব অস্ুপ্লাবিত মুখমণ্ডল মার্জনা কবিয়া রাবণের সভায় 
যাত্রা করিলেন । (সম্ভবতঃ মায়াবলে তিনি অদৃশ্যরূপেই গিয়াছিলেন |) 
রাবণের মন্ত্রণা অবগত হইয়া বুদ্ধিমতী সরমা সত্বর অশোকবনে ফিরিয়া আসিয়াছেন । 
সীচ্তা তাহাকে আলিঙ্গনপূর্বক স্বয়ং বসিবার আসন দিয়া জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে চাহিলে পর 
সরমা কহিতেছেন-__ 
জনন্যা রাক্ষসেন্দ্রো বৈ ত্বন্মোক্ষার্থৎ বৃহদ্ধচত ! 
অতি্সিদ্ধেন বৈদেহি মান্ত্রব্ধেন চোদিতঃ ॥ 
ইত্যাদি । ৬৩৪।২০-২৬ 
--বৈদেহি, বৃদ্ধ এক মন্ত্রী তোমাকে সমাদরপুবক প্রত্যর্পণ করিবার নিমিত্ত মধুরস্বরে 
রাবণকে বলিলেন--'রাজন্‌, শীঘ্র সীতাকে রামের হাতে প্রতার্পণ কর । হনুমান যে সমুদ্র 
পার হইয়া সীতাকে দর্শন কবিয়াছেন এবং জনস্থানে রাম যে অদ্ভুত কর্ম করিয়াছেন, 
ভান্তাতেহ তীহাদের পরাক্রম তুমি বুঝিতে পারিয়াছ ।' সীতে, বৃদ্ধ মন্ত্রী ও রাবণের জননী 
বাধণকে এইভাবে বু উপদেশ দিলেন, কিন্তু অর্থলোভী যেরূপ কিছুতেই অর্থ পরিত্যাগ 
করিতে সম্মত হয় না, বাবণও স্ইননপ কিছুতেই তোমাকে পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন 
না। মুত্াভয়ে যুদ্ধ হইতে নিবৃস্ত হইয়া রাবণ তোমাকে প্রত্যর্পণ করিবেন না--ইহাই তীহার 
স্থির সিদ্ধান্ত । বৈদেহি, তুমি চিন্তিত হইও না । রাম লীঘ্বই রাবণকে বধ করিয়া তোমাকে 
অযোধ্যায় লইয়া যাইবেন । 


৪১০ 


সরমার এই কথাগুলি শোনার পর আর তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না । বিভীষণের 
রাজ্যাভিষেক, সীতার অগ্নিপরীক্ষা, রামের সহিত সীতার অযোধ্যাযাত্রা এবং রাম-সীতার 
অভিষেকের সময় সরমাকে দেখিতে রামায়ণপাঠকের বাসনা জাগে । বিশেষতঃ জানকী 
রাবণবধের পর তাঁহার দুঃখদিনের সাত্তবনাদাত্রী এই সখীর প্রতি কিরূপ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
করিয়াছেন তাহাও দেখিতে ইচ্ছা হয়। পরস্তু মহর্ষি বাল্মীকি সকল- কিছুই পাঠকগণের 
কল্পনার উপর ছাড়িয়া দিযাছেন । 


১ ৭1১২৯৪, *৫ 
ক) ৫1৩৭1১১ 


২৯১ 


ত্রিজটা 


লঙ্কার অশোকবনে বন্দিনী জনকনন্দিনীর রক্ষাকার্ষে রাবণ যেসকল রাক্ষসীকে নিয়োগ 
করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে বিভীবণপত্বী সবমা এবং অজ্ঞাতপরিচয়া রাক্ষসী ত্রিজটা 
সীতাকে নানাভাবে সান্ত্বনা দিয়া তাঁহার দুর্বহ দূঃখভাবকে লঘু করিতে চেষ্টা করিয়াছেন । 
রামায়ণের টীকাকার গোবিন্দরাজ বলেন-_ত্রিজটা ছিলেন বিভীষণের কন্যা | কিন্তু 
রামায়ণে এই উক্তির সমর্থক কোন কথা নাই । বিশেষতঃ “বৃদ্ধা শব্দটি ত্রিজটার 
বিশেষণরপে প্রযুক্ত হওযায় গোবিন্দবাজের এই সিদ্ধান্তকে যথার্থ বলিয়া মনে করিতে পারা 
যায় না।১ 
পুনঃপুনঃ অনুনয-বিনয ও তঙ্জীন-গঞ্জন করিমাও লঙ্ষেশ্বর সীতাব পাতিব্রতা নষ্ট করিতে 
শারেন নাই | বিক্টাকৃতি চেীগণকে তিনি আদেশ কবিলেন যে, তাহারা যেন সর্ববিধ 
উপায়ে সীতার চিন্তকে তাঁহার প্রতি অনুকল করিযা তোলে । কি্কবীগণের অসদৃশ কথাবার্তা 
ও ভয়প্রদর্শনে নিতান্ত বাখিত হইয়া সীতা প্রাণ পরিত্যাগের সঙ্কল্প প্রকাশ করিলেন । 
বাক্ষসীগণের কেহ কেহ রাবণকে সেই সংবাদ দিতে চলিয়াছে, কেহ কেহ সীতাকে হত্যা 
করিবে বলিয়া শাসাইতেছে | ত্রিজটাও বাবণেব আদেশে সীতার পাহারায নিযুক্ত ছিলেন । 
তিনি তখন ঘুমাইতেছিলেন । ক্রুর রাক্ষসীদের তর্জনের শব্দে তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল । 
সীতাং তাভিরনার্যাভিষ্টবা সন্তজিতাং তদা । 
রাক্ষসী ত্রিজটা বৃদ্ধা প্রবুব্ধা বাকামব্রবীৎ ॥ ও 
ইত্যাদি । ৫1২৭।৪-৪৯ 


__বৃদ্ধা বাক্ষসী ত্রিজটা জাগ্রতা হইয়া অশিষ্টা রাক্ষসীগণ সীতাকে ভসনা করিতেছে দেখিয়া 
তহাদিগকে বলিলেন--অনাযগিণ, তোমরা পরস্পর পবম্পরকে ভক্ষণ কর । জনকের 
আদরের কনা ও দশরথেব পুত্রবধূকে ভক্ষণ করিও না । আমি আজ রাক্ষসকুহ্নের অনঙ্গল 
ও রামের কল্যাণসূচক বোমাঞ্চকব স্বণ্নী দেখিয়াছি | রাক্ষসীণণের দ্বাবা জিজ্ঞাসিতা হইয়া 
ত্রিজটা তাহার স্বপদৃষ্ট বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন_ রঘুনন্দন রাম শুভ্র বস্ত্র ও শুভ্র মাল্য 
পপিধানপূর্বক শৃন্যগামী দিবা রথে সমান্ধট হইয়া লঙ্কা উপস্থিত হইযা সীতার সহিত মিলিত 
হইয়াছেন | তাঁহাব! সূর্যে নায় দিব্য তেজে দ্যোতিত হইয়া শোভা পাইতেছেন । অতঃপর 
দেখিলাম যে, বাবণের পুষ্পক-বিমানে আবোহণ কবিয়া তীহাবা উত্তবাভিমুখে যাত্রা 
করিয়াছেন | 

তারপর দেখিযাছি-_রক্তবস্তুধারী মুণ্ডিতমস্তক করবীর-মালাযুক্ত' তৈলাভাক্ত পানমত্ত 
রাবণ পুষ্পক-বিমান হইতে ভূতলে পড়িয়া গেলেন । রম্ণীগণ রাবণকে গদভের রথে 
আরোহণ করাইয়া নৃত্া করিতে কবিতে দক্ষিণাভিমুখে লইয়! যাইতেছে | ভীতিবিহ্‌ল বাবণ 
অধোমস্তক হইয়া সেই রথ হইতেও পডিয়া গেলেন । তিনি উলঙ্গ অবস্থায় সহসা উথ্থিত 
হইয়া প্রলাপ কবিতে কবিতে দুর্গন্ধযুক্ত নরকসদশ ভীষণ অন্ধকাবে লীন হইলেন ! 

কৃম্তকর্ণ ও বাজকুমারদেরও সেই গতি হইল ; স্বপ্নে আরও দেখিলাম যে, একটি বানরের 





২৯ 


দ্বারা লঙ্কাপুরী দগ্ধ হইতেছে, আর রাক্ষসীগণ অট্টহাস্য করিতেছে । সেই অবস্থাতেই অশ্থ, 
রথ ও" হস্তিগণের সহিত লঙ্কাপুরী সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হইতেছে । 
হে রাক্ষসীগণ, তোমরা সীতাকে দুঃখ দিও না, এখান হইতে সবিয়া যাও । তোমাদের 
মরণও আসন্ন । তোমরা অচিরেই বাম ও সীতার মিলন দেখিতে পাইবে । রাঘব 
তোমাদিগকে ক্ষমা করিবেন না । বৈদেহীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করাই আমাদের উচিত । রাম 
হইতে বাক্ষসকুলের ভীষণ দুর্গাতি সমুপস্থিত । 
তোমরা দেখ-_এই মঙ্গলসূচক স্বপ্নবৃত্তাস্ত শুনিয়া সীতাব বাম চক্ষু স্্বিত হইতেছে এবং 
বাম বাহু সহসা স্পন্দিত হইতেছে । তীহার হস্তিশুণ্ডের ন্যায় বাম উরুর স্পন্দনে সৃচিত 
হইতেছে যে, রাম যেন তীঁহাব সমীপে উপস্থিত হইযাছেন | নীনডে প্রবিষ্ট পাখীর মুখেও যেন 
শোনা যাইতেছে--সীতে, বাম আসিতেছেন 
লজ্ভশীলা সীতা ভিজেটোব মু হই লপপপুজান্ত শুশিষা কহিলেন, এই স্বপ্পধ যদি সো 
পবিণত হয, তবে তিনি বাক্ষসাগণকে রক্ষা কাববেন । 
মাযাবা ইন্দ্রজিতেব শাগবাদণ নিষ্পন্পকত লাম ও লক্ষমণকে প্রাণহীন মনে করিয়া 
আনন্দিত বাবণ বাক্ষসাগণকে আদেশ করিলেন যে. তাহারা যেন সীতাকে পৃষ্পকে আরোহণ 
কবাইযা বরণভিমিতে লইয়া যায় ও মত বাম-লক্ষ্সণের শবাদেহ সীতাকে দেখায় । 
বিবপা রাক্ষসীগণের সহিত ত্রিজটাও সীতাব সঙ্গে গিয়াছেন । রাম ও লক্ষ্রণকে নিহত 
দেখিযা সীতা ক্ষণ বিলাপ কবিতে থাকিলে-_ 
পরিদেবযমানাং তাং রাক্ষসী ত্রিজটাব্রবাৎ । 
মা বিষাদং কৃথা দেবি ভর্তাযং তব জীবতি ॥ 
ইত্যাদি । ৬।৪৮।২২-৩৩ 
__বিলাপকারিণী সীতাকে রাক্ষসী ব্রিজন্টা বাললেন-__দেবি, বিষগ্লা হইও না । তোমার স্বামী 
জীবিত আছেন | দেবি, তোমাকে আমি কতকগুলি নিশ্চিত লক্ষণ বলিব, যাহা দ্বারা বুঝিতে 
পারিবে যে, রাম ও লক্ষ্মণ জীবিত বহিয়াছেন । 
প্রতি নিহত হইলে সৈন্যগণের রোষ, হর্ষ ও উৎসাহ দেখা যাইত না । তুমি বৈধবাদশা 
প্রাপ্ত হইলে এই দিবা পুষ্পক-বিমান তোমাকে বহন করিত না । মৈথিলি, তোমার নির্মল 
চরিত্র ও মধুর আচরণ আমার চিত্তকে তোমাব প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছে । আমি কখনও মিথ্যা 
কথা বলি নাই এবং কখনও বলিব না। এই বীব ভ্রাতযুগলকে সমবে দেবগণ এবং 
অসুরগণও জয় করিতে সমর্থ নহেন । মৈথিলি, সুমহান আশ্চর্যের বিষয় লক্ষ্য 
কব--শবাঘাতে অচেতন হইলেও শরীবের সহজ কান্তি এই ভ্রাতদ্বয়কে ত্যাগ কবে নাই । 
উভয়ের মুখশোভা অবিকৃত রহিয়াছে । গতপ্রাণ ব্যক্তির মুখমণ্ডল এরূপ অবিকৃত থাকে 
না। দেবি, তুমি শোক পরিত্যাগ কর। 
ত্রিজটার আশ্বাস-বাক্য শুনিয়া জানকী জোড়হাতে কহিলেন-- তোমাব কথা সত্য 
হউক ।' 
ত্রিজটা ও সীতাকে সঙ্গে লইয়া রাক্ষলীগণ অশোকবনে প্রত্যাবর্তন করিলেন । 
এই প্রকরণে সীতার প্রতি ত্রিজটার স্সেহ ও শ্রদ্ধা যেরূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে, সেইরূপ 
তীহার বুদ্ধিমত্তা ও লক্ষণ-পরিজ্ঞানও প্রকাশ পাইয়াছে । 
এই দৃশোর পরে ব্রিজটার সহিত আর আমাদের সাক্ষাৎকার ঘটে না অত্ঃপব সবমার 
ন্যায় ত্রিজটা সম্পর্কেও আমাদিগকে শুধু কল্পনাই করিতে হয | 
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অহল্যা 


হিন্দুদের প্রাতঃস্মরণীয়া পাঁচজন মহিলার মধ্যে রামায়ণে আমরা যে তিনজনকে দেখিতে 
পাই, তাঁহাদের দুইজনের (তোরা ও মন্দোদরী) কথা বলা হইয়াছে । তৃতীয়ার নাম 
হইতেছে__অহল্যা ।' 
রামায়ণের ঘটনার সহিত সম্পৃক্তদের ভিতরে যদিও অহল্যার নাম নাই, তথাপি প্রাসঙ্গিক 
চরিত্র হিসাবে তাঁহার চরিত্রও আলোচিত হইতেছে । 
প্রজাপতি ইন্দ্রজিতের সহিত যুদ্ধে পরাজিত ও দুঃখিত দেবরাজ ইন্দ্রকে 
বলিতেছেন-__ “প্রথমতঃ মামি যে-সকল প্রজা সৃষ্টি করিয়াছি, তাহাদের অঙ্গকাস্তি, ভাষা ও 
রূপ একই প্রকারের ছিল । পরে আমি একাগ্রচিত্তে প্রজাগণের পার্থক্য বিষয়ে চিন্তা করিতে 
লাগিলাম | 
ততো ময়া রূপগুণৈরহল্যা স্ত্রী বিনির্মিতা ৷ 
হলং নামেহ বৈরপ্ং হল্যং ততগপ্রভবং ভবে । 
যস্যা ন বিদাতে হল্যং তেনাহল্যেতি বিশ্রুতা ॥ 
ইত্যাদি । ৭।৩০।২৪-৪৭ 
--হল' শব্দের অর্থ কুরূপতা | তাহা হইতে যে নিন্দনীয়তা উৎপন্ন হয়, তাহাকে বলা 
হয়__“হল্য' । যে নারীব কোনরূপ হল্য নাই, তাহারই নাম “অহল্যা' । সেইজন্য আমি সেই 
নারীর নাম রাখিলাম-_'অহল্যা” | হে দেবেন্দ্র, সেই নারীটিকে নিমণি করিযা আমি ভাবিতে 
লাগিলাম যে, নারীটি কাহার পত্রী হইবে । তুমি আপন পদমযাদায় অহ্ঙ্কৃত হইয়া আমার 
অনুমতি গ্রহণ না করিয়াই মনে মনে তাহাকে পত়ীরূপে বরণ করিয়াছিলে । আমি মহামুনি 
গৌতমের নিকট সেই নাবীটিকে গচ্ছিত বাখিয়া দলাম । বহু বৎসর পরে গৌতম তাহাকে 
আমাব নিকট প্রতার্পণ করেন । 
মহাতপম্থী গৌতমের চরিত্রবল ও তপঃসিদ্ধি অবগত হইয়া আমি অহল্যাকে পত্বীরূপে 
তীহার হস্তে সমর্পণ করিলাম । এই ঘটনায় তুমি আমার উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছিলে । তারপর 
তুমি কামোন্মত্ত হইযা' মুনিব আশ্রমে যাইয়া অহল্যার উপর বলাৎকার করিয়াছ । মুনি তাহা 
জানিতে পারিয়া তোমাকে অভিসম্পাত করিয়াছিলেন-_- যেহেতু তুমি নির্ভয়ে আমার পত্বীর 
প্রতি বল প্রয়োগ করিয়াছ, সেইহেতু তুমি রণক্ষেত্রে শত্রুহস্তে বন্দী হইবে । হে দুর্বদ্ধে, 
তোমার প্রবর্তিত এইপ্রকার ব্যভিচার মর্তালোকেও ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে ৷ যে-কোন ব্যক্তি 
জারভাবে পাপাচার করিলে সেই পাপের অর্ধভাগ তোমার উপব পতিত হইবে | দেবরাজের 
পদ কখনও স্থায়ী হইবে না।” 
অতঃপর মহাতেজস্বী গৌতম অহল্যাকে ভঁৎসনা করিয়া বলিলেন__দুষ্টে, তুমি আমার 
আশ্রমেব নিকটে অদৃশা হইয়া অবস্থান কর । যেহেতু রূপগর্বে তুমি এইরূপ মহাপাপ 
করিয়াছ, সেইহেতু জগতে তুমিই একা রূপবতী থাকিবে না, আরও অনেক রূপবতী নাবী 
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জন্মগ্রহণ করিবেন ।' 
অহল্যা সবিনয়ে স্বামীকে কহিতেছেন- -ব্রহ্গর্ষে, দেবরাজ আপনাবই কপ ধারণ কবিযা 
আমাকে কলঙ্কিত করিয়াছেন | আমি তাঁহাকে চিনিতে পাবি নাই । অজ্ঞাতসারে যে অপবাধ 
করিয়াছি, আপনি তাহা ক্ষমা করুন 1 
গৌতম পত্রীকে কহিলেন-__ ইন্ষাকুবংশে মহাপুকষ বাম অবতীর্ণ হইবেন । আঁহাকে 
দর্শন করিয়া তুমি পাপমুক্তা হইবে ও পুনরায় আমার সহিত বাস কবিবে ।' 
এইকথা বলিযা গৌতম আপন আশ্রমে চলিযা আসিলেন ও ব্রহ্মবাদী মুনির পত্ী অহলা 
কঠোর তপসা করিতে লাগিলেন । 
অহ্ল্যা ও উন্দ্রঘটিত ব্যাপারের অনাপ্রকার বর্ণনাও রামাযণেই রহিয়াছে 1 মহধি 
বিশ্বামিত্রের সহিত রাম ও লক্ষ্মণ মিথিলায যাইতেছেন । মিথিলাব সমীপে একটি প্রাটান 
নিজন আশ্রমতুল্য স্থান দেখিতে পাইয়া কৌতুহলী রাম সেই স্থানটিব পবিচয় জানিতে 
চাহিলে বিশ্বামিত্র বলিতেছেন_- 
হস্ত তে কথয়িষামি শণ তত্বেন রাঘব । 
যসোতদাশ্রমপদং শপ্তং কোপান্মহাত্মনঃ ॥ 
ইতাদি | ১1৪৮1১৪-১৮ 


বাঘব, যে মহাত্মাব কোপে এই আশ্রম অভিশপ্ত হইযাছে, তীহাব সকল কথা তোমাব নিকট 
বলিতেছি, শ্রবণ কর । দেবগণপূজিত এই আশ্রমে মহাত্মা গৌতম তপস্যা করিতেন । তীহার 
পত্ীর নাম ছিল-_অহল্যা । একদা মহর্ষির অনুপস্থিতিব সুযোগে শটীপতি ইন্দ্র গৌতমের 
বেশ ধারণ করিয়া সেই আশ্রমে উপস্থিত হন । তিনি অহল্যাকে বলিলেন--- হে তপস্ষিনি, 
কামোন্মত্ত পুরুষ ঝতুকালের প্রতীক্ষা কবিতে পাবে না । আমি এখনই তোমাকে পাইতে 
ইচ্ছা কবি । 
মুনিবেষং সহম্রাক্ষং বিজ্ঞীখ বঘুনন্দন | 
মতিপ্তকার দুর্মেধা দেবরাজকুতৃহলাৎ ॥ ইতাদি । ১1৪৮১৯-১১ 

__রঘুনন্দন, দুর্বুদ্ধি অহল্যা মুনিবেষধারী ইন্দ্রকেে চিনিতে পাবিয়াও দেবরাজেব সহিত 
রতিক্রীড়ার কৌতৃহলবশতঃ এই কর্মে সম্মতি দিযাছেন | অনস্তব হাষ্টচিণ্ডে অহল্যা 
দেবরাজকে বলিলেন- সুবশ্রে্গ, আমি কতার্থ হইয়াছি | তুমি শাঘ পলায়ন করিযা নিজকে 
ও আমাকে রক্ষা কর । 

হযেক্িফুল্প দেবরাজ হাসিতে হাসিতে কুটার হইতে নিগতি হইতেছেন । তখনই গৌতমকে 
কুটীরদ্বারে সমাগত 'দখিয়া ভযে ইন্দ্রের মুখ শুকাইযা গেল । মুনিবেষধাবী। ইন্দ্রকে দেখিয়াই 
গৌতম সকল বৃত্তান্ত বুঝিতে পারিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়াছেন । তিনি তৎক্ষণাৎ ইন্দ্রকে 
অভিসম্পাত করিতলন-_বে দুষ্ট, এখনই তোর অশুকোষ খসিয়া পড়িবে । ইন্দ্রকে শাপ 
দিয়াই গৌতম অহল্যাকে বলিলেন_-'ওবে দুষ্টে, তই আপন কার্ষের জনা অনুতপ্ত হইয়া 
নিরাহারে সর্বপ্রাণীর অদৃশ্যবপে ভন্মশয্যায় শয়ন কবিয়া এই স্থানে বাস কর । মহাত্মা রামের 
দর্শনে নিষ্পাপ হইয়া পুনরায় আমার সহিত মিলিত হইবার যোগ্য দেহ প্রাপ্ত হইবি । 

মহাতেজস্বী গৌতম ব্যভিচারিণী অহল্যাকে এইরূপ বলিয়া এই আশ্রম পরিত্যাগপূর্বক 
তপস্যার নিমিত্ত হিমালয়-শিখরে চলিয়া গেলেন । 

এই ঘটনা বিবৃত করিয়া বিশ্বামিত্র রামকে লইয়া সেই আশ্রমে প্রবেশ করেন । রাম 
দেখিতে পাইলেন যে, অহল্যার কঠোর তপস্যার প্রভাবে সেই আশ্রম উদ্ভাসিত । 


২৯৫ 


ধূমাচ্ছাদিত অগ্নিশিখাসদৃশী অহল্যা রামকে দেখিয়াই শাপমুক্তা হইলেন । রাম ও লক্ষ্মণ 
সানন্দে অহল্যার চরণবন্দনা করিলে পর অহল্যা পাদ্য-অঘ্যাদি উপচারে তাহাদিগকে অর্চনা 
করেন । সেইসময় আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল | মহর্ষি গৌতম তখনই আশ্রমে 
উপস্থিত হইয়া পত্তীকে গ্রহণ করিলেন এবং বিশ্বামিত্র ও রাম-লক্ষ্পণকে যথাবিধি সৎকার 
করিয়া বিদায় দিলেন । 

বর্ণিত দুইটি প্রকরণে পরস্পর বিরুদ্ধ কথা থা: দলও অহল্যা যে পঙ্জে কঠোব তপস্যা 
দ্বারা বিশুদ্ধা হইয়াছেন, ইহাতে কোন সংশয়ের অবকাশ নাই । রাম-লল্ক্পণও তাঁহাকে পায়ে 
ধরিয়া প্রণাম করিয়াছেন | তপশ্চরণের দ্বারা অহল্যা যেন জন্মান্তর লাভ করিয়াছেন । 
সম্ভবতঃ এই কারণেই তিনি আমাদের প্রাতঃস্মরণীয়া | 

রাজর্ধি জনকের পুরোহিত মহাতপস্বী শঙানন্দ ছিলেন-_-শৌতম ও অহল্যার জ্ঞোষ্ঠ 
পুত্র । তাঁহাদের অপর সন্তান-সম্ততির কথা কিছুই জানা যায় না।" 


শী সস ্স্্প্পিপা পপ 
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